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মিঃ স্পীকার ৪---মাননীয় সদসাগণ, আজকের কাযাস্চীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী 
মহোদয় কতক উত্তর প্রদানের জনা প্র*্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্খে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পাশ্বে 
উল্লেখিত যে কোন প্রব্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ নাস্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট 
(বভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীফইজুর রহমান। 
শ্রীফইজুর রহমান $---স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার হ। 
শ্ীবাজবন রিয়াং 8 স্যার, কোয়েশ্চান নান্কার ২। 
প্রশ্ন 
১) ইহা কি সত্য, ধর্মনগর মহকুমার কুর্তি গাওসভার কালাগাং ছড়াতে গরীব 
মৎস্যজীবীরা মাছ ধরার সুযোগ পায় নাঃ 
২) কুর্তির কালাগাং ছড়া ভ্রিপূরা সরকারের খাস ভুমি, নাকোন লোকের জোত 
ভূমি; 
৩) খাস ভুমি হলে, কালাগাং ছড়াতে মাছ ধরার জন্য মৎস্জীবীদের কোনও 
সুযোগ দেওয়া হইবে কি ? 
উত্তর 
১) কুর্তি গাওসভার অধীন কালাগাং ছড়াতে যে কোন লোক মাহ ধরতে পারে। 
২) কুর্তি গাওসভার বালাগাং ছড়াটি ত্রিপুরা সরকারের খাস খতিয়ান তুক্ত ৷ 
৩) কালাগাং ছড়াতে মাছ ধরার কোন বাধা নিষেধ নাই । তই গরীব মৎস্যজীবী. 
দের মাছ ধরার সুযোগ না পাওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। 


শ্রীফইজুর রহমান $-__ মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ইহা কি সত্য যে বামফ্রন্ট সরকারে 
আসার পর ঘোষণা করেছিলেন যে, সরকারা যে সমস্ত খাস জলাশয় আছে, সেগুহি 
গরীব মৎস্যজীবীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সেই অন্যায়ী কুর্তির কালাগাং ছুড়াটিং 
সৈখানকার মৎস্যজীবীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে কিনা জানতে পার কি? -__কারং 
গর এলাকার কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, যেমণ মঃ ফজলুর রহমান, নৃ্‌পেন পাল 
প্রভৃতি লোকেরা তাদের নিজেদের স্বাথে এ এলাকার মৎস্জীবীদের কালাগাং ছড়া 
মাছ ধরতে দিচ্ছেন না। 


হু 4888610010 21:০০06601285 (৩6. 14, 1979) 


শ্রীবাজুবন রিয়াং $-___ইহা সতা যে আমরা বিভিন্ন জলাশয়গুলি গরীব মৎস্য- 
জীবীদের কাছে নিগোসিয়েশানের ভিত্তিতে দেওয়ার কথা ভেবেছিলাম যাতে তারা 
এীলিতে মাছের চাষ করতে পারে । এখন তারা যদি তাদের নিজস্ব এলাকাতে 
মৎসাচাষীদের নিয়ে কো-অপারেটিভ গঠন করতে পারে, তাহলে আমরা তাদের হাতে 


সেই সব জলীশয়গুলি উন্নত প্রথায় মওস্য চাষ করার জন! তলে দিতে পারি। ৃ 


শ্রীনকুল দাস $__মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ছৈলেংটা, কাঞ্চনপূর এবং কমলপ: 
প্রভূতি এলাকার কিছু কিছু কায়েমী স্থাথবাদী সেইসব এলাকায় যে সমস্ত জলাণ 
আছে, সেগুলিতে মাছ ধরার সময়ে গরীব মৎস্যশীবী'দর বাধাদেয়। এই ধরণো 
কোন সংবাদ ম।ননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত-আছেন (ক? 


্ 

শ্রীবাজুবন রিয়াং ৪8__এই ধরণের কোন নিদিষ্ট অভিযোগ আসলে, আমরছি 
তার তদন্ত করে দেখব । তবে এ সব এলাকায় মৎস্)জীবীরা যদি তাদের নিজেদের 
মধ্যে কো-অপারেটিভ গঠন করে, তাহলে আমরা তাদের বন্দোবস্ত দিতে পারি। 


শ্রীবাদল চৌধুরী £---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এখন পথ্যন্ত সারা রাজো কতগুলি 
জলাশয় মৎস্যজীবীদের দেওয়া হয়েছে এবং কিছু কিছু সরকারা' জলাশয় মৎ্স্যজীবীদের 
দিতে অসুবিধা হচ্ছে এই রকম কেন অভিযোগ সরকাপ্লী দপ্তরে এসেছে কি £ 


শ্রীবাজুবন রিয়।ং £---স্]ার, কয়টা জলাশয় মৎস্জী শীনের দেওয়া হয়েছে, এটা 
একটা আলাদা প্রশ্ন, নৃতন করে প্রশ্ন করলে, আমি তার জবাব দেৰ। তবে এমন কত- 
গুলি জলাশয় আছে যেগুলি আমাদের সরকারের বিভিন দপ্তবের অধীন এবং সেইসব 
জলাশয়গুলি আমাদের হাতে তলে দেওয়ার জন্য আমরা তাদের লিখেছিলাম, কিন্তু 
সেইসব দপ্তর এখন পয্যত্ত আমাদের কোন কিছ জানায়শি। ফলে আমরা সেইসব 
জলাশয়গলি মৎস্যজীবীদের হাতে তুলে দিতে পারছি না । 


স্রীবাদল চৌধুরী $-_ মৎস্যজীবীদের হাতে খাতে এই সব জলাণয়গুনি যেতে 
পারে তারজন্য সরকার এখন পথয্যন্ত কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানতে পারি কিঃ 
শ্রীবাজুবন রিয়াং ৪---আমরা বিজ্িন্ন দপ্তরের অধীন যে সমস্ত জলাশয়গুলি 
আছে সেগুলি যাতে আমাদের হাতে আসে তার জন্য চেস্টা করছি এবং আমাদের হাতে 
এঁ গুলি আসলে পর সেগুলিতে যাতে উন্নত প্রথায় মাছ চাষ হতে পারে, তার জন্য আমর 
চেম্টা চালিয়ে যাচ্ছি ৷ | 
শ্রীসবোধ চন্দ্র দাস ৪---কোয়েশচান নাগ্ধার ১২, স্যার । 
শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার $---কোয়েশ্চান নাম্বার ১২, স্যার। 
প্রশ্ন 
১) ত্রিপুরার মোট আবাদযোগ্য ভুমির শতকরা কতভাগ স্থায়ীভাবে জলসেচের 
আওতায় এসেছে £ ও 
২) তার পরিমাণ কোন বিভাগে কত ভাগ ? 
উত্তর 
১) মোট ৫,২৫৭ হেকটার জমিতে পটেনশিয়েল ক্রিয়েট করা হয়েছে । তার 
মধ্যে আবাদযোগ্য ভূমি, যার শতকরা ২১১ ভ।'গ ইবিগেশানের আওতাভুক্ত হয়েছে । 







086501015 & /১118৬/615 ূ &. 


২) সদর ৯৪২ হেকুটার 
খোয়াই ৫১২ »% 
সোনামুড়া ১৮০ ৯» 
উদয়পুর ৫৯০ » 
বিলেোনিয়া ৫৬৭ 
সাব্রম ১০৪ রঃ 
অমরপুর ২৭০ ৫ 
টকলাসহর ৫৭৪ ১, 
20545] ৮৭৬ » 
ধমনগর ৬৪২ ১), 


শরীসবোধচন্দ্র দাস ঃ--মাননীয় মন্ত্রী মশাই এখন পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিভাগে যে 
পরিমাণ দাম জলসেচের আওতায় এসেছে, তাগাড়া আরও বেশী পরিমাণ জমি যাতে 
জলসেচের আওতায় আসে, তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানাবেন কি? 


শ্রীবিদ্যনাথ মঞ্জ্রমদার £---স্যার, আমি যে উন্তর দিয়েছি, তাতে কান্টিব্যাল ল্যাণ্ড 
এবং সয়েল এরিয়ার মধ্যে কম বেশী আছে । যেমন আমাদের মোট আবাদষে'গ্য ভূমি 
হচ্ছে ২ লক্ষ ৪৯ হাজার হেক্টার, এরমধ্যে কষিত ভূমির পরিমাণ হচ্ছে ২ লক্ষ ৪৩ 
হাজার হেকটার। তাই আমি কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ বলেছি ২'১১ পার্সেন্ট ! 
তাছাড়া আগামীতে আমরা যে বিভিন ধরণের স্কীম নিয়েছি---যেমন লিফট ইরিগেশান, 
টিউব-ওয়েল, মিডিয়।ম প্রজেকট---তার মধ্যে আছে । গোমতী প্রজেক্ট, খোয়াই 
প্রজেক্ট, পরে হাতে নেওয়া হবে। তাছাড়া এগুলি হওয়ার পর অন্যান্য যে সব নদী 
রয়েছে, সেগুলিতে ব্যারেজ অথবা ডম করে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় কিনা, 
তার জন্য আমরা চেস্টা করব, আর এগুলি করতে পারলে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের 

জার হাজার একর জমিতে জলদেচের বাবস্থ। করতে পারব। 


| শ্রীরামকুমার নাথ __স্ার, আমরা এবারে লক্ষ্য করেছি যে ভ্রিপ্রা রাজ্য খরা 
অবস্থার জন্য হাজার হাজার একর জমিতে বোরো এবং আউস ফসল একেবারেই 
করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু আগে থেকে যাদ এইসব জামতে জলসেচ করার ব্বস্থা 
হক্ছো, তাহলে এসব জমিতে বোরো, আউস এবং আমন মোট তিনটি ফসল করাই সম্ভব 
হত। কাজেই আমি মনে করিয়ে ধরং্সরের পৌষ মস থেকে বিভিন্ন ছড়া-নদা 
ইত)দিতে বাধ দিয়ে, লিফট, ইরিগেশানের মাধ্যমে কৃষকের জমিতে যাতে সময় মতে 
জল পাওয়া যায়. তার ব্যবস্থা করা এক।ত্ত দরকার। এই বিষয়টা মাননীয় সরকার 
বিবেচনা করে দেখবেন কি £ 


শ্রীবেদ্যানাথ মজুমদার স্যার আমাদের যে আথিক সঙ্গতি ও ক্ষমতা আছে 
তার মধা থেকে আমর। যথাসাধ্য) চেম্ট। করছি যতে [বাভিন এলাকায় ইরিগেশানকে 
সম্প্রসারণ কর যায় । , 
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শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম--মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই যে হিসাবটা দিয়েছেন, তা কি 
সরকারীভাবে যে পরিমাণ জমিতে জলসেচের ব্/বস্থা করা হয়েছে তারই হিসাব, নাকি 
বে-সরকারীভাবে যে সব জমিতে জলংসচ করা হয়েছে, তারও হিসাব এরই মধ্যে 
রয়েছে ? 


শ্রীবৈদ্যনা থ মজুমদার---স্যার, আমাদের পূর্ত দপ্তর বিভিন্ন স্কীমের মাধ্যমে 
যে পরিমাণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পেরেছে. তারই হিসাব এখানে দেওয়া 
হয়েছে, বে-সরকারী হিসাব এর মধ্যে ধরা হয়নি । 


শ্রীবাদল চৌধুরী---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কিযে প্রতি বছর কত জমি 
সেচের আওতাতৃত্ত করা হয় এবং এটা জানাবেন কি যে কিসের উপর ভিত্বি করে এটা 
করা হয়েছে? এটা ঠিক কি নাষে, স্কীমের মধ্যে যতটকু জমি আনার কথা, বাস্তব 
ক্ষেত্রে ঠিক ততট.কু জমি আনা হচ্ছে না? 


শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার-- মাননীয় স্পীকার, এই কথা ঠিক যে বিভিন্ন স্কবীমে যত- 
টুকু জমি সেচের আওতায় আনব বলে টার্গেট করা হয়েছিল আমরা এখনও সেই 
টার্গেট ফ.লফিল করতে পারিনি । তার বিভিন্ন কারণ আছে । কোথাও হয়ত চ্যানেল 
এখনও কাচা রয়েছে, কোথাও বা জমি মান্ন এাকুইজিশান হয়েছে, কোথাও বানদী 
শিফট করে গিয়েছে । এইসব নানা কারণে আমরা আমাদের টার্গেট ফ.লফিল করতে 
পারি নি। তবে এই বছর আমরা আরও ১৮ হাজার হেকটর জমি সেচের আওতায় 
আনব । 


মিঃ পীকার--আীতরণী মোহন সিনহা । 
শ্রীতরণী মোহন সিনহা--কোয়েশ্চান নং ২৯। 
শ্রীবাজুবান রিয়াং---কোয়েশ্চান নং ২৯। 


প্রশ্ন উত্তর 
১। ইহা কি সত্য যেগ্রাম সেবক- কোন কোন গ্রামসেবক কেন্দ্রে অসুবিধা 
দের সহকমী না থাকায় হওয়া অসম্ভব নয়। 


গ্রামীণ কাজ নানা অসুবিধার 
সম্মুখীন হইতেছে? 


২। সত্য হইলে অসুবিধা সুরাহা প্রয়োজনবোধে গ্রাম়সেবক কেন্দ্রের 
করার জন্য সরকার কোন এলাকা কামিয়ে আনতে হবে এবং 
ব্যবস্থা নেবেন কি £ ১. যে সব গ্রামসেবক কেন্দ্রে বীজ, সার 


ইত্যাদির বেশী চাহিদা সেই সব কেন্দ্রে 
- পর্যায়ক্রমে পৃথক শ্টোর্-ইন-চাজ 
নিয়োগ করার পরিকল্পনা আছে। 
শ্রীতরণী মোহন দিনহা---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, যে সব গ্রাম সেবক কেন্দ্রে 
একজন প্রামসেবকা, উনার বাইরে য।ওয়ার জন্য ক্লুষংকর। সময়মত বীজ সার ইত্যাদি 
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পায় না---তার মধ্যে ইদানীংকালে কিছু অনপযত্ত বীজ ধান সরবরাহ করা হয় সেগুলি 
সময়মত ফেরত দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এই খবর মাননীয় মন্ত্রী মশাইয়ের জানা 
আছে কিনা? 


শ্রীবাজুবনা রিয়াং---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগেই স্বীকার করেছি যে 
যেসব ভি, এল, ডাবলিও, কেন্দ্রে একজন আছে সেখানে কিছু কিছু অসুবিধা হচ্ছে---- 
আমরা চেস্টা করছি সেইসব কেন্দ্রের ক'জ হালকা করার জন্য দুইজন লোক নেওয়ার। 
এবং আমরা নিদেশ দিয়েছি যে তারা তাদের সবিধা মত একবেলা কেন্দ্রে থাকবে সকালে 
বাবিকেলে---এবং আর এক বেলা এলাকা পরিদর্শন করবে। 


শ্রীমাখন চক্র বতা _মাননীয় মনতী মশাই এইজন্য কোন সময় নিদিচ্ট করা 
আচ্ছ কি না 


শ্রীবাজুবান রিয়াং_-মাননীয় স্পীকার) স্যার, এই জন্য সময় ঠিক করা তাছে 
সকালে বা বিকালে । 
মিঃ স্পীকার - শ্রীঅখিল দেবশাঘ । 
শ্রীঅখিল দেবনাথ---কেো।য়েশ্চান নং ২৭ । 
শীবৈদানাথ মজুমদার-- কোয়েশ্চান নং ২৭। 
প্রশ্ন উত্তর 
১। ইহা কি সত্যযে পূর্ব নোয়ানাও হাযা। 
গাওসভায় যে প্রায় ৫টা 
অগভীর নলকুপ বসান হইয়াছে 
সেগুলিতে বিদ্যুৎ সর- 


বরাহ না থাকায় অকেজো 
অবস্থায় আছে £ 


২। যদি সত্য হয় তাহা হইলে সংখ্লিষ্ট মালটিপারপ।স চঢকা-অপা- 
উক্ত নলকুপগুলি কবে রেটিভ সোসাইটি হইতে আবেদন পল্র 
পর্যন্ত চাল, করা সম্ভব পাওয়ার পরই সরবরাহ করা হবে। 
হইবে 2 


শ্রীআঁখল দেবনাথ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এই বগপারে আবেদন করা হয়েছে, 
এটা মন্ত্রী মশাই জানেন কি £ 

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার----মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রসিডিউর অনযাশ্সী ফরমাল 
এপ্লিকেশান করার জন্য বলা হয়েছে । ইতিমধ্যে এপ্লিকেশান পাওয়ার আগেই ডিপাট- 


মেন্ট থেকে সেই জায়গা দেখে এসেহেন । ওদের এপ্লিকেশন পাওয়ার পর স্থির হবে 
কোথায় বসান হবে। তাছাড়া আর ৮ই1 বসানোর কথা আছে। 


মিঃ স্পীকার----শ্রীমতিলাল সরকার । 
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শ্রীমতিলাল সরকার----কোয়েশ্চান নং ৬০। 


শ্রীবাজুবান রিয়াং----কোয়েশ্চান নং ৬০। 


প্রশ্ন 


১1 চলতি আর্থিক বছরে ৫০ 
শতাংশ ভতৃ'কী দিয়ে ভ্রিপূরা 
সরকার কি পরিমাণ পোনা 
মাছের চাষ করার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন £ 


২। এই ভতুকী দেওয়ার ব্যাপারে 
সরকার কোন নীতি শ্থির 
করেছেন কিনা এবং কিরূপ 
পরিবারকে ভত কীতে পোনা 
মাছ বিরুয় করা হলে £ 


৩। পোনা মাহ সংশ্লিষ্ট পকরে 
ফেলা হচ্ছেকি না তানিশ্চিত- 
ভাবে জানার কি বাবস্থা রাখা 
হয়েছে ? 


উত্তর 


চলতি আথিক বছরে অর্থাত +৭৯-৮০ 
সালে মৎস্য দপ্তর ১৫লক্ষ মাছের পোনা 
৫০ শতাংশ ভতুকী দিয়ে মণ্স্য- 
জীবীদের মধ্যে বিতরণ করার 
পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। 


এই ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার স্থির 
করেছেন যে ক্ষুদ্র চাষী, প্রান্তিক 
চাষী, এবং সমবায় সমিতিগুলিকে ৫০ 
শতাংশ ভত্কী দিয়ে গাও সভাগুলিতে 


শুধুমান্র গাও প্রধানদের মনোনীত 
প্রার্থীকে সযোন দেওয়া হবে। 
এবং মিউনিসিপ্যালিটি এলাক'র মধে। 
মিউনিসিপ॥ল কমিশনারদের মনোনীত 
ব্যক্িদেরই সযোগ দেওয়া হবে। 


সেই বাবস্থা আমাদের সরকারের 
আছে। ফিসারী কেম্পেন ওয়াকার 
সেই সমস্ত দরখাস্ত সংগ্রহ করেন এবং 
তাদের মনোনীত ব্যক্িমগণকেই মাছের 
পোনা দেওয়া হচ্ছে। আর সংশ্লিষ্ট 
পুকুরে ফেলা হচ্ছে কি না-এই ব্যাপারেগ 
আমাদের ফিসারী কেম্পেন ওয়াকার 
লক্ষ) রাখছেন । 


শ্রীমতিলাল সরকার-__ইহা কি সত্য যে, অতীতে সরকার যে সমস্ত সরকারী 
জলাশয়ে মাছের পোনা ফেলেছিন প্ররুতপক্ষে গ্রখন সেই মাছের পোনা পাওয়া যাচ্ছে 
না। এই ধরণের তথ্য .মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা? 


শ্রীঝজুবন রিয়াং ৪---মাননীয় স্পীকার, সার, 


(কন জলাশয়ে এসব ঘটনা 


ঘটেছে সঠিক অভিযোগ পেলে আমরা সেটা তদন্ত করে জানতে পারব। 
শ্রীমতিলাল সরকার £-্"মাননীয় স্পীকার, স্যার, তৈদু জলাশয়ে এ রকম ঘটনা 


ঘ.টছে। 


শ্রীবাঞ্জবন রিয়াং ৪--- মাননীয় স্পীকার, স্যার, তৈদু জলাশয়ে 


আমাদের 


মত্স্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সেখানে আগে মাহ ফেলা হয়েছিল এবং কিছু 
ধর।ও হয়। নিয়ম অনুযায়ী যদি মাছের পোনা না পাওয়া যায় তাহলে আমরা 


তদস্ত করে দেখব। 
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শ্রীসমর চৌধুরী $---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই জলাশয়ে জলজ ঘাস রক্ষা 
করা হচ্ছে, না মাছ? যদি মাছ হয়, তাহলে কত মাছ আছে? 


শ্রীবাজুবন রিয়াং £---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা তদন্ত না করলে আমরা 
বুঝতে পারি না কত মাছ আছে। 


শ্ীবাদল চৌধুরী $---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কত মাছ ধরা হয়, ভত্ত.কী হাজারে 
কত দেওয়া হয়, এটার তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিলা? 


শীবাজুবন রিয়।ং ঃ---মাননীয় পীকার, স্যার, কোন্‌ জন।শয়ে কত মাছের পোনা 
ধরা হয় এটার হিসাব এখন আমার কাছে নেই। তবে ভন্তকী যেটা দেওয়া 
হয়েছে সেটা হল-- পশ্চিম ভ্রিপূরায় ৩.৯৪.৬৬০ ট্রাকা, দক্ষিণ ভ্রিপূরায় ৪৭,০০০ টাকা, 
এবং উন্তর গ্রিপুরায় ৮,৮০০ টাকা । মাছের পোনার দাম রুই, কাতলা, মৃগেল প্রতি 
হাজার 3০ টাকা, আর ভত্তুকী প্রতি হাজারে ৩০ টাকা । কারফিউ প্রতি হাজার 
৩০ টাকা আর ভর্তকী ১৫ ট্াকা। 


শ্রীবাদল চৌধরী 3---স।প্লি:মন্ট।রী স্যার, সেই ১৫ লক্ষ মাছের পোনা 
কবে সরবরাহ করা হবে? 


শ্রীবাজুবন রিয়াং 8---মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেই মাছের পোনা কিছু আমাদের 
৮কে আছে আর বাকীটা খোজ করা হবে। আর আমাদের সিজন এখনও শেষ 
হয় নাই, সিজন এখন ও আছে। 


শীবিদ্যা চন্দ্র দেববমা ৪--সাপালমেন্টাপী স্যার, কোন্‌ কোন মাসে মাছের পোনা 
ছড়া হয় সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি নাঃ 


শ্রীবাজুবন রিয়াং 8---মানশীয় স্পীকার, স্যার এখন হচ্ছে রুই. কাতলা এবং 
মগেল মাছের সিজন এবং কারফিউ সেটা শীতকালের শেষের দিকে । এই ব্যাপারে 
নিদিষ্ট মাস ছিক করা যায় না। তবে সাধারণতঃ মে মাস জুন মাস থেকে 
সাপ্ল।ই শুরু করতে পারি। 


শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং $ --সাপলিমেন্টারী স্যর, মাছের পোনা কোথায় কোথায় 
পাওয়া যায়, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না £ 


শ্রীবাজুবন রিরাং $---শ্রিপুরার প্রতি মহক্মাততেই আমাদের মাছের চ।রা 
উৎপাদন করা হয় এবং উত্পাদন কেন্দ্র থেকে মাছের পোনা (বক্লী করা হয়। 


শীঅভিরাম দেববমা £--সাপ্‌লিমেন্টারী স্যার, উপজাতী এল'কায় ফিশ।রী 
ডিপাউমেন্ট থেকে যে বাধগুলি করা হয়েছে, সেখানে মাছের পোনা দেওয়া হচ্ছেনা । 
এটা সত্যি কিনা? 


শ্রীবাজুবন রিয়াং $---মাননীয় স্পীকার, স্যার, উপজাতী এলাকায় আমাদের সরকার 
ভন্তুকী দিয়ে মাছের চারা 'ছাড়বে। তারমধ্যে একটা অংশ ফিশারী ডিপাট মেন্টের 


টাকায়, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপাটমন্টের টাকায় এটা হবে। কাজেই আমরা মাছ 
ছাড়তে পারি না। 
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শ্রীস্বরাইজাম ক।মিনী ঠাকুর সিং $ --সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় 


১৫ লক্ষ মাছের পোনার কথা বলেছেন । আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিকাসা 
করতে চাই, এই মাছের পোনা গুণার পদ্ধতি কি ? 


শ্রীঝজুবন রিয়াং £-__ মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই মাছের পোনা গুনার একটি 


বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে । সমস্ত মাছ গুণতে পারা সম্ভব নয়। আমরা সেম্পল হিসাবে 
গুনে থাকি । 


খীনিরঞ্জন দেববর্মী। 





মিঃ স্পীকার £ 
আশীনিরঞ্জন দেববমা £ 





্টট' কোয়েশ্চান নং ৬৭। 


শীবাজুবন রিয়াং 8-ম্টাট' কোয়েশ্চান নং ৬৭। 


প্রশ্ন 

১। বর্তমান আথিক বছরে এপেক্স 
মাকেটিং কো-অপারেটিভের 
মাধামে কি পরিমাণ আলু খরিদ 
করা হয়েছিল এবং তন্মধ্যে কি 
পরিমাণ বিক্রি করা হয়েছে, 


২। সরকারের পক্ষ হয়ে এপেক্স 
মাকেটি কো-অপারেটিভ যে পাট, 
তিল ও কাপাস ক্রয় করিয়া- 
ছিল তা সম্পূর্ণ বিক্রি করা 
হয়েছে কি না, 


৩। বর্তমান বছরে উপরোক্ত পণ্য- 
গুলি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত আহে 
কিনা, 

৪। থাকিলে কোন পণ্যের ক্রয়মূল্য 
কত ধায্য হয়েছে ? 


উত্তর 
বতমান আখিক বছরে এপেক্স মাকে 
টং কো-অপারেটিভের মাধমে আমরা 
কে।ন আলু খরিদ করিনি । তবে গত 
আথিক বছরে এপেক্স কো-অপারে- 
টিভের মাধমে আমরা আলু কিনেছি । 
গত বছরে আমরা মোট আলু কিনেছি, 
৬,৬৪১১৩১ কে. জি. এই সব আলু 
ন্যয্যমূল্যের দোকান মারফৎ ৩,৯,২৩১ 
বৈ. জি. আলু কেনার কিছু দিনের 
মধ্যে বিক্রি করা হয়েছে প্রতি কে.জি. 
০"৬৫ পয়সা দরে। বাকী আলু রয়ে 

গেছে আমাদের কাছে। 


বর্তমান আর্ক বছরে এখন পর্য্ত 
এপেক্স মাকেটিং কো-অপারেটিভ কোন 
পট, তিল ও কার্পাস ক্রয় করে নাই। 


গত বছরে যে পাট ক্রয় করিয়াছিল 
তাহা সম্পূর্ণ বিক্রি হয় নাই। 


হ্যা, এই বছরে এই সব পণ্য ক্রয় 
করার সিদ্ধাস্ত আছে। 


তিল ও কার্পাসের নির্দিষ্ট কেন ক্রয়- 
মূল্য ধার্যা করা হয় নাই। পাট ও 
মেস্তার ব্রুয়ম্ূল্য এইরূপ £-_ (প্রতি 
কুইন্টাল হিসাবে) 


03065010708 & 4১135 1615 


সৃতা--ডব্লিউ ১ ডঙ্িউ ২ ডঙ্লিউ ৩ 
১৯২০০ ১৭৮০০ 


০২০০ 
ডৰ্লি* ৪ 
১৬৫০০ 
ডব্লিউ ৭ 
২১৩৫-০০ 


তোষা--তোষা ১ 


২১২৫০ 
তোষা ৪ 
২৭৫৫০ 
তেষা ৭ 
১৪৫৫০ 


মেস্তা-_-ওটম 


১৭১৫০ 
বঢম 
১৪১৫০ 


ডব্লিউ ৫ 
১৫৫০০ 
ডব্লিউ ৮ 
১২৫০০ 


তোষা ২ 
২০২৫০ 
তোষা ৫ 
১৬৫ ৫০ 
তোষা ৮ 
*২১৩৫-৫০ 
এ স্টমিড 
১৬১ ৫০ 
বি, বটম 
১২৪৫০ 


ডব্লিউ ৬ 
১৪৫০০ 


তোষা ৩ 
১৮০৯-০০ 
তোষা ৬ 
২৫৫৫০ 


খিড 
১৫২৫০ 
এস্ক বটম 
ৎ১-২১*৫০ 


শ্রী বিমল সিন্হা £-__মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, কাপাস, পাট বা মেস্তা 
কেনার সিদ্ধান্ত আছে । মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এরজন্য যে রেট বললেন তাও ঠিক 
আছে । কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সরকার থেকে পাট না কেনার ফলে বাজারের সমস্ত পাট 
মহাজন এবং বড় বড় পু'জিপতিদের হাতে গিয়ে জমা হচ্ছে । তাই আমি মাননীয় 
মন্ত্রী মহোদয়কে বলতে চাই, আমি যা বললাম তাকিমাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খতিয়ে 
দেখবেন £ 

শ্রী বাজুবন রিয়াং ৪---ম!ননীয় স্পীকার স্যার, এখন মাত্র পাট, তষ। পাট বাজারে 
উঠতে শুরু করেছে । কোথাও কম কোথাও বেশী উচছে। ইতিমধ্যেই আমর। বিভাগকে 
পাট কেন্থর জন্য নিদেশ দিয়েছি । 

শ্রী বিমল সিন্হা $---পাট কেন।র জন্য যে নির্দেশ দিয়েছেন সেট। ভাল কথা । 
কিন্ত গণ্াছড়া»বা' এই রকম ইন্টারিয়র এরীয়াতে যেখানে পাট আছে কিন্ত পাট রাখার 
জন্য কোন গুদাম সেখানে সরকার কি করবেন £ 

শ্রী বাজুবন রিয়াং ৫---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা গত বছরেও এই রকম 


ইন্টারিয়র এরীক্মাতে পণ্যদ্রব্য কেনার চেষ্টা করেছি । এবং এইবার গত বছরের 
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থেকে আরো বেশী জায়গার পাট কেনার বাবস্থা হয়েছে । গগাছড়া বাজার বা এই রকম 
অনেক ইন্টারিয়র এরিয়ায় বাজার আছে। আমরা সরকার থেকে ত্রিপুরার প্রায় সব 


বাজার থেকেই কেনার চেস্টা করছি। 
শ্রী বিমল সিন্হা $---মাননীয় স্পীকার সার, আমার গ্র*ন ছিল অন্য রকম। 
আমি বলেছি, পাট রাখার জন্য কোন জ্টোরেজ নাথাকার জন্য সেখানে পাট কিনে 


রাখার অসুবিধা হচ্ছে, সেগুলি রাখার জনা কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে কি 


শ্রী বাজুবন রিয়াং £---মাননীয় স্পীকার, স্যার, ইন্টারিয়র এরীয়াতে আমা? 
ষ্টোরেজের অস্বিধা আছে তা আমরা স্বীকার করি । আমরা গুদাম করার জঙ্ব 
এন, সি, আই, এর কাছে টাকা চেয়েছি এবং আমরা টাকাও পেয়েছি । কিন্ত ইট 
সিমেন্টের অভাবের জন্য গদাম করতে পারাছি না । তবে যেখানে গুদাম নেই এ সব 
এরিয়াতে আমরা ছোট ঘর ভাড়া করে হলেও আমরা পাট কিন রাখব এবং সঙ্গে 
সঙ্গে যাতে নিকটবতা বাজারে পৌছে দেওঠা। যায়, সেজন্য আমরা আমাদের দপ্তরকে 
সেই ভাবে প্রয়োজনীয় নিদ্দেশও দিয়েছি । 

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা 8---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, গত বহরে ৬,৬৪,১৩১ 
কে, জি. আলু সরকার এপেক্স মাকেটিং কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খরিদ করেছেন । 
এবং প্রতি কে, জি, ৬৫ পয়সা করে বিক্লী করেছেন । আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের 
কাছ থেকে জানতে চাই, এ আল্‌ কৃষকদের ক।ছ থেকে কত করে কিনেছেন £ 

শ্রীবাজুবন রিয়াং ৪---মাননীয় স্পীকার স্যার, উধে 5৫ পয়সা নীচে আমার 
সঠিক মন নেই । তবে ৭০ থেকে ৮৫ পয়সার মধ্যে কেনা হয়েছিল। 

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা ৪---বাকী যে আলু বিক্রী করা হয় নি, এ অবিক্রীত আলু_ 
শুলি কোথায় রাখা হয়েছে, এবং |ক ভাবে রাখা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এ সব 
অবিক্রীত আলু বীজের কাজে ব্যবহার করা যাবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় 


জানাবেন কি ? 
শ্রী বাজুবন রিয়াং ৪---মাননায় স্পীকার, স্যার, আশাদের যে আলু হাতে আছে 


সেটা কোল্ড জ্টোরেঞ্জে রাখা হয়েছে। আমাদের নিজস্ব কোন কোল্ড জ্টোরেজ ন'! 
থাকাতে ভুতুরিয়া কোম্পানীর কোল্ড জ্টোরেজে রেখে দেওয়া হয়েছে। যব 

আল কেনা হয়েছিল গিক সে পরিমাণ আলু এ কোল্ড স্টোরেজে জায়গা না হওয়। 

আমাদের বাধ্য হয়েই কম পয়সা দরে রেশন সপের মাধামে আলু বিক্রী করতে হয়ে 

এবং বাকী আলু রেখে দিয়েছি। তবে এ আলু বীজ হিসাবে ব্যবহার 
করতে.পারব কিনা তা এখনই বলা সম্ভব নয়। কারণ যে সব পণ্য বা জিনিস 
বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, সেটায় উৎপাদনের সময়ে প্রিকশান নিতে হয়। 
তবে যে আলু রাখা হয়েছে, ভাইরাস বলে একটা রোগ আছে, সে রোগের আক্রমণের 
সম্ভাবনা আছে । সুতরাং সেই আলুট। আমরা বীজে ব্যবহার করব নাকি খাওয়াতে 
ব্যবহার করব এ ব্।॥পারে সিদ্ধান্ত নেই নি। আর ভ্রিপরার বাইরে থেকেও আমরা 
আলু আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমর৷ প্রতি বছরেই দেখছি যে বাইরে থেকে আলু 


চি 
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আনার যে কোয়ান্টিটি আমাদের আছে, সেটা আমরা পাই না। কাজেই এবার 
আমরা দেখছি আমাদের যা আলু আছে, সেগুলি বাছাই রে ভাল কোয়ালিটির আলু 
পাওয়া যায় কিনা বীজে ব্যবহার করার জন্য। 


শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং $-_-সাপ্লিমেন্টারী সার, জ.ট কিনার জন্য সরকাগী 
ভাবে এখনও কোন উ'দ্যাগ নেওয়া হয় নাই এবং সরকার পক্ষের সদস্য 
শ্রীবিমল সিনহাও বলেছেন. “ এট। অত্যন্ত দুঃখের (” কাজেই এই উদ্যোগ না নেওয়ার 
জন্য আমরা কি এটাই ভাবব যে সরকার মহাজনদের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন 
আসন্ন ইলেকশানে ভোট কুড়বার জন্যঃ 

শ্রী বাজ বন রিয়াং ঃ 
আমরা কিনা স্তর করেছি। 


মাননীয় স্পীকার স্যার, উদ্যেগ নেওয়া হয়নি তা নয়, 





শ্রী সবল রুদ্র 8- __সাগ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ৭৫ 
পয়সা থেকে ৮৫ পয়সা কে. জি আনু ক্রয় করা হয়েছে। আর আলু বিক্রি 
করছেন ৬৫ পয়সা । কাজেই এই যে ক্ষতি হল, তাতে কি সরকার সাবসিডি 
দিচ্ছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? 


শ্রী বাজ.বন রিয়।ং 8 মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে ক্ষতি হয়েছে, সেটা 
এ্াাপেকস্‌ মাকেটিং সোসাইটির ক্ষতি হয়েছে । সরকার কৃষকদের প্রতি লক্ষ্য 
রেখেই এই ক্ষতিতে কিনছেন । আমরা যখন ৭৫-৮৫ পয়সা দরে আলু কিনেছি, 
সে সময় আল্‌র বাজার দর ছিল ৫০ পয়সা । কষকদের সুবিধা দেওয়ার জন্যই 
আমরা এটা করেছি । এবং তাতে যেক্ষতি হয়েছে সেটা আপেকস মাকেটিং সোস্ইটির 
ক্ষতি হয়েছে । আমাদের হাতে এখন যে আলুটা আছে, সেটা আমরা বিক্রি করব 
না। তখন রাখার জায়গা ছিল না বলেই আমাদের বিক্রি করতে হয়েছিল । 


শ্রী সবল রুদ্র 8-_পাস্লমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৬৫ 
পয়সা দরে বিক্রি করা হয়েছে এবং সেটা আপেকস মাকে টিং সোসাইটির লস হয়েছে। 
আমি যতটুকু জানি বাজারে এখন আলুর দাম ১৩০ টাকা। কাজেই গ্রাপেকস, 
মাকেটিং সোসাইটির বাকী যে আলুগুলি আছে, সেগুলি বিক্রির জন্য সরকার কোন 
নিদেশ দিয়েছেন কিনা বা এ]াপেকস. মাকেটিং সোসাইটি কোন উদ্যোগ নিয়েছে কিনা, 
মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? 





শ্রী বাজ বন রিয়াং $__সেটা বিক্রির ব্যবস্থা আমরা করছি । 


শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া £__সাগ্লিমেন্টারী স্যার, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে এই 
এ্যাপেকস, মাকেটিং এর মাধামে পাট, তিল, কাপাস ইত্যাদি ক্রয় করা হবে। কিন্তু 
মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি এই পাট, তিল ও কাপাস ইত্যাদি ক্রয় করার 
জন্য মহাজনরা জমিয়াদেরকে অগ্রিম ৪০৫০ টাকা দিয়ে রাখছেন । এ ব্যাপারে 
সরকার কি ব্যবস্থা নেবেন । পাট, তিল ও কাপণস ক্রয় করর কোন দর সরকার 
নির্দিষ্ট করেন নি। অথচ আর কিছুদিন বাদেই এগুলি বাজারে উঠবে । কাজেই 
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সরকার এগুলি ক্রয় করার বাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন ফিনা, মাননীগ্ 
মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি £ 


শ্রী বাজ.বন রিয়াং ৪--মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজারে পাট, তিল ও কার্পাস 
এখনও উঠেনি। আমরা এই তিল, পাট ও কার্পসের সর্বভারতীয় দর কত, সেটা 
জেনে আমরা দরটা ঘোষণা করব । আমরা নিজেরা এটা এখন ঘোষণা কর: 
পারছিনা । আর মাননীয় সদস্য এখানে যে অভিযোগ তুলেছেন যে মহাজন 
জ.মিয়াদের অগ্রিম ৪০/৫০ টাকা দিয়ে রাখছে এগুলি ক্রয় করার জন্য, মাননীজ 
সদস্য-এর নিশ্চই জানা আছে যে আমরা গত এসেমব্লী সেশনে এই সম্পকে 
একটা আইন পাস করিয়েছিলাম । আমি হাউসের মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব 
মহাজনরা যে টাকা দিয়েছে, সে টাক। যাতে তার আর ফেরৎ না পেতে পারে, সোদ্‌কে 
লক্ষ্য রাখেন । 


মিঃ স্পীকার ৫--শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ । 
শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ £-_কোয়েশচান নং ১০৬ স্যার । 
শ্রী বৈদ্যনাথ মজ.মদার £--কোয়েশচান নং ১০৬ স্যার । 
প্রশ্ন 
১। ন্রিপুরাতে বর্তমান আথিক বৎসরে ডিপ-টিউবওয়েল খসানোর ব্যবস্থা 
হবে কিনা £ 

এবং 
২। তাহা ধর্মনগরে কোথায় কোথায় করা হবে? 

উত্তর 
১। হ্্যা। 
২। ৩টি জল সরবরাহের জন্য এবং ৬টি জল সেচের জন্য৷ 


জল সরবরাহের জন্য 
১) ঢুরাই বাড়ী 


২) পদ্মবিল 

৩) দশদ। 
জলসেচের জন্য 

১) পূর্বরাজনগর 

২) তিলখৈ বেতাঙ্গী 

৩) বেতারশী 

৪) বরুয়াকান্দি 

৫) জাইবাসা 

৬) উত্তর হাবল্লা। 
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শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ ঃ__সাপ্লিমেন্টারী স্যা্, এই ডিপ-টিউব ওয়েল বসানোর 
ভিত্তিকি এবং ভ্রিপূরাতে কত ডিপ-টিউবওয়েল আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় 
জানাবেন কি? 

শ্রী বৈদ্যনাথ মজ মদার £-_ মাননীয় স্পীকার স্যার, যেখানে সারফেস ওয়াটার 
এভেইল্যাবল নয় মূলতঃ সেই সব স্থানেই আমরা ডিপ-টিউবওয়েলগুলি করি । 
দ্বিতীয় হচ্ছে সয়েল টেটিং করা হয়, তার ভিত্তিতে কর হয়। আর মাননীয় সদন্য 
দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা করেছেন, তার িঠ এখন আমি দিতে পারছি না, পরে দিতে পারব । 

শ্রী নকুল চন্দ্র দাস ৪-_সাপ্লমেন্টারী স্যার, ভ্রিপূরায় এবার ডিপ-টিউবওয়েল 
কত করা হয়েছে এবং এর মধ্যে রাজন্গঞ ব্লকের বড়পাথরিতে একটা ডিপ. 
টিউব ওয়েল বসানোর জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং বসানোর জায়গাও ঠিক 
করা হয়েছে । অথচ এই ডিপ-টিউব ওয়েলটি এখনও বসানো ভল্না কেন মাননীয় 
গন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন £ 

শ্রী বৈদানাথ মজ মদার £-_মাশনীয় স্পীকার স্যার, গেল বারে আমাদের যে টারগেট 
ছিল, সেই টারগেটে আমরা পৌছতে পারিনি । করণ আমরা এই কনট্যাকটি বাইরের 
একজন কনন্রাকটারকে দিঃয়ছিলাম। তারা মেশিনপণ্র এনে ধমনগরের কদমতলাতে 
ফেলে গেছে যারজন্য আমরা ঢারগেট ফ.লফিল করতে পারি নি। তবে 
সরকার নিজস্ব ভাবে একটা রিগ কিনেছেন । আমরা আশা করছি এবার যে সমস্ত 
স্কবীম আছে এবং গতবার যেগুলি করতে পারিনি এবং মাননীয় অদসাও যেটা বলেছেন 
সেগুলি করতে পারব। 

মিঃ স্পীকার ৪--মাননীয় সদস্য শ্রী হরিচরণ সরকার । 


শ্রীহরিচরণ সরকার £--মাননীয় স্পীক!র স্যার, কোয়েন্চান নাম্বার ৮৬। 





শ্রী বাজবন রিয়াং $--মাননীয় স্পীকার সার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৩ | 


প্রশ্ন উত্তর 
১। সারা ন্রিপরায় ছোট বড় সর- ১। গোমতা জলাধার সহ ছোট 
কারী জলাশয়ের সংখ্যা বড় মোট ৩৫৩টি সরকারী 
কত, এবং উত্তভ, জলাশয়গুলি জলাশয় ত্রিপুরায় আছে। 
হতে উৎপাদিত মত্সোর উত্ত জলাশয়ের মধ্যে ২৪০টি 
পরিমাণ কত £ মৎস্য বীজ উৎপাদনের 


জন্য, ৩১টি সরকারী তত্বা- 


বান মৎস্য চাষের আওতায় 
ও বাকীগুলো ইজারার আও- 
তায় আছে। এ ৩১টি জলা- 
শয় হইতে মোট ২০২'৪৮৩ 
মেঃ টন মাছ ১৯৭৮-৭৯ 
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প্রশ্ন উত্তর 
সনে উৎপন্ন হইয়াছে । 


ইহা ছাড়া ৬৮৬৩৮ হেঃ 
পরিক্ষিত ৬৪টি ইজারা দেওয়া 
জলাশয় হইতে বাওসরিক 
হেঃ ৯০০ কেঃ হিসাবে 
মাছের উত্পাদন আরও প্রায় 
১৬৭৭৪ মেঃ উল উত্পাদন 


হইয়াছে । 

২। উত্পাদিত মৎসা ন্রিপরার ২। উৎপাদিত মৎস্য অ'গরতলা।য় 
কেন কোন বাজারে কি নিভিম বাজারে সরকারী ম্টল 
পরিমাণ বিক্রয় করা হয় হইতে ও অন্যান্য জায়গায় 
এবং এতে সরকারের আয় সমস্ত মৎস্য দপ্তরের চত্বর 
কত হয়? হইতে বিক্রয় করা হইয়াছে। 


এছাড়। আগরতলার হাস- 
পাতালগুলিতেও বিক্রয় করা 
হইয়াছে । এই মৎস্য বিক্রয় 
হইতে আট লক্ষ সতের 
হাজার টাকা সরকারের 


আয় হইয়াছে । 
৩। ভ্রিপরায় কয়টি সরকারী ৩। মৎস্যজীবী সমবায় সমিত্িকে 
জলাশয় মৎস্যজীবী সমবায় মোট ১৯টি জলাশয় "লীজ' 
সমতিকে 'লীজ' দেওয়া | দেওয়া হয়েছে। 


হয়েছেঃ 


শ্রী কেশব চন্দ্র মজমদার $---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে জানতে চাই যে, ভ্রিপ্‌রায় যে মৎস্য চাষ করা হচ্ছে এবং ভ্রিপরায় মাছের যে 
প্রয়োজন সেই প্রয়োজনের তুলনায় কি পরিমাগ মাছ আপনারা দিতে পেরেছেন ? 


শ্রী বাজুবন রিয়াং ৪---মাননীয় স্পীকার স্যার, অলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে 


পরেবে। । তবে আমাদের সরকারী জলাশয়শুলিতে যাতে বেশী পরিমাণ মংস্য উৎপাদিত 
হয় এবং যারা মণসাজীবী, তাদেরকে এই মৎস্য আয় থেকে তাদের জীবিকা নিবাহের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে । 


শ্রী অজয় বিশ্বাস $---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ৮ মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে, 
আজ অবধি কত পোনা মাছ অর্থাং ছোট পোনা মাছ ছাড়া হয়েছে এবং কত টাকার 
মাছ এ পথ্যত্ত ছাড়া হয়ছে ? 


শ্রী বাজুবন “রয়।ং ৪---মানশীয় স্পীকার স্যার, ডন্গুর জলাশয়ভ্লিতে প্রতি বছর 
আমরা রুই, কাতলা ইত্যাদি মাছ ছাড়ছি তবে কোন্বছর কত টাকার পোনা মা 
ছেড়েছি সেটার আলাদা প্রশ্ন না করলে উত্তর দিতে পারবো না। 
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শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ৪---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ৩৫৩টি জলাশয়ের মধ্যে কতগুলি 


জলাশয় ব'ধ ভেঙ্গে নষ্ট হয়েছে এবং কোথায় কোথায় £ 


শ্রী বাজুবন রিয়াং ২---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ৩৫৩টি জলাশয়ের মধ্যে 


কোন জল 


[শয়ই বাধ ভেঙ্গে নষ্ট হয়নি | 


শী নগেন্দ্র জমাতিয়া ৪---তৈদু জলাশয় তিঙ্গে গিয়েছিল কি ? 


শা 


বাজুবন রিয়াং $---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত বছর ভেঙ্গে গিয়েছিল, সেটা 


রিপেয়ার করা হয়েছে। 


| 
মিঃ স্পীকার 3___মাননীয় সদস্য শ্রীথগেন দাস। 


শী 


খগেন দাস ৪---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৫। 


শী বাজুবন রিয়াং £---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েম্চান নাম্বার ৯৫। 


প্রন 


১। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী থেকে 


মাস 


জানুয়।পী 
ফেব্রুয়ারা 
মাচ 
এপ্রল 

মে 

জুন 
জল।ই 
আগ 


আগম্ট পর্য্যন্ত সরকারী 
ফার্ম থেকে কত ডিম হাস 
ও মুরগী) ভি, এম, ও জি, বি, 
হাসপাতালে সরবরাহ করা 
হয়েছে এবং জনসাধারণের 
কাছে কহ পরিমাণ ডিম 
বিক্রি কর। হয়েছে (মোস 
ভিভিক হিসাব) 


জি, বি। ভি, এম, 
( সরবধাছের সংখ্যা) 
৪৪১৫টি 
৪৮৪২টি 
১১৫৪১টি 
১৯৯৪৬টি | 
১৮৬৭৮টি 
১৩২৬০টি 
১৬৯৯১টি 
৯%৭০ডি 


উত্তর 


গান্ধী গ্রাম রাজ্িযক মরগা 
খামার হইতে এবং রাধা- 
কিশেোরনগরস্থিত আঞ্চলিক 
হাস পালন খামারে ১৯৭১৯ 
ইং জনের জানুয়ারী মাস 
হইতে ৩১শে আগম্ট পহ্য্ত 
ডিম বিব্রুর মাসিক হিসাব 
আমি বলছি ঃ 





জনসাধারণের নিকট বিক্রির 
সংখ্যা 
৫১৯১টি 
৩০৮৭টি 
৮২৭৭টি 
১১১২৩টি 
১৪৬৭৫টি 
৯৯৫ ৬টি 
১১১৬৮টি 
১০৪৮২টি 
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শ্রী খগেন দাস ---স।গ্লিমেন্টারী স্যার, বর্তম!ন বাজারে ডিমের যে মূল্য, সেই 
ম্ল্যের তুলনায় কমদামে সরকার ডিম বিক্রি করছেন সেটা অভিনন্দনযোগ্য ৷ 
জনসাধারণ যাতে ডিম কিনতে পারে তার জন্য বাঞ্জারে যে ষ্টলগুলি আছে, গেই স্টল- 
গুলির মাধ্যমে ডিম যাতে সরবরাহ করা যায়, তার জন্য কোন আইন আছে কি ? 


শ্রী বাজুবন রিয়াং $---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ডিম যা আমরা বিক্রি 
করি সেটা সরকারা মৎস্যজীবী চ্টলগুলি মারফৎ আমরা করে থাকি। 


আী খগেন দাস $---সপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানবেন কি যে, 
আস্তাবলে যে ডিম বিক্রি হয়েছে, সেখানে এক একজন লোককে কত হয়রানি করা হয় 
এবং কতগুলি ডিম দেওয়া হয় £ তাছাড়া কোন কোন অফিসার নিজেদের অফিস থেবে 
গ|ড়ী পাঠি.য় ডিম কিনে আনেন 2 

শ্রী বাজুবন রিয়াং ৪----মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের আস্তাবলে যে অফিস 
আছে সেই অফিস থেকে ডিম বিক্রি করা হয় এবং সেটা সপ্তাহে একদিন করা হয় । 
একপঙ্গে একজন লোককে প্রাতিদিন ১০ দেশ) টার বেশী ডিম দেওয়া হয় না। এছাড়া 
পঝমিট নিয়ে গেলে বিশেষ কাজে পারমিট অন্যায়ী বেশী সংখ্যায় ডিম দেওয়া হয়। 
মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা আমি দেখবো । 


শ্রী কেশব মজুমদার ৪----সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ভ্রিপূরা৷ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় 
হস, মুরগী পালন কেন্দ্র রয়েছে । কিন্তু শুধু আগরতলায় সরকার মারফণৎ ডিম সাপ্লাই 
দেওয়া হয়। সেই রকম ভ্রিপুরার বিভিন জায়গায় সরকারী ডিম বাজারে বিক্র করার 
কোন পরিকল্পনা আছে কি নাঃ 

শ্রী বাজুবন রিয়াং :---মাননীয় স্পীকার স্যার, গাঙ্ধীগ্ররম এবং রাধাকিশোরনগর 
ছাড়া, উদয়পুর এবং পানিসাগরে আনাদের হস মুরশী পালন কেন্দ্র আছে । আগামী 
দিনে আমরা চেস্টা করবে। উদয়পুর এবং পানিসাগরে সাধারণ মানুষের কাছে 
ডিম বিক্রি কর। যায় কিনা । 


শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং -__সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখন এই দুটো জায়গায় যে ডিম 
পাওয়া যায় সে ডিমগুলি কোথায় যাচ্ছে 2 


শ্রী বাজুবন রিয়াং 3---মাননীয় স্পীকার স্যার, উদয়পূর এবং পানিসাগরের ভিম- 
ওলি আগরতলায় এনে সেই (উম থেকে বাচ্চা ফটানো হয় । 


শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ---সাপ্লিমেন্টারী সার, এই ডিমগুলি কোন মন্ত্রীর বাড়ীতে 
সাপ্লাই দেওয়া হয় £ 


শ্রী বাদ্ধুবন প্লিয়াং ৪---মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু মন্ত্রীর বাড়ী কেন সমস্ত 
জায়গায় এই ডিম স।প্লাই দেবার ব্যবস্থা আছে, তবে বিশেষ ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন 
আসে নি, কারণ লাইন ধরে সবাইকে কিনতে হয়।- 


মিঃ স্পীকার £__কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহি্ত প্রশ্নের 
মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ণ বিহীন 
প্রশ্নগুলোর উত্ত র-পত্র সভার টেবিলে রাখার জনা অ'মি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের 
অনরোধ করছি । 
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অধ্যক্ষ মহাশয় $---মাননীয় সদস্য এখানে আলোচ্য বিষয় হল “বিজনেস এ্যাড- 
ভাইসারী কমিটির রিপোট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা ।” 


বতমান দসেস'নর ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ ইং (তারিখ ) থেকে ২১শে সেগ্টেঘর 
১৯৭৯ ইং (তোরিখ) পর্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলে।চ্য বিষয়গুলির বিবেচনার জন্য 
বিজ:নস্‌ গ্যাডভাইসারী কমিটি যে সময় [নর্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ 
করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি । 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ----মাননীয় অধ্ক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বতমান অধিবেশ- 
নেয় ১৪ই লেপ্টেম্বর থেকে ২১ণে সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ ইং পযন্ত বিভিন্ন কায স্চী আলো- 


চনার জন্য বিজনেস. গ্যাডভাইসারী কমিটি যে সময় নিঘন্ট সুপারিশ করেছেন তার 
রিপোট এই সভায় পেশ করছি। 


অধ্যক্ষ মহোদয় ৪---এখন এই রিপোট।টি হাউসের বিবেচনার জন্য অনুমোদনের 
জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উ্থাপন করতে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে আমি অনুরোধ 
করছি । 


ণ্ত 


উপাধ্যক্ষ মহোদয় 8---মাশনীয় অধ্যক্ষ মহোদয় “বিজনেস গ্যাডভাইস।রী কমিটি 
কত ক প্রস্তাবিত সময় নিঘন্টের সহিত এই দভা একমত ।” 


অপ্্যক্ষ মহাশয় ৪---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কত ক উদ্বাপিত মোশানটি এখন 
আমি ভোটে দিচ্ছি । 


(মোশানটি হাউসে সবসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল ) 
€911110 ৯((01)1191) 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় $---সভার পরবতা কার্যস্চী হল কতগুলি দৃষ্টি আকষণী 


প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা - আমি নিম্মলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দ.ন্টি আকষ শী 
নোটিশ পেয়েছি । 


১। শ্রীখগেন দাস। 
২। শ্রীসমর চোধূরী। 
৩। শ্রীস্নীল চৌধুরী । 


নোটিশগুলির বিষয়বস্ত হল £--১। গত ২৯শে আগম্ট পশ্চিম ত্রিপূরা দিধাই 


মোহনপুরের গোপালনগর গ্রামের রাজেন্দ্র দেবনাথ এবং অমরচাদ দেবনাথের খন 
হওয়া সম্পকে । 


আমি মাননীয় সদস্য শ্রীথগেন দাস কনভুক আনীত দৃষ্টি আকষণী প্রস্ত।বটি 
উথাপনের সম্মতি দিয়েছি । 


20 /555617015 [১০9০০৫11193 (১০0 14, 1979) 


শ্রীঅনিল সরকার $--- 1. 910981017, 911,1 096 (0195 07 1115 
[2019 ০1101)6 10056, *]1)6 99০0170 /৯1)1)018] [২6190171001 0170 ০21 
1975-76 01) 0116 ৮/0110117 2170 208175 06 10191110012 17917010017 
৪110 17191001019005 109%০910101)0111 00100121101) 100. 

গভর্ণমেন্ট বিজনেস (লেজিসলেশ।ন ) 
11000070010101) 01016 00৮1- 1311] 

মিঃ স্পীকার ঃ_ সভার পরবতী কাষ্যসূচী হলো “দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস 
পঞ্চায়েত রাজ (ভ্রিপূরা থাড গ্যামেণ্ডমেন্ট ) বিল, ১৯৭৯ (গ্রিপিরা বিল নং ১২ অব 
১৯৭৯ ) উত্থাপন।”” এখন আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই 
বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সম্ভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে । 


শী দীনেশ দেববর্মা £__এা. 90০2161, 911, 11705 [9 770৬০ 00 167৪ 9 
11001000100 010 “(0101060 1১10৬111005 17১81101981 (77710111101 ১1010111776) 13111, 
1979, 11110012311] ৩. 12 01 1979”, , 


মিঃ স্পীকার ৪---এখন মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কতৃক উখ্াপিত 
মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি । 


মোশ।নটি হলো £--"দি ইউনাইটেড প্রভিসেন্স পথ্গয়েত রাজ (ত্রিপুরা থাড 
এ্যমেওুমেন্ট ) বিল, ১৯৭৯ ( ভ্্িপূরা খিল নং ১২ অব ১৯৭৯) হাউসে উহ্বাপন করার 
জন্) অননমতি দেওয়া হউক। 

প্রভ্ভাবটি সভা কত ক ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং বিলটি উত্থাপিত 
হয়। 


মিঃ স্পীকার £-__-আমি সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি এই বিলের প্রতিলিপি 
সংগ্রহ করে নেবার জন্য “নোটিশ অফিস” থেকে । 


শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া $---যাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঈর্বসম্মাতক্রমে নয়। 
মিঃ স্পীকার ৪---মাননীয় সদস্য আপনারাতো কেউ না বলেননি । 


শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---তাহলে মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনিই বলে দিন যে 
এটা কি করে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল । 





মিঃ স্পীকার $--আমি বলছি যে যদি এটার বিরুদ্ধে কোন কারণ থাকে তবে 
সেটা দেখান এবং না বলূন। 

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়। £---মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা নীরব পক্ষ থাকবে 
তাদেরকে আপনি কি বলবেন? 


মিঃ স্পীকার ৪---মাননীয় সদস্য আপনি যদি বিলটির বিরোধীতা করতে চান 
তাহলে করুন। 


শ্রী নগেন্দ্র জমাত্তিগ়া £---সেটা নয় স্যার, আমি বলছি যে, আমি যখন কোন 
ব্যাপারে নীরব থাকব তখন কি আপনি মনে করবেন যে আমি সম্মত আছি। 


03917619] 1015611591011 01] (110 730020112901119.065, 1979-80 রি! 


মিঃ স্পীকার ৪---মাননীয় সদস্য, আমি তো বলেছি যে যারা এর পক্ষে আছেন 
তারা হ'যা বলুন। আর যারা বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন। তা আপনারা যদি 
না বলতে চান তাহলে না বলুন । 
প্রাইভেট শেম্বারস. রিজিলিউশান 


মিঃ স্পীকার ৪---সভার- পরবতী কার্যসচী হলো ৪-- “প্রাইভেট মেম্বারস, 
রিজিলিউশান” । আম মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এবং শ্রীহরিনাথ দেববমা 
মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনাদের রিজিলিউশানটি সভায় উদ্থাপন করতে । 

শ্রী হরিনাথ দেববমা $---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্বন্ধে ভামার একটা 
বক্তব্য আছে । কারণ এখানে যে ।রজিলিউশানটা আনা হয়েছে, তাতে আশা যেভাে 
জিনিষটা দিয়েছিলাম ঠিক সেভাবে আসে নাই । সেতাকে মিশিয়ে দেয়া হয়েছ । 
এটা কি কোন উদ্দেশ্যমলক ভাবে করা হয়েছে 2 

মিঃ স্পীকার ---মাননীয় আদস্য. এটা সমর চৌধুপী করেননি । এটা আমি 
করেছি । আপনি যে অরিজিনেল র্িজিলিউশানটা দিয়েছিলেন সেটার উদশা, আর 
সমর চৌধ্রীর রিজিলিউশা:নর উদ্দেশ্যটা আমর কাছে একই মনে তয়েছে। সেই 
জন্যই আমি দুইটাকে একসাথে করে দিয়েছি । 

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ৫---মাননীয় জ্পীকার সার, এখানে হরিনাথ বাবু বংলছেন 
যে তিনি রিজিলিউশানটঢা যেভাবে এনেছেন, সেটা এখানে সেইভাবে তোলা হয়নি । 

শীদ্রাউকুমার রিয়াং 8---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এখানে বলতে চাই যে 
আপনার দুইজনের রিগ়্ালউশানটা একসাথে মিশিয়ে দিয়ে যে কারছুপি করেছেন, 
সেট।কে আমরা মানব না। আমরা আমাদের অরিজিনেল রিজিলিউশা।ন চাই । 

মিঃ স্পীকার £-_-মাননীয় সদসা, আপনারা এটা স্বীক।র করবেন কি যে দুইটার 
উদ্দেশ্য এক £ 

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ৫--- না। (গণগুগোল ) 


শ্রী হরিনাথ দেববমা ৪---আমার আর সমর বাবুর উদ্দেশ্য কখনও এক হতে পারে 
না। তাছাড়া আপনারা আমার বথ'কে পরিবতন করেছেন আমাকে না জানিয়ে, এটা 
অন্যায় হয়েছে। 

মিঃ স্পীকার $---মাননীয় সদসা এখানে সমরবাবর কথা উঠতে পারে না। 
কারণ তিনি যে পয়েন্টগুলি দিয়েছেন, আর আপনি যে পয়েন্ট দিয়েছেন, আমি এ দুটোর 
লক্ষ্যকে এক ধরেছি । আমার মনে হয়েছে যে দুটোর লক্ষ্যই এক, তাইতো আমি 
দুটোকে এক করেছি । 

(গণ্ডগোল ) 

শ্রী দশরথ দেব $---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা সমস্ত সদস্যরা যে সব প্রভাব 
করি সেগুলি আমরা মাননীয় স্পীকারের কাছে করি বা পাঠাই । আর তিনি পরে 
সেগুলিকে তুলেন কাজেই কোন প্রস্তানকে কোন ভাবে দিতে হবে, সেটা তার ঠিক 


করার অধিকার আছে । যেমন, কোন প্রস্তাব যদি তিক লাইনমত না হয় তাহলে 
স্পীকার সেটাকে পরিবতিত করে ঠিক করতে পারেন । 


1১ 
১ 


4১558170101) [১0909601105 (9919. 14, 1979) 


শ্রী হরিনাথ দেববর্মা $---স্যার আপনি আমাকে ডাকতে পারতেন, তাতে আমার 
কোন আপত্তি নাই। কিন্দু আমাকে না জানিয়ে যেটা করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন 
করতে পারিনা । 


মিঃ স্পীকার ৫---মাননীয় সদস্য আপনাদের প্রস্তাবগুলি পড়ে আমার উদ্দেশ্য 
একই বলে মনে হয়েছিল, তাই আমি দুটোকে এক করেছি। 


(গণ্ডগোল ) 
শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ 





৯ 


শ্রীসমর চৌধরী $- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অন্রোধ করছি সম্রস্ত 
প্রসিডিংস্‌ থেকে ওনাদের কথাগুলো বাতিল করা হউক, এক্সপান্সড় করা হউক। 

মিঃ স্পীকার ৪---মাননীয় সদস্য, কারচুপি করা হয়নি তার রেকড আছে এবং 
কারছাপি করা হয়েছে বললে এইটা চেয়ারকে লক্ষ্য করে বলা হয়। 

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া 27 % ঃ * 
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মিঃ স্পীকার ৪---মাননীয় সদস্য, আমি আমার র্ুলিং দিয়ে দিংয়ছি। আমার 


রুলিং-এর উপর যে সমস্ত বন্তব্য বিরোধী বেঞ্চ থেকে রাখা হয়েছেসে সমস্ত বক্তব্য 
এক্সপাঞ্জড্‌ করা হবে। 


৪ 


শ্রীনগেন্র জমাতিয়া 8---% ** রি রী 


শ্রীসমর চৌধুরী ৪---মাননীয় স্পীকার স্যার, আইনগতভাবে এসেম্ব্লি রুলস 
অনৃষায়ী যা করতে হয় ওদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করে তা করবেন । কিন্তু হাউস 
চলতে দেওয়া হোক। 


শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া --- ঈ রর 


মিঃ স্পীকার ৪---মাননীয় সদসা, চেয়ার যেখানে রুলিং দিয়েছে সেই কলিং 
আপনাদের মানতে হবে। চেয়ারের রুলিংয়ের বাহিরে কাজ করবেন না। আমি 
আম্মার রুলিং দিয়ে দিয়েছি । কাজেই আমার এই রুলিং আপনারা মানতে বাধ্য। এর 
উপর আর কিছু থাকতে পরে না। যদিও আপনারা আপনাদের বজব্য রাখবেন এই 
অধিকারটুকু আমি দিচ্ছি, এই অধিকার আপনাদের আছে। আপনাদের নাম আমি 
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এখানে দিয়েছ । যদি আপনাদের নাম বাদ দিয়ে শুধু সমর চৌধুরীর নাম থাকত, 
তাহলে আপনারা বলতে পারতেন । আপনাদের যে বক্তব্য তা আপনারা রাখতে পারবেন, 
কাজেই সময় নষ্ট করে লাভ নেই। 


শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং £--- * রব 


সং 


মিঃ স্পীক।র $--- মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী, আপনি আপনার প্রস্তাব সভার 
সামনে পেশ করুন৷ 


শ্রী সমর চৌধুরী £---মাননীয় স্পীকার স্]ার, এই সভা মল'রদ্দিজনিত কারণে 
উদ্বেগ প্রকাশ করছেন যে, শ * এই সভা মৃল্যবৃদ্ধিজনিত কারণে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন 
এন প্রস্তাব করছেন যে করনা, কেরোসিন, সরবার তেন, লবন, চাল, ড ল, চিনি, 
ক।পড়, ওউষধপন্র, কাগজ এবং পেট্রোলজাত দ্রব্য'দি ভন্তুকি দিয়ে স্বল্পমূংল্য রেশনের 
দোকানের মাধ্যমে এবং ইস্পাত রাজ্য সরকারী বাবস্থাপন'র মাধ্যমে বন্টন করার জন্য 
রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চ।প সুচ্টি করুন এবং অত/বশ্যক পণোর 
সরবরাহ সনিশ্চিত করার জন্য রাজ্যে প্রয়োজনীয় মজুত ভাণ্ার গড়ে তোলার জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রয়েজনীয় অতিরিত্ত অথ বরাদ্দ করার জন্য দাবী পেশ করুন। 
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বিরোধী বেঞ্চ $---আমরা আমাদের দাব। না মানা পযন্ত সভা চলতে দেব না। 
(টেবিলে জোরে জোরে চাপড়ান ) 


মিঃ স্পীকার----মাননীয় সদস্যগণ আপনারা একটু শান্ত হোন। সভার কাজ 

শান্তভাবে চলতে দিন । .. 
(গণ্ডগোল ) 

শ্রী দশরথ দেব £-_মাননীয় স্পীকার স্যার, সভার কাজ আমাদের শান্তভ।বে 
চালিয়ে যেতে হবে। যারা সম্ভার কার্যে বিঘ্ব সুষ্টি করছে আপনি তাদের বিরুদ্ধে 
যথাবিহিত ব্যবস্থ। গ্রহণ করুন । 

মিঃ স্পীকার----মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী আপনি আপনার বক্তব্য চালিয়ে 
যন । 


শ্রী সমর চৌধুরী £---মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত ৩০ বছরের মধ্যে আমরা 
কংগ্রেস, জনতা এবং বক্তমানে কেয়।লিশন সরকারক দেখেছি। প্রতিটি কেন্দ্রীয় 
সরকার সমগ্র ভারতবর্ষের জনগণকে অগণতাশ্রিক পথে ধ্বংসের দিকে তেলে দিয়েছে । 
দরিদ্র মেহনতী মান্ষের জনা একটুও তারা ভাবেনি । তারা সবদা পুঁজিপতিদের স্বার্থের 
(দিকে লক্ষ্য রেখে দরিদ্র জনগাধারণের উপর কর বসয়েছে, নিধাতন চালিয়েছে । 

( গণ্ডগোল, জোরে জোরে টেবিনন চাপড়ান ) 

শ্রী দশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের হাউসের কাজ শান্তভাবে 
চাল৷তে দিন । যারা সভার ক।জ চালাতে দিচ্ছেনা আপনি তাদের বিরুদ্ধে একটা রগলিং 
দিন। স্যার এই যে এখানে রুলে আছে যে, িএ1০ 325 “0071০ 90962106119 
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মিঃ স্পীকার----মাননীয় সদস্যগণ আপনারা একটু ঢুপ করুন, সভার কাজ 
শ্যন্তভাবে ঢালাতে দিন। মাননীয় সদস্য শ্ীসমর চৌধুরী, আপনার বভগব্য চালিয়ে 
যান। 


শ্রী সমর চৌধুরী $---এদিকে পু জিপতি শিল্পপতির। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মৃল্য 
বাড়িয়ে দিয়েছে । মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপ্রায় নিত্য প্রয়োজনীয়, জিনিসপত্রের 
সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তাথাটের অভাব রয়েছে । বিগত ৩০ বছরে +*২এএ 
সরকার ভ্রিপুর।র রাস্ত।ঘাটের উন্নতির জন্য কিছুই করেনি । ফলে ভ্ত্রিপিরার লক্ষ লক্ষ 
মানুষকে দুর্দিনের মধ্যে কাটাতে হয়েছে । মাননীয় স্পীকার স্যার, এরফলে দেখা যায় 
ভারতবর্ষে অন্যান্য জায়গায় নিতা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূলা যে হারে বাড়ে তার চেয়ে 
অনেক বেশী হারে বাড়ে ভ্রিপূরায়। 

€( গণওগোল ) 


বিরোধী বেঞ্চ £---আমাদের দাবী না মানা পধন্ত আমরা সভার কাজ কোন 
মতেই চলতে দিতে পারিন। । 

মিঃ স্পীকার----মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা একটু শান্ত হেন, সভার কাজ 
শান্তভাবে চালাতে দিন। 

€(গশগোল ) 
( ইন্টারোপৃশান ) 

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ-__এবারকার কেন্দ্রীয় বাজেটে আরও কিছু দাম বাড়িয়ে দিল । 
কাজেই আমরা এই ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারি না। স্যার, এই কিছুদিন 
আগে মান্ত্র কয়লার দাম বাড়ানো হয়েছিল, কেরে।সিনের দামও নিয়মিতভাবে বাড়।নো 
হয়েছিল এবং এই দাম বাড়ার ফলে সমস্ত রিনি সপন্ন, গত বাজেটের সময়, ৫/৬ মাস 
আগের কথা একবার দাম বাড়ানো হয়েছে, এবার আবারও বাড়ানো হন । স্যার, 
মূল্যর্্ধই আমরা দেখছি না, এই কোয়ালিশন সরকার, তার আগের জনতা সরকার 
বা তার আগে যখন ইন্দিরা গান্ধীর শাসনব্যবস্থা ছিল, সেই ইন্দিরা গান্ধী বা তারও 
আগে থেকে কংগ্রেসী রাজতে আমরা দেখে এসেছি যে প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে জিনিস- 
পন্রের দাম বাড়ানো হয়ে থাকে । এভাবে দাম বাড়াতে বাড়াতে সমস্ত মানষের উপর 
যেন একটা বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের উপর ট্যাকসের বোঝা চাপিয়ে 
দিয়ে তাদের যে ক্রয় ক্ষমতা ছিল, তাকে একেবারে গঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। তাই 
আজকে দেশকে একটা সংকটের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে । স্যার, গত কয়েক মাসে, 
কি হয়েছে, তা আমি বলতে পারি যে শতকরা ৩০ ভাগ জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো হয়েছে, 
কেরোসিনের দাম ৩৪ পয়সা, হাই স্পীও ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ১৭ পয়সা, লাইট 
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[ডিজেল প্রতি লিটার ৪২ পয়সা, স্বালানী তেল প্রতি লিটারে ৩২ পয়সা, নেফতা ১:৪৭ 
পয়সা এবং বিটুমেন্ট প্রতি কে, জি তে ৫০ পয়সা বাড়ানো হয়েছে। ডাইরেকট টেকস 
যেমন আছে, আবার তেমনি ভাবে ইন্ডাইরেকট ট্যাকসও একটা স্থম্টি করা হযেছে 
এবং সেটা পরোক্ষভাবে দেশের সমস্থ মান্ষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে । আমি 
জানি নেগথা উষধপত্র তৈরীর কাজে বাবছাত হয়, পেট্রোলের দাম শতকরা ৭০ ভাগ 
বাড়ানো হয়েছে এবং পেন্রোলের দাম বাড়ার ফলে আজকে উষধপন্ত্র এন দামও 
আকাশচুষ্বি হয়ে গিয়েছে । এগুলি মানৃষের ক্রয় ক্ষমতার সীমার বাইরে চলে গিয়েছে । 
যদিও গ্যাক্সাইজ ডিউটিজ এর উপর না ধরে. কাস্টম্স ডিউটি এর উপর না ধরে 
আজকে ৪৪২ পঃ পেট্রোলের দাম বেড়েছে । আমাদের ভারতবষের মানুষের এই দাম 
ঝাড়ার জন্য, তাদের এগুলি পাওয়ার কোন অধিকার নাই । ট্যাকসর বোঝা আমাদের 
মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে, আমাদের পরিবহন খরচ বাড়ানো হয়েছে, ওষধপত্রের দাম 
বাড়ানো হয়েছে । আজকে প্রত্যেকটি পেট্রোলজাত দ্রব্যের দম বেড়েছে, “যার ফলে 
ভারতের অন্যান্য অংশের মানুষের সংগে আমাদের ভ্রিপুরা রাজ্যের মানুষকেও দুভো?গ 
ভোগতে হচ্ছে সব চেয়ে বেশী, কারণ ত্রিপুরার মানষের জন্য যে সহজ পথ, রেলপথ, 
সেই রেলপথে মাল আমদানী করতে পারে না. ভ্রিপূরা রাজোর মানুষের জন্য অন্য কোন 
সহজ বিকল্প ব্যবস্থাও নেই। ভ্রিপুরার মানুষকে অনেক বেশী টাকা খর5 করে বাইরে 
থেকে মাল আমদ।নী করতে হয় । স্যার, আমরা দেখছি যে কেন্দ্রীয় সরকার গত 
বাজেটেও পেট্রেলজাত দ্রব্য এবং কেরোসিন ইত্যাদি জিনিসের দাম একবার বাড়িয়ে 
দিয়েছিল এবং তাতে করে সে মোট ২৮০ কোটি টাকা বাড়তি আদায় করেছে ভারতের 
মানুষের কাছ থেকে । এবারও আবার দেখছি যে নতন করে আরও ৮৮০ কোটি 
টাকার টা।ঠক্স সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে । কাজেই এই দুই বারে 
মোট ১১৬০ কোটি টাকার অতিরিক্ত ট/াক্স সারা ভারতের মানুষের উপর চাপানো 
হয়েছে । স॥র, ঠিক এই রকম একটা অবস্থা আমরা দেখতে পাই। 


(ইন্টারেপ শান ) 
মিঃ স্পীকার ঃ-_মাননীয় সদস্যগণ, সভা ৫ মিনিটের জন্য মূলতবী রইন। 


(বিরতির পর) 


মিঃ স্পকার £ 
করন । 





মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী, আপনি আপনার বক্তব্য শেষ 


শ্রী সমব্র চৌধুরী £-_মাননীয় স্পীকার স্যার, এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের 
দাম মানত ২২ মাসে একই হারে বাড়ান হচ্ছে। এবং বেড়ে এখন সেটা হয়েছে ৮৮০ 
কোটি টাকা এই কেন্দ্রের তদারকী সরকারের আমলে । ভারতবষের এই ৬৫ কোটি 
মানুষ মোট ১১৬০কোটি টাকা শুধু মান্র এই কণ্টা জিনিষএর উপর দাম বাড়িয়ে, 
মাথাপিছু ১৮ টাকা এই ইগ্ডাইরেক্ট ট্যাক্স বসিয়ে আদায় করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । 
আমরা জানি গত বাজেটে ৬৬৫ কে।টি টাকা ইণ্ডাইরেকট টাক্স ধরা হয়েছে । এবং 
তারপর এই ভাবে এটাকে, বাড়িয়েই যাওয়া হচ্ছে । ভারতবর্ষের মানষকে কংগ্রেসী রাজত্বে 
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শ্রী হরিনাথ দেববর্মী 8--- ৯ রা নর রঃ ক 

শ্রীনূপেন চকবতাঁ £--- মাননীয় স্পীকার স্যর রুলিং এর উপর তো চেলে্ড 
করাচলে না। 

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং 8---  % রঃ টু 

(/ 01015 5190 [119 01009510101] 1001) 0101090 51700 ৮1711 
0011). 


৯৫ 


রঃ & [5001760০085 01016010906 01911. 


মিঃ ডিপুটী স্পীকার £--- স্পীকারের রুলিং 07911617£0 করে যে সমস্ত 
বক্তব্য রাখা হয়েছেসে সব একসপার্জ করা হবে। 


শ্রীসমর চৌধুরী £--- কাজেই সারা ভারতবর্ষে যেখানে জিন্ষপত্রের দাম হো হো 
করে বেড়ে যাচ্ছে, সেখানে এগুলিকে রাম্ট্রায়ত্ব করে ন্যাফ্যমূল্যোর দোকানের মাধ্যম 
বিক্রী করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা নাগালের 
বাহিরে চলে যাচ্ছে । এই পরিস্থিতিতে সরকার কিছু বোনাস কিছু ইনসেনটিভ দিয়ে 
তাদেরকে সাহায্য করার জন্য চেম্টা করছেন । আরও লক্ষ্য করছি শিক্ষক কর্মচারীরা 
যারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মোক তারা স্বল্প বেতনে তাদের পক্ষে সংসার সামলানো 
সম্ভব হচ্ছে না। তাই সরকার প্রতিটি কমচারীকে ১০০ টাকা এগ্রেসিয়া দিয়ে তাদেরকে 
সাহায্য করেছেন। সমগ্র ভ্রিপুরা রাজ্যে ছাত্রদেরকে ১২ ক্লাশ পথ্যন্ত ফ্রি এডুকেশনের 
ব্যবস্থা সরকার করেছেন । তাছাড়া গ্রামের নীঢু তলার ছেলেমেয়েদের জন্য ক্লাশ 
ফাইভ পর্যন্ত দুপুরের টিফিনের ব্যবস্থা করেছেন । এই সমস্ত ব্যবস্থা থেকে আমরা 
লক্ষ্য করছি যে সরকার আগ্রহী, সরকার উদ্যোগ নিচ্ছনে এই গরীব মেহনতী মান্ষের 
আর্থিক উন্নতির জন্য। কিন্তৃকেন্দ্রীয় সরকার এই সাধারণ মানুষের উপর কেবল 
টেক্স চাপিয়ে দিচ্ছেন । কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলে নিদিষ্ট ১০/১২টা জিনিষকে 
রাষ্ত্রায়ত্ব করতে পারতেন । কেন্দ্রীয় সরকার যদি সমস্ত ভারতবর্ষে নির্দিষ্ট কয়েকটা 
জিনিস রাশ্ট্রায়ত্ব করতেন, এ সমস্ত জিনিসগুলি সরকার হাতে নিয়ে রেশন পের 
মাধ্যমে যদি বিলি করার ব্যবস্থা করতেন, সুষ্ঠ বন্টনের বাবস্থা করতেন সারা ভারতবর্ষে, 
তাহলে আমাদের বিশ্বাস, বামফ্রন্ট সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন বন্টনের ব্যবস্থার মধো, 
সেটা স্বার্থক হতো এবং সাধারণ হ্গানুষ স্বল্ঈমূল্য কিছুটা জিনিস পেতে পারত । এতে 
সাধারণ মানুম উপকৃত হতো । 


স্যার, ভ্ত্িপূরা একটি পশ্চাদপদ রাজ্য । ৩০৩২ বছর হলো দেশ স্বাধীন হয়েছে। 
৩২ বছরের মধ্যে আমরা অবাক হয়ে দেখি, এই ভ্রিপূরা রাজ্যের অগ্রগতির জন্য কেন্দ্র 
এই রাজ্যকে এবং রাজের জনগণকে কি অবচেলার চোক্ষে দেখে এসেছেন । আমরা 
প্রথম থেকেই বলতে চেস্টা করেছি, গ্রিপরায় সেল লাইন নেই, পরিবহনের কেন ব্যবস্থা 
নেই। পরিবহন ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য আমাদের জিনিসপত্র আনতে খ্ুরচ খব 
বেশী পড়ে যায়। একটা রেল লাইন আছে, ধর্মনগর পর্যন্ত । এই রেল লাইন খুবই 
সামান্য । সেরেল লাইন ভ্রডগেজ রেল লাইন নয় । রেল ওয়াগন যা এলটমেন্ট করি 


(00658110115 & /115৮/6175 29 


হয়, তাও চিকমত আস না। এই সমস্ত পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে শ্রিপরাকে চলতে 
হচ্ছে । [ন্রপূরার অগ্রগতির জন্য বামফ্রন্ট সরকার ৭ম অর্থ কমিশনের কাছে ৩৩৫ 
কোটি টাকার বেশী টাকা চেয়েছিলেন । কিন্তু ১৫০ কোটির থেকেও কম টাকা বরাদ্দ 
করা হল ভ্রিপরার জন্য। এতে কি.করে ভ্রিপরার অগ্রগতি হবে £ শ্রিপরার সাধারণ 
মানুষ, মেহনতী মান্য, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে একট্র সুষ্ঠভাবে, স্থাভ'বিক ভাবে চলার 
ব্যবস্থা করতে পারছে না। সেই বাবস্থা বাঁরার জন্য বামক্রণট সরকার চেম্টা করছেন। 
কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারে আরো অনেক বেশী অথ বরাদ্দ করতে হবে। প্রিপূরার 
প্রত্যেকটি মানুষের দায়িত্ব গ্রহণ করার ন্না। সেইদিক থেকে আমি এই প্রস্তাব 
এনেছি যে $--- 

“এই সভা মুল/রৃদ্ধিজনিত কারণে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন এবং প্রস্তাব করছেন যে 
কয়লা, কেরোসিন, সরিমার তৈল, লবণ, চাল, ডাল, চিনি, কাপড়, ওউঁষধস্ত্র, কাগজ 
এবং পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি ভন্তরকি দি:য় স্বল্পমূল্যে রেশনের দোকানের মাধামে এবং 
ইস্পাত রাজাসরকারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন্টন করার জন্য রাজা সরকার কেন্দ্রীয় 
সরকারের উপর চাপ স্ন্টি করুন এবং অত্যাবশাখ। পশোর সরবরাহ সুনিশ্চিত 
করার জন্য রাজ্যে প্রয়াজনীয় মঙঈত শুতার গড়ে তলার জনা কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিকট প্রয়োজনীয় আঅতারভ্* অথ বরাদ্দ কমার জন্য দাবী পেশ করুন |”, 

স্যার, ভ্রিপ্রার অগ্রগতি ঘউঃুব। অগ্রগতির জনা টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 
রাস্তা তৈরী করার জন। দরকার ইউ. হিম্্ সেই উউ নেই। ইউ তৈরী করার জন্য 
সরকার থেকে আডভান্স পধ্যন্ত দেওগা হচ্ছ লে'ককে । কিন্তু লোক কি করবে £ 
সেকি করেই বা গ্রগানে ইউ তৈরী করবে? কারণ কয়লা নেই। এই কয়লার 
অভাবের জন্য ইটের দাম বেড়ে যাচ্ছে । এক একটি ইটের দাম পড়ছে ৫০ 
পয়সা থেকে ৬০ পর়সা। যে টাকা ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ আসে, সে টাকা দিয়ে 
পরিকল্পনার রূপ পেতে পারে না। গএ্রক বছর আগে বাজেট করা হয়। তারপরে 
এক বছরের মধ্যে কাজ হবে এপ্রিল থেকে মাচ্চের ৩১ তারিখ পযন্ত ফিন্যান্সি- 
য়াল ইয়ারে । আজকে একটা জিনিষের দাম যা থাকে. ডিক দু'মাস পরেই তা 
থকে না। অনেক বেড়ে যায়। টের কল কর যে কন্ট্াকটর কল পেয়েছেন, 
উনি কাজ করতে পারছেন না। কারণ ভিনিস গন্দেরদাম বেড়ে গেছে । এই ভাবে 


ভ্রিপুরার জনা যত বরাদ্দ আসে, সেই বরাদ্দক্ত টাকা আমাদের কোন অগ্রগতি করতে 
পারছে না । মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য, লবণ, চাল, ডাল চিনির প্রয়োজন যেমন 
জরুরী হয়ে পড়েছেঃ ঠিক তেমনি ইস্পাত কয়লাও জরুরী হয়ে পড়েছে। এই জন্যই 
কেন্দ্রীয় সরকারকে নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র ভ্ভুকী দিয়ে আমাদের 
ত্রিপুরার জন্য বাবস্থা করে দিতে হবে। তা যদি না করেন, অগ্রগতিকে যদি 
সাহায্য না করেন, মেহনতী মানুষর জন্য ঝমফ্রন্ট সরকার যে উদ্যোগ নিয়ে-ছন, স্রিপূরার 
অগ্রগতির জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছেন সে অগ্রগতি শ্রিপুরার হবে না । কাজে কাজেই এই 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি যে প্রস্তাব এখানে এনেছি, সেই প্রস্তাককে সকলেই 
সমর্থন জানাবেন । এই বলে আমি এখানে আমার প্রস্তাব রাখছি। 


মিঃ ডেপুট্টি স্পীকার ---এই প্রস্তাবের উপর যদি কেউ বক্তত! বাখতে চান, 
তাহলে তিনি বজ্ঞতা দিতে পারেন । 
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শ্রীকেশব চন্দ্র মজ.মদার :--মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য 
সমর চৌধুরী মহাশয় যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির উপরে কেন্দ্রকে ভত.কি 
দিয়ে যাতে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে, গরীব মেহনতী 
সাধারণ মান্ষের কাছে পৌছে দিতে পারে, যাতে করে সাধারণ মানুমের নিত্য 
প্রয়েেজনীয় জিনিস পেতে তাদের যে দুরবস্থা, তার কিছুটা লাঘব পেতে পারে, এই 
উদ্দেশ্যে যে প্রস্তাব এনেছেন, তাকে আমি প.রোপ্‌রি সমর্থন করছি । সমর্থন 
করতে গিয়ে আমি এই কথা বলতে চাই, এই যে নিত্য পুয়োজনীয় জিনিষ- 
পত্রের দাম বাড়ছে এটা শুধ আজকের বা।পার নয় । আমরা অতাঁতেও দেখেছি । 
যখন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ছিল, রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস সরকার ছিল, সেই সব 
কংগ্রেন সরকারের আমলেও জিনিস পন্ত্রা দাম প্রঠিনিয়ত বেড়েছে । এই বধিত মূল্র 
বোঝাটা সাধারন মান্ষ:কই বহন করতে হয়েছে। অবগা তার বিরুদ্ধে রাজ রাজ্য 
ভারতবর্ষের মান্য লড়াই করেছে । কিন্তু যে পদ্ধতি তখন থেকে শুরু হয়েছে, সেই 
নেহের আমল থেকে, «সই পদ্ধতির আজও সুরাহা হলো না। তার কারণ ভারত- 
বযের শাসক গোজ্ঠী চে-্টা করছেন এবং তারা আজও কোন চেম্না করছেন ভারতবর্ষকে 
ধনতান্ত্রিক প.জিপতির দেশে বিকণিত করার জনা । আমরা জর্দন, আজকে দুনিয়া 
জ.ড়ে ধনতন্ত্রের সংগ্রাম চলছে। জিনিস পন্্রের দাম আজকে দুনিয়া জুড়ে বাড়ছে। 
যেহেত. আমার ত্রিপুরা, যেহেত, আমার ভারহবষ দুনিয়ার বাইরে নয়, কাজেই তার 
ধাক্কা এখানেও লাগবে । কিন্ত এই ব্যবস্থ।র মধ্যেও যদি কোন শাসক গোষ্ঠী, বা দল 
দেশের মানুষের প্রতি সমান নঙ্গর দেন, তাহলে পরে এই অবস্থার মধোই দেশের সাধারণ 
মান্ষের বোঝার ভার সামান্যতম লাঘব করতে পারে । আমরা লক্ষ্য করেছি, নেহরু র 
আমলেও এই ব্যবস্থা হয় নি। ইন্দিরা গান্ধী ১১ বছর র।জত্ব করেছেন। তিনি 
এশিয়ার মৃত্তিঃ সয্য হয়েছেন, সেই মন্তি সঙ্ধ্য ড.বে গেলেও জিনিস পন্ত্রের দরের কোন 
পরিবর্তন হয় নি। এই কংগ্রেস আহলে তথা ইন্দিরা গাদঈ'র আমলে ভারতবর্ষের মানুষের 
মধো একটা চেতনা জেগেছে যে এই সরকার যদি আরও ক্ষমতায় থাকে তাহলে এই 
করের বোঝার আর লাঘব হাব না। তখনই তারা লড়াই করেছে এ সরকারের পতন 
ঘটা।নে।র জন্য । এ সরকার সাধারণ মানুষের উপর থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ- 
পন্রের দাম তো কমাননি বরং তার মলামান বৃদ্ধি করে আরও অত্যাচারের পরিসীমা 
বাড়িয়ে দিয়েছেন । এমনকি জরুরী অবস্থার সময়েও গণতন্তপ্রিয় ভারতবর্ষের মানুষের 
কন্ঠ রোধ করে দেওয়া হয়েছিল, যারজনা এ ইন্দিরা গান্ধীর আমলে সারা ভারত- 
বর্ষের সাথে আমাদের এই ভ্রিপূরা.রাজ্যর মানষও গজে উঠোছর। শান্দিপ্রিয় নিরীহ 
মান্ষগুলির সেই আন্দোলনকে, শাসকগোম্ঠী রুখতে পারেনি । কংগ্রেসের পরিঝতে 


স্থানে এসেছে জনতা সরকার । আমাদের অনেক আশা ছিল এ জনতা সরকারের উপর 
যে তারা কংগ্রেপ সরকারের বর্ধিত মূল্যমান কমাবেন। তাদের অনেক প্রতিশ্র তিও ছিল 
যে উনারা জিনষপন্রের দাম কমাবেন, বেকারত্ব দ.র করবেন, যাতে সাধারণ মানুষ 
হাফ ছেড়ে বাচতে পারে। কিন্ত দুঃখের বিষয়, তাদের রাজত্বকালে কিছুই তারা 
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করেন নি। বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী চরণ সিংজী তৎকালীন জনতা 
সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তিনি যে বাজে পেশ করেছেন, অতীতে ভারতবর্ষে যে 
ধরনের বাজেট পেশ করা হত, তার কোনঠার মধ্যেও এত কর চাগ।নো ছিল না, তাতে 
৬১০ কোটি টাকার মত ইনঙাইরেকট টাযাকস চাপিয়ে দিলেন, যেটা নাকি সাধারণ 
কৃষকদের বহন করতে হবে। তারপর জনতা সরকার যাবার পর, সেই চরণ সিং 
ভারতবষের প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং চিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নিত্যপ্রয়োজনীয় 
জিনিষ পত্রের দাম একটার পর! একটা উর্ধমঙ্খী হতে লাগল যা সাধারণ 
মানষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে । এর মধোই দেখেছি তিনি পেট্রল, কেরোসিন, 
ডিজেল ইত্যাদির দাম বড়িয়ে দিয়েছেন) যেগুলির বেশীর ভাগই সাধারণ 
মান্ষকে বহন করতে হবে। সব মিলিয়ে তিনি প্রায় ১৩।১৪ শত কোটি টাকার ট্যাকস 
সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন । মাননীয় সদদ্য শ্রীসমর চৌধুরী এখানে 
বলেছেন যে---হিসাব করলে দেখা যাবে এই এক বৎসর বা দেড় বৎসরে সাধারণ 
মানুষকে মাথাপিছু প্রায় ১৪ টাকার মতন বেশী দিতে হয়েছে। যেটা সারা ভারতবষে র 
মত ভ্রিপরার মানুষকেও বেশী দিতে হয়েছে । এখানে অত্যন্ত জুস্পম্ট ভাবে বলা যেতে 
পারে যে, সমস্ত ভারতবর্ষে অন্যান) রাজ্যের যে ধরনের সমসা সেখানে ভ্রিপুরার সমস্যা 
একটু ভিন্ন ধরনের । কারণ অন্যান, রাজ্যে এরই মধ্যে নানা ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছে, 
যেখানে সাধারণ মানুষের কিছুটা আয়ের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য পুরোপুরি 
রলুষিভিত্তিক। এখনে কুষকের সংখ্যা সবচাইতে বেশী । নিতা প্রয়োজনীয় জিনিষপান্রত্র 
কোন কিছুই এখানে উৎপাদন হয় না, সব কিছুর জন্য বাহিরের উপর নিভ'র 
করতে হয় । দেই অনস্থয় এখানে যদি পেন্রল, ডিজেল, বা পরিবহনের অন্যান্য 
(জনিষপন্ত্রের দাম বাড়ে, তার চাপ এসে পড়বে সাধারণ মানষের উপর । কারণ 
বাইরে থেকে যেহেতু আমাদের সবকিছুই আনতে হয়, সেহত, পরিবহনের দামটাও 
সেই নিত্য প্রয়েজনীয় জিনিষপন্ত্রের সংগে যোগ হবে, যার ফলে মুল্ামানের মাত্রা 
সারা ভারতবর্মে যা থাকে, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সেটা আরও বেড়ে যাবে পরিবহনের 
অপ্রতুলতার জন্য। যার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপন্ত তথা কাপড়চোপড় 
ইত্যাদি এ রাজ্যের মান্ষকে একট বেশী দামেই কিনতে হচ্ছে। অপরদিকে 
মানুষের আয়ের রাস্তাটা যদি সুগম হত বিশেষ কোন অসুবিধা হত না। কিন্তু 
তাতো বাড়েনি। বেড়েছে মলাসূস, আয়ের স্‌চী বাড়েনি । এই যদি অবস্থা হয়, 
তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মানুষকে যন্ত্রনা ভোগ করতে হবে। এই 
প্রত্যন্ত রাজা ভ্রিপূ্রাকে কেন্দ্রের উপরেই আধিক নিভরণীল হতে হয়। সেখানে যদি 
জিনিষপন্ধের দাম এই হারে বাড়তে থাকে তাহলে সাধারণ মানুষকে অশেষ দুঃখ 
ভোগ করা ছাড়া আর কে।ন গতভ্তুর নেই এবং দুঃখ ভোগ করতে -হচ্ছেও। কাজেই 


আজকে হাউসেষযে প্রস্তাব এসেছে, এটা আমি মনে করি অত্যন্ত সময়োচিত প্রস্তাব 
এবং ১৮।১৯ মাসে এই বামফ্রন্ট সরকারের যে দ.জ্টিভংগী আমরা দেখেছি সেটা 
হচ্ছে সাধারণ মান্যের কাছে কিছু পৌছে দেওয়া। কিন্ত এই সরকারের অথ নৈতিক 
ক্ষমতা সীমিত । সাধারণ মানুযকে যদি স্বল্পমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিন্ষি সরবরাহ 
করতে হয়, তাহলে সরকারকে ন্যায্যমূল্যের দোকান খুলতে হবে। জিনিষপন্তর এনে 
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এখানে মজুত করতে হবে। একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপন্ত্রের বাফায় ভ্টক 
গড়ে তোলা এবং অপরদিকে সস্তায় নাযামূল্যের দোকান মারফৎ নিতাপ্রয়োজনীয় 
জিনিষ সাধারণ মানযের নিকউ পেছে দেওয়া । এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ত্রিপুরার 
মানুষের নিকট যদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপর পৌছে দেওয়া যায়, তাহলে আমি 
মনে করি সাধারণ মানুষের দুঃখ ভেগের কিছুটা লাঘব হবে। কাজেই আমি 
মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধূরী কতক আনীত প্রস্তাবটিকে সমথ'ন করছি এবং 
আশ। করছি হাউসর মাননীয় সদদ্যরাও এই প্রস্তাবককে সমথন করবেন । এর 
আঠগও এই বিধানসভা থেকে এ ব্যাপারে কেন্দ্রের নিকট অনেক আবেদন নিবেদন 
কর। হয়েছে এবং আবারও আমরা বিধান সভার তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিকট দাবী করহি যাতে অত্যাবশাক পণ্যের সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্য 
প্রয়োজনীয় মদ্ুত ভাণ্ডার গড়ে তোলেন। এই বলেই আমার বক্তবা খেষ করছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--শ্রীতপন কুমার চক্রবী । 


শ্রী তপন কুমার চক্রবর্তী 8__মাননীয় ডেপ্টি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে 
মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চোধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন আম তাকে পুরোপুরি সমর্থন 
করছি । আমরা দেখেছি গত ১৭ই আগম্ট ভারতবর্ষের রাজনীতি অন্যদিকে মোর 
নিয়ে কেন্দ্র তত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এহেন একটা সরকার পেট্রল, 
ডিজেল এবং কেরোসিনের দাম ব।ড়িয়েছেন । কেঃরাসিনের দাম বাড়িয়েছেন ১৭ 
পয়সা করে এবং যে মুহ্ত্তে দেখাগেণ যে তার বরুদ্ধে সারা ভারতবষে প্রতিঝ।দের 
ঝড় উঠেছে, সেই মুহ্ত্তে স্মৃদ্রে বালির বাধ গাংগার মত একটা ব্যবস্থা 
করলেন ৭ পয়সা কমিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে, এতে কি করের 
বোঝা কমেছে 2 না কমেনি । যে বোঝা বিগত ৩০ বৎসর ধরে কংগ্রেস চাপিয়ে 
দিয়ে এসেছেন সাধারণ মানৃষের ঘাড়ে, তাদের আর করের বোঝা বহন করার ক্ষ মতা 
নেই। আমরা দেখেছি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যখন তত্কালীন জনতা সরকারের অথ- 
মন্তীর দায়িত্বে ছিলেন, সেই চরণ মসিংজী তার বিখ্যাত বাজেট দিয়ে মৃন্টিষেয় 
কয়েকজন লোকের উপকার করে ৬৬৫ কোটি টাকার ইনডাইরেকট ট্যাকস গরীব 
মেহনতী মানৃষের উপর চাপিয়ে দিলেন, যে টাকাটা এখন সাধারণ মানুষের পকেট 
থেকে কেটে নেওয়া হচ্ছে। ঠিক তার তিন মাস পরেই আবার সেই এসেনশিয়/!ল 
কমোডিটির কেরোসিন তৈল, ডিজেল ইত্যাদির উপর নূতন করে দাম 
'বাড়লো। যার জন্য সরা ভাতরবষে র মানুষের উপর চাপ সৃচ্টি হলো কিন্তু 
সেটা আমাদের ত্রিপুরার জনগণের পক্ষে একদম উচিত হয় নি। সেটা 
আনা হয়েছে বলেই আমরা মনে করি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার জন্য 
চ্যালেঞ্জ করেছেন । সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন দিকে চাপ সৃচ্টি করা হয়েছ 
এবং প্রয়োজন হলে স্তধু এই বিধান সভার প্রস্তাব পাশ করা নয়, তার 
জন্য আন্দোলন করতে হবে বলে আমি মনে করি। আমরা দেখেছ গত ব'জেটে 
অর্থাৎ মাচ্চ মাসেযে বাজেট হয়েছে সেই বাজেটে পেট্রোল প্রতি লিটার ৫০ পয়সা 
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করে বাড়ানো হয়েছে, ডিজেলে ১০ পয়সা করে বাড়ানো হয়েছে এবং কেরোসিন 
তৈলে ১০ পয়সা করে বাড়ানো হয়েছে। শুধু কেরোসিন, ডিজেলের প্রশ্ন নয় আজকে 
সেখানে আরও অন্যানা জিনিদ রয়েছে যেমন চিনি, যে চিনি লেভি কোটা উৎ্পান 
হিসাবে গভণমেন্টের ঘরে আসত এবং সেটা বাফার ষ্টক হিসাবে রাখা হত এবং 
পরে সেটা রেশন-সপের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়া হতো। সেই 
সমস্ত নিয়ম তুলে দেওয়া হলো কারণ যারা মজুতদার, মুনাফাখোর এবং জোতদার 
আছেন তাদের সুবিধার জন্য। পূজার মরশুমে চিনির দাম বেড়ে যাচ্ছে । এই মরশুমে 
চিনির দাম যে কোথায় যাবে তা বলা শুন্কিল। এই চিনর যদি ওখানে কোন ব্যবস্থা না 
করা হয় তাহলে চিনির দাম বেধে রাখা যাবেনা । আমরা যখন চিনি লেভি কোটা হিসাবে 
আদায় করি তখন সেট। সরকারের বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে থাকত । সেই চিনির মূল্য প্রতি 
কে. জি সরকারী রেশন সপের মাধ্যমে ধা) করা হয়েছিল দু টাকা ৩০ পয়সা করে। 
কিন্ত, সে ব্বস্থাতো তারা করবেন না, চিনির বাফার ষ্টক করবেন না এবং জন- 
সাধারণের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করবেন না । সেখানে তারা বিধারণ করবেন 
দ্ুটাকা ৯০ পয়সা থেকে তিন টাকার মধ্যে । এই অবস্থার মধ্যে পড়ে আজকে 
প্রত্যেকটা মান্ষকে ৬০৭০ পয়সা বেশী দিতে হবে এবং যেহেতু বন্টনের প্রশ্ন এসেছে 
আজকে তার জন্য এটা ভ।রতবরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম হবে এবং আমাদের 
ন্লিপুরায় যদি রেশন সপের মাধ্যমে চিনি দেওয়া না হয় তা হলে গ্রামে গঞ্জে সেই 
চিনি ৫ টাকা, ৬টাকা হতে পরে। আমরা জানি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর আমলে 
চিনি ১০ টাকা পযন্ত হয়েছিল। কেন্দ্রে যে সরকারই থাকুক জানষ-পন্রের দাম যাতে 
না বাড়ে তার জন্য আমর। চেস্টা কর:বা এবং বিধানসভ।র পক্ষে যদি সেট। সম্ভব 
না হয় তাহলে তার জন্য আন্দোলন করতে হবে। স্তধ, চিনি নয়, ফড ফর ওয়াক 
প্রয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পূজা আসছেগ্রামের মান্ষ একটা নূতন কাপড় পথ্যন্ত কিনতে 
পরবে না, আমাদের মা, বেনরা নৃতন কাপড় পড়তে পারবে না। আমাংদর সর- 
কার একটা সামান্যতম ব্যবস্থা করেছেন । সেই ব্যবস্থাটা হলো কিছু শাড়ি-কাগড় 
সরবরাহের বাবস্থা নিয়েছেন । ফ.ড করপোরেশন অব ইত্ডিয়া যে চাউল সাপ্লাই 
দেওয়ার কথা বলেছিলেন সেটা তারা দিচ্ছেন না। তার ফল ভোগ করতে হয়েছে 
আমাদের সাধারণ মান্যকে । এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে আজকে যে প্রস্তাব 
এখানে আনা হয়েছে সেই প্রস্তাবকে আমি সমথন করি । আমি মনে করি এই প্রস্তাব 


সব্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হবে এবং প্রয়োজন হলে এটা নিয়ে আমরা চাপ সুণ্টি 
করবো---এই বাজেটের বিরুদ্ধে এখন যে কেয়ার-টেকার মিনিষ্টার অ'ছেন তার ক ছে, 
জিনিষ-পন্ত্রের দাম কমানোর জন্য চাপ জুষ্টি করতে হবে । মাননীয় স্পীকার, স্যার, 
এখানে এই প্রস্তাবের মধ্যে শুধ. চিনি, কেরোসিন তৈল নয় অন্যান্য জি ষপন্ত্র 
লবণ, চাল, ডাল, কাপড়, উষধপন্্র, কয়লা এবং কাগজ ইত্া।দির কথা এখানে বলা 
হয়েছে । যেহেতু প্রত্যেকটা জিনিষ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কাজে লাগে, সেহেতু 
এই প্রস্তাব- অত্যন্ত গুরুত্বপ্ণ বলে আমি মনে করি এবং প্রস্তাব সর্ব স্মতিক্রমে 


হাউসে গ্রহণ কর হোক, এই বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ 
করলাম। 
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এছাড়া আমাদের বিকল্প কোন পথ নেই । বি্কি্প যোগাযোগ ব্যবস্থা করার 
কোন ব্যবস্থা ভ্রিপুরাতে নাই । কাজেই আজকে ডিজেল, কেরোসিন তৈল প্রভূতি 
জিনিষের দাম বাড়ার সাথে সাথে প্রত্যেক জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে । কিন্ত তার 
জন্য ভ্রিপরা রাজ্য সঙ্গে বহিভারতের সঙ্গে এমনকি ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ এতটা 
চ্ষীন যারফলে সমস্ত জিনিষের দাম এখানে বেশী । ভারতের অন্য যে কোন 
রাজ্যের তুলনায় এই ভ্রিপরা রাজ্যের জিনিষের দাম অনেক বেশী এবং অস্বাভাবিক । 
এটা হচ্ছে বাস্তব পরিস্থিতি । কাজেই এই পরিস্থিতির শুধু মান্র ত্রিপুরা রাজ্য সরকার 
সম্পূণভাবে সমাধান করতে পারবেনা । তারজন্য মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন 
তার মধ্যে পরিজ্কার লেখা আছে এবং আমিও মনে করি রাজ্য সরকারের পক্ষে 
সম্পূণভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব না। কাজেই বেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এবং 
আমরাও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই সরকারের মধ্যমে অনুরোধ করব, যে 
পর্যান্ত পরিমাণে ভতুকী দিয়ে সমস্ত জিনিষের ন্যায্য মুলো বিভিন্ন জায়গায় বিক্রী 
করার ব্যবস্থা করে দিতে, আর একটা জিনিষ বলতে চাই এখানে ভারত বষে 
১৯৭৮ ইংরাজী থেকে যদি আমরা দেখি, ৭৮ ইংরাজীতে বকেয়া আয়কর যেটা 
ছিল 'সেটা হচ্ছে ৬৩৩.৫৬ কোটি নতন বকেয়। যেটা হচ্ছে ৩৫৬.৩৪ কোটি । 
মোট হচ্ছে ৯৮১৮৭ কোটি ট্াকা। যেটা আয়কর আমাদের সরকার 
আদায় করছেন না । অথচ এই টাকাটা যদি আদায় করা হয়, তাহলে এই 
টাকাটা দিয়ে আমার হ্রিপুরা রাজ্যের এবং অন্যান্য যে সব পশ্চাৎপদ অঞ্চল 
আছে, সেই অঞ্চলগুলিকে আরও বেশী করে কেন্দ্র সাহায্য করতে আরে । 
মথচ বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি, বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এটা 
আদান করার কোন ইচ্ছ। যেমন ইন্দিরা সরকারের ছিল না, তেমনি আজকে জনতা 
সরকারেরও নাই | এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি কিছু তথ্য দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে ১৯৭৫-৭৬ সালে 
আয়কর মকুর করে দিলেন ইন্দিরা গান্ধী, ৫.৩২ কোটি টাকা এবং ১৯৭৬-৭৭ সালে 
১০-৩ কোটি টাকা । আর জনতা সরকার ১৯৭৭-৭৮ সালের আয় কর মুকুর করে 
দিলেন ১১.৮১ কোটি টাকা । একটা কথা মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে 
আমাদের যারা দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে বাস করে, তাদের জন্য আমর কিছু করতে 
পারি না। আর যারা হাঞ্জার হাজার কোটি টাকা আয় করছেন, তাদের আয় কর 
বকেয়া আছে । সে টাকাট।; আমরা আদায় করছি না। কি অস্বাভাবিক একটা অবস্থা ৷ 
সেটা পর পর মুকুব করা হচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধী মুকুব করেছেন, জনত। সরকার 
মুকুব করছেন । সেটা আদায় করার কোন ইচ্ছ। তাদের নাই। এর দ্বারাই বৃঝ। যায় 
যে তারা গরীব মানুষের কোন উপকার করতে চান না । অথচ সমস্ত জিনিষটাই. 
হচ্ছে গরীব মানুষের পকেট কাটা । ঘাটতি যে ৬০ কোটি টাকা সেটাকে ওরা কিভাবে 
গরীব মানুষের পকেট কেটে আদায় করবে, তার জন্য সমস্ত রকম চক্রান্ত ও ব্যবস্থা 
হচ্ছে । অথচ ভারতের যে ৯৮১.৮৭ কোটি টাকা আছে, সেটা বকেয়া আয়কর, সেট। 
আদায় করার কোন চেষ্টাই নাই ৷ অথ5 দেটা যদি দায় করা যেত তাহলে আমি 
বলি কি প্‌র'র সাধারণ গরীব মানুষের যেটা গকেউ কাটা হচ্ছে, সেটা গু লা গ্রিকেট 
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অনেক কাজ করা খেত । এর ব্যাপারে আমি আরও দুএকটা কথা বলব। আমরা 
দেখেছি বিগত ৩০ বছর এই ভ্রিপরা র!ছ্জো কংগ্রেস শাসন করেছে । অথচ আমরা 
প্লিপরার বিশেষ কোন অগ্রগতি দেখিনি । বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় এলেন তখন দেখা 
গেল গ্রামে গ্রামে অনেক স্কুল আছে, কিন্তু স্কুল ঘর নাই, বেঞ্চ নাই, ছাত্র নাই অথচ 
মাম্টার আছেন এবং তিনি মা:স মাসে |বেতনও গাচ্ছেন। তাই আমাদের বামফ্রন্ট 
সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে জনসাধারণের সুবিধা হয় তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক 
দিয়ে উপযৃক্ত শিক্ষ।র একটা পরিবেশ তৈরী করেছেন। এর দ্বারাই বুঝা যায় অতীতের 
৩০ বছরের যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমান সরকারের সীমিত ক্ষমতার 
মধ্যে থেকে তার বাস্তবভিত্তিক কর্মপ্রচেষ্টার যে চেম্টা তা ত.লনা বিহীন । আমাদের 
বামফ"ই সরকার এই ত্রিবুরা রাজ্যে ৫ম শ্রেণী পযন্ত যেসব শিশুরা স্কুলে আ.স, তারা 
সবাই পেট ভরে খেয়ে আসতে পারে না । কারণ ভ্রিপরা রাজ্যের ইতিহাস হচ্ছেযে 
শতকরা ৮২ পারসেন্ট হচ্ছে গরীব । কাজেই এই গরাঁব মানূ'ষর পক্ষে রোজ পেট 
ভরে খেয়ে আপা সন্তব নয়। তাই আমার বামফ্রন্ট সরকার সেখানে সিঙ্কান্ত নিয়েছেন 
যেকি করে তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে বুভক্ষ শিশুদের অন্তত: দুপরে কিছুট। 
টিফন করানো যায়। এইভাবে একতা এ্রকটা করে যদ দ.স্টান্ত দেখাই, তাহলে দেখা 
যাবে ভ্রিপ্রার এই বামফ্রন্ট সরকার ভ্রিপ্‌রা রাজে)র জনগণের জন্য যে এব কাজ 
করছেন, ভারতবষের অন্য কোন রজ্য তা দেখাতে পারবে না। আমাদের এখানে 
শিক্ষাকে আমরা দ্বাদশ গ্রেশী পয্যন্ত অবৈতনিক করেছি । কিন্তু ভারতের আর কোথাও 
তা করা হয়নি। কাজেই আমি এখানে বলাহ যে আমদের ভ্িপরা রাজ্যের যে সরকার, 
সেই সরকারের পক্ষে তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে থেকে এর বেশী করা সম্ভব 
নয়। যেমন এখানে কতগুলি জিনিষ আহে কয়লা, কেরোসিন, সরিষার তৈল, লবন, 
চাল, ডাল, চিনি, কাপড়, ওষধপন্র, কাগজ এবং পেট্রোলজাত দ্রব্যাদি ভ্রিপ্‌রা রাজ্য 
সরকারের পক্ষে ন্যায্যমূল্যে দেওয়া সম্ভব নয়। যদি কেন্দ্রীয় সরকার তার সঙ্গে বিশেষ 
ভর্তুকি বাবস্থা করেন এবং সমস্ত দ্রব্যাদি যাতে সুন্ঞঠরূপে ভ্রিপরার জনগণের মধ্যে 
বিতরণ করার ববস্থা কর্নেন, তার দাবী রেখে, এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে, আমি 
আমার বক্তব) শেষ করছি । 


মিঃ ডেপুটি স্পীকার ৪--মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা । 


শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ৪-"-মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, সার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর 
চৌধুরী যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি । কয়লা, 
কেরোসিন, সরিষার তৈল, লবণ, চাল, ভাল, চিনি, ক।পড়, ওউষধপল্ত, কাগজ এবং 
পেট্রেরলজাত দ্রব্যাদি ভন্ভূকি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রেশ"নর দোকানের মাধ্যমে 
বিলি বন্টন বাবস্থা করেন, তার জন্য রাক্ক্য সরকার ষেন চাপ স্চ্টি করেন প্রস্তাবের 
বয়ানে তাই আছে। কারণ আগপ্রঙতলার বাজ'রে যখন সরিষার তৈলএর দাম আমি 


দেখেছিলাম সাড়ে দশ টাকা, ঠিক তার পরেই আমি ধর্মনগর ব।জারে দেখেছি তার 
দাম সাড়ে এগারো উ।কা । শুধু সরিষার তৈলছ নয়, বিড়িন জিনষের দামও বাতির 
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মুখে | সেই দাম বাড়ার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা নানা ধরনের কথা উল্লেখ করেন । তারা 
বলেন রেলের কথা, ওয়াগণের কথা এবং সেই সঙ্গে তারা আরও বলেন যে” 
যেখানে বেশী দামে জিনিষপন্্র আমাদেরকে কিনে আনতে হচ্ছে, সেখানে বাবসার 
খাতরে এই দামটা আমাদেরকে বেশী নিতে হচ্ছে । ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের দিকে 
আমর যদি তাকাই তাহলে দেখি অন্য রাজো যেখান থেকে জিনিষগুলি আসছে 
অথবা যেখানে জি্নিষগুলির উৎপাদন হচ্ছে, সেখানে জিনিষের দাম ভ্ত্রিপরায়, 


পূর্বাঞ্চাল বিভিন্ন রাজ্যে সে জিনিষ সে মুল্য পাওয়া যায় না। কারণ সেখ'নে 
জিনিষের য' দাম. সেখান থেকে গ্রখানে জিনিষ আনা নেওয়ার খরচ অনেক বেশী 
পড়ে । এর সঙ্গে কেন্দ্রার সরক্কার যদি কিছুটা ভত্তকি দিত তাহলে দামের উদ্ধগতি 
রোধ করা যেত. কিন্ত বন্ধমান সবার তা কশছেননা। শুধ জনতা সরকার কেন, 
জনতা সরকারেরও আগে যখন কংগ্রেস ভারতবষে বতমান ছিল, সেই কংগ্রেস 
শাসনের মধো বেশ কয়েক ব€সর যে ইন্দিরার শাসন ছিল এই ট শিষট্াই আমবা 
লক্ষ্য করেছি । যে মাণুষের উপর, বিশেষ ক.র সাধারণ মানুষে উসর ট্যাকসের বোঝা 
বাড়ছে । সমস্ত বাজারে জানযপত্রের দাম হ হ করে বেড়ে যাচ্ছে, মানুষের ব্রয় ক্ষমতার 
বাইরে চলে যাচ্ছে। অন্যান্য বাবধাষ' ন্িিনিষের দামও মান্ষের রয় ক্ষমতার বাইরে 
চলে যাচ্ছে । যারা কেন্দ্রে আছেন তারা কখনও সাধারণ মান্ৃষের কথা বিবেচনা 
করেন নি, গরীব মান্ষের কথা বিব্চন। করেন নি এবং কোখাও তাদের স্বাথ রক্ষিত 
হওয়া উঠিত সেটা জেনেও বড় বড় পুদিপতিদের ও বারসায়ীদের স্থাথ কংগ্রেদ 
সরকার তথা ইন্দিরা গান্ধির আমলে তাদের মুদ্রার অংক যাতে স্ফীত হয়ে উঠতে 
পারে তার দিতে লক্ষ্যদেওয়া হয়েছল। জনতা সরকারের আমলেও আমরা তাই 
দেখেছিলাম । অবম্য এসব করার পিছনে কারণও ছিল । ও'দর কাছ থেকে টাকা 
₹1 পেলে ইলেকশন হবে না। নিবাচনে যে ব্যয় বহন করতে হবে তার জন্য বড় বড় 
ব্যবসায়ী ও পর-জিপতিদের কাছ থেকে টাকা পেতে হবে। সুতরাং ওদের পুজি ননয়ে 
তার ইলেকশান করছে আর তার ফলে গরীব মানুষের উপর ট্যাক্সের বোঝা দিন 
দিন বাড়ছে। গত ৩১-৩২ বহর মূধা তাই দেখনাম জনসাধারণের মাথার উপ: 
ট্যাকসের বোঝা এসে পড়ছে । সাধারণ মানুষ এর স্বীকার হয়েছেন। মানুষ যে 
অবস্থায় ছিল তার থেকে অর্থঃনতিক চরম সংকটে এসে উপনীত হয়েছে। মানুষ 
যখন সেই চরম অবস্থয় এসে তার প্রতিকার দাবি করল তখনই ওদের দলের মধ্যে 
ভাঙ্গন আসল । সেই ভাঙগনের জনা আমরা কংগ্রেসের ভাঙ্গন, জতার ভাঙ্গন ও 
অন্যান) দলের ভাঙ্গন দেখতে পেলাম। এই হচ্ছে বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনীতি । 
কিন্ত যে জনসাধারণ বহু জিনিষ উৎপাদন করে সেই জনসাধারণকে 
সেগুলি কমদামে বিক্রী করতে হয়। আবার যারা সেগুলি মজুত করেন তাদের 
কাছ থেকে, এ মঞ্জুতদা:ংরর কাছ থেতে তাদেরকে বেশী দাম দিয়ে কিনতে হুয়। 
তখন অনেক ক্ুষকদেপ তা কেন।র ক্ষমতা থাকে না। বর্তযানে এই এবস্থখ আমদের 
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ড।রতবষে চলছে | এই অবদ্থা সৃঙ্টি করা হয়েছে সম্পূণ ইচ্ছাকৃতভাবে শুধুম 
ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করার জনা । জনতা সরকার ট্যাকসের যে বোঝা চাপিয়ে 
দিয়েছেন তাতে দ্রবা মূল্য ১২ পাণেন্ট বেড়ে গেছে । এতে এই জ্রিনিষটা দেখা গেল 
যে কোন কোন পৃজিপত ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে, আবার কেউ কেউ জনতার পক্ষে । 
কাকে কোন দলে টেনে আন যায়, সেইজন্য তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্ৰি ত। চলে। এই 
আবন্থাটা বতমানে আমরা ভারতবষে লক্ষ্য করে চলেছি । এই 
করে তারা তদের একচ্ছত্র রাজত্ব ' কায়েম করছেন । তা) কখনও জনঙার পক্ষে 
কখনও কখনও ইন্দিরার পক্ষে । জনসাধারণ তদের এ কথা জানেন ব.ল আজ 
তারা কি করবেন ঠিক করেছেন । ইন্দিরা গান্ধী ভয় দেখাবার পথ বেছে হিয়ে গরীব 
জনসাধারণের উপর চরম আক্রমণ হেনেছনেন। মানুষকে হস্তগত করে রাখার 
তিনি একটা ব্যবস্থা করে'ছনেন। জনতার আমলে আমরা দেখলাম যে বিভিন 
সাম্প্রদ।য়িক কাযকলশের মধ্যে আর. এস, এস, প্রশাসনের রন্ধে রন্ধে ঢুকে 
সাম্পদায়িকত। ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু জিনিষপত্রের দামের প্রতি তাদের কোন লক্ষ্য 
নেই। তদের সেই পাম্পুদায়িকতাকে বেচে নিয়েছে কিছু সংখ্যক সাম্পুদায়িক দল । 
যেমন আমরা বাঙালি উপজাতি যুব সমিতি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল । ওদের 
জন্য কাপড়ের দাম, কেরে।সিনের দাম, লবনের দাম প্রভতি নিত্য ব্যবহায; জিনিষ- 
পত্রের দাম বেড়ে খাচ্ছে। তাই ততরাআজ ওদেরকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে । সেই 
ঝেড়ে ফেলা দল হচ্ছে আমরা বাঙালী ও অন্যান্য কিছু রাজনৈতিক দল, যারা গত 
নিবাচনে হের গিঞ্লেছিল পুরোপুরিভাবে । উপজাতি যুব সমিতি কিভাবে কথ/য় কথায় 
ম'নূষকে বিভ্রান্ত করার চেস্টা করছেন তা আমরা সবর্বদা দেখতে পাচ্ছি । আব।র 
তারা কে।থাও কে,থাও মানূষর উপর আক্রমণ হানছেন। তাদের সেই আক্রমণের 
কথা আমরা ভূলতে পরিনা। স।ধারণ মানুষ যদি ভাবেনযে আমর৷ ভ্রিপূরা রাজ্যে 


বাদ কর ছ অতএব ভ্রিপুর। সরকার আমাদের জিনিষপন্ধরের দাম কমিয়ে দেওয়া 
প্রয়োজন । কিন্তু জিনিষপণ্রের দাম কমানো প্রয়োজন বলে কারা চিৎকার দিচ্ছেন 
আর কারা দাম বাড়াচ্ছেন সেটা সাধারণ মানুষের ধারণায় থাকা প্রয়োজন । শুধু 
বামস্রন্ঠের আমলে দ।ম বাড়ছে£ বামফ্রন্টের কতটুকুইবা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে? 
কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে ট্যাক্‌সর হার জনসাধারণের মাথার উপর চ।পিয়ে দিচ্ছেন 
তাতে জনসাধারণ [জনিষশন্ত্র চড়া দাম দিয়ে কিনে দিন দিন নিঃস্ব হয়ে ষাচ্ছেন। 
বড় বড় ধনিক শ্রেণী ও মহাজন কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে সে কজ করে ষাচ্ছেন। 
সেক্ষেত্রে জিনিষপপ্রের দাম কমিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা কোন রাজ্য সরকারের 
এক্িগ়ারে নেই, ক্ষমতায় নেই। রাজ্য সরকার অবণ্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর 
চাপ সৃষ্টি করতে প'রেন যদি রাজ্য সরকার জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি হন, 
তারা যদি গরীব মেহনতি মানুষের স্বার্থে খাটেন। বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ মানুষের 


পথে চলবে বলে প্রতিশ্র.তিবদ্ধ। সাধারণ মানু'ষর দাবী দাওয়া তাই তারা তলে 
ধরতে চান । বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় যেটুকু আছে সেটুকু করবেন। কিন্তু 
দাম কমিয়ে দেওয়া তাদের ক্ষমতায় নেই। বামফ্রন্ট সরকার পারেন কেন্দ্রীয় 
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সরকারের উপর চাপ স্থচ্টি করতে, সাধারণ মান্ষের হাতে হাত মিলিয়ে | প্র/য়াজনীয় 
মজত তাওার গড়ে তোলার জন্য অনেক সময় আমাদের জিনিষ আসে না। ওয়।গনের 
অভাব, রেলের রাস্তা নেই ভ্ত্রিপরাতে, বাহিরের জিনিষ আসছে না। ইদানিং কালে 
জনি কিছু আসছে নিত্য প্রয়োজনীয় বহু জিনিষ শুনি আছে, কিন্তু আসছেনা 
ওয়।গণের অভাবে । ভ্রিপ্রার গ্ষেত্রে এব্যাপারে সত্বর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া 
অত্যন্ত প্রয়োজন । 

আননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, জন সাধারণের মেনডেট নিয়ে, জনসাধারণের প্রতি- 
নিধিত্ব করছেন এক একটি রাজ্য সরকার। যেমন পশ্চিমবঙ্গে তেমনি আমাদের 
শ্লিপুরায়। ঘ্রিপূরায় জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করছেন বামফ্রন্ট সরকার । সৃতরাং 
এখানকার জনসাধারণের কাছ স্বল্প মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিমিসপপ্র পৌছে দেওয়ার 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এর উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। ভারতবর্ষের বিডিনন রাজ্যের 
আয় থেকে অর্থ নিয়ে কেন্দ্রীর সরকার তার অর্থ ভাণ্ড।র গড়ে তলেনা অথচ বিভিন্ন 
রাজ্যের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অথ" রাজা গরকারগুলির হাতে দিচ্ছেন না। আমা- 
দের ব্রিপ্রার গরীব জনসাধারণের উন্নতির জন্য যে পরিমাণ অথের প্রয়েজন সে 
পরিমাণ অথ কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকউ থেকে ত্রিপুরা সরকার পাননি । অথচ 
প্রিপূরার আয়ও খুবই নগণ্য । সুতরাং ন্ত্িপুরার উন্নতির জনা ধয়োজনীয় অথ" ত্রিপুরা 
সরক'রের হাতে নেই। আজকে ভ্রিপূরার জনগণের নিত্য প্রয়েজনীয় দ্রব্াদির মজুত 
ভাণ্ডার গড়ে তুলার জনয প্রয়োজনীয় অথ মঞ্জর করায় জন) কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
চাপ সুভ্টি করতে হবে। আমি এই জনাই এই প্রস্তাবার্টকে সমথন করছি যে বামক্রণ্ট 
সরকার ভ্রিপরার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মজুত ভাগু।র গড়ে তৃলবার জন্য কেন্দ্রীয় 
সরকার এর উপর চাপ স্স্টি করবেন। এই বলে আমি আমরে বক্তব্য শেষ করছি। 


[ম$ ডে। স্পীক।র---মাননীয়্ মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়। 


শ্রীব্রজগোপাল রায়---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর 
চৌধূরী যে প্রস্তাব এই সভায় এমেছেন আম তা পথ সমথন করছি। নিত্য 
প্রয়েজনীর জিনিসপত্রের মূল্য বুদ্ধি যে শুধু শ্রিপুরায় হচ্ছে তা নয়, সারা ভারতবর্ষেই 
আজ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপন্ত্রের মূল; র্ধি হচ্ছে । তবে ভ্রিপূরার কথা বিশেষ ভাবে 
বিবেচনা করতে হবে। ভ্ত্রিপূুরা ভারতের এমন এক স্থানে অবস্থিত যেখানে যে।গাযেগ 
ব্যবস্থা নেই বললেই চলে । ত্রিপুরার জন্য মালপত্র রেল করে ধশ্মনগর পযন্ত আন 
হয়। সেখান থেকে ট্রাকে করে ভ্িপুরার মব্যান্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে 
পরিবহনের দরুন এখানে স্বভাবতঃ জিনিসপত্রের দাম বেশী হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি 
স্পীকার, স]ার, আমরা কংগ্রেসের রাজত্বে যা দেখেছিলাম জনতা সরকারের রাজত্বেও 
তা দেখছি এবং বর্তমান তাবেদার সরকারের আমলেও আমর! সেই একই জিনিস লক্ষ্য 
করছি। তাবেদার এসেই কেঞখোদিনের মত, পেট্রোলিয়ামের মত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের 
উপর ট্যাক্স বসিয়ে দেন। পেট্রোল এবং ডিজেল এর দাম বৃদ্ধির ফলে গাড়ীর 
মালিকরা গাড়ী ভাড়া বাড়িয়ে দেন। পরিবহন ব্যয় বেড়ে যাওয়ার অজুহাত ব্যবসায়ীরা 
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নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে জনসাধারণের নিকট হতে সেই বাড়তি ভাড়া 
আদায় করে নেন। 


মাননীয় স্পীকার, স্যার, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার বলুন, জনতা সরকার বলুন 
এরা সকলেই ধনী পুঁজিপতিদের সরকার । সুতরাং ধনী গৃ'জিপতিদের স্বার্থ রক্ষার 
জন) তারা কাজ করছেন-__তারা দেশের গরীব মেহনতী মানুষের উপর করের বোঝা 
চাপিয়ে তাদের ধনী বন্ধুদের খুশী করছেন-াদরিদ্র জনদাধারণের জন্য কিছুই করছেন 
না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে বর্তমানে কেন্দ্রীয় 
সরকার বিদেশে চাল, গম ইত্যাদির মত খাদাদ্রব্যর রপ্তানীর কথা চিন্তা করছে অথচ 
এই দেশেই ভ্রিপূরার মত রাজো খাদোর নিদারুণ অভাব রয়েছে। আজকে শুযু চাল 
ডাল, সাঁরষার তল, কেরোসিন তৈল, সাবান, ডিজেল পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যাদি, কাগজ, 
কলম, কালি ইত্যাদির মত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিপপন্ত্রেরও অভাব রয়েছে । আজকে 
স্ল কলেজের ছেলেমেয়েরা তাদের লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ, কলম, কালি 
এবং বই ইত্যাদির অভাবে লেখাপড়া ঠিকভাবে করতে পারছে না। 


মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের এই যে এত 
অভাব এবং মূল্য যে এত হ' হু করে বাড়ছে তার কারণ কি £ এর প্রধান কারণ হল 
আমাদের ভারতবষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের শতকরা ৮০ ভাগ উৎপাদন 
নিয়ন্ত্রণ করে মান্্র ১৭টি উৎপাদক সংস্থা । আর এই সকল উৎপাদিত দ্রব্যাদিরে বিলি 
বন্টন নিয়ন্ত্রণ করছে ২৫০টি পাইকারী প্রতিষ্ঠান। এই সকল ১৭টি মিলের মালিক 
২৫০টি পাইকারী সংস্থা একচেটিয়া ব্যাবসা করছে। তার তাদের ইচ্ছামত নিত্য 
প্রয়োজনীর জিনিসপত্রের মুল্য বাড়িয়ে যাচ্ছে । দেশের গরীব মেহনতী মান্ষের কথ। 
মোটেই ভাবছে না। আর কেন্দ্রের কংগ্রেস, জনতা এবং বর্তমানে তাবেদার সরকার 
এ সকল্প উৎপাদক ও পাইকারদের সহায়তা করছে। তাদের উপর থেকে কর রেহাই 
দিচ্ছে আর দেশের দরিত্র জনসাধারণের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। এদিকে 
আমাদের কৃষক এবং পাট চাষীরা দারুনভাবে মার খাচ্ছে । তাদের উত্পাদিত ধান, 


পাট ইত্যাদি তাহারা ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে পারছে না । ফলে তাহারা দারুনভাষে 
) ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। 


সদ ক 


মাননীয় ডেপুটি স্পীক।র, স্যার, আমোদের ভ্রিপূরা রাজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ 
এদরিদ্র সীমার নিচে বাস করে । তাহাদের নিকট অত্যাবশ্যকীয় পণ্যাদি যাতে ভরত কী 
দিয়ে বিলি কর যায় এবং ভ্রিপ রায় যাতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে 
| চুলা যায় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। 


ত্রিপুরার জন্য যে অর্থ আমরা কেন্দ্রের কাছে চেয়েছিলাম, সেই অর্থ আমরা 
কেন্দ্রের কাছ থেকে পাইনি । কাজেই সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত 
জিনিস, সেগুলি যাতে তাদের হাতে ন্যার্যয মূল্যে পৌঁছানো যায়, মেজন্য কেন্দ্রকে 
আমাদের এই কথাগুলি বলতে হবে। আর তা করতে হলে এখানে একটা মজুত 
স্তাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে এবং এই মজুত ভাণ্ডার থেকে যাবতীয় নিত্য প্রয়োজনীয় 


নং 
নি 
লা 
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জিনিসপন্ত্র যাতে সাধারণ মানুষের কাছে নায্য মূল্যে পৌছানো যায়, তার ব্যব্থ 
করতে পারলেই, আজকে মানুষের উপর মূল্য রদ্ধির যে খাড়া ঝুলস্ে, তার থেকে 
তাদেরকে রেহাই দেওয়া সম্ভব হবে বা তাংদরকে সেটার থেকে রক্ষা করা যাবে। 
সে দিক থেকে যে প্রস্তাব আজকে আমাদের সামনে এসেছে, যে কেন্দ্রের উপর চাপ 
স্চ্টি করা হউক, এটা শুধু বিধানসভার মধ্যেই নয়, বিধানসভার বাইরে যে 
লক্ষ লক্ষ সাধারণ মান্ষ আছে, তাদেরকেও এই দাবীর সঙ্গে সহমত পোষণ 
করতে হবে । কেননা, আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমদের বিরোধী পক্ষের 
বন্ধরা এই প্রস্তাব সম্পর্কে অনেক চীৎকার করেছেন এবং তাদের এই চীৎকারের 
পেছনে একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছে, যার স্বরূপট্া তাঁরা এখানে তাদের বক্তবের 
মাধামে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন । তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে এই প্রস্তাবের মাধ্যমে 
ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দম ইচ্ছাকৃত 
ভাবে বাড়িরে দিচ্ছে, এই কথাটাই তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে বলবার জন্য 
একটা চেম্টা করেছিলেন। কাজেই আমাদের উপর আজকে মস্ত বড় একটা দায়ত্ব 
এসে পড়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে নিতা প্রয়োজনীয় জিনস পদের দাম বাড়ছে, তা 
কেন বাড়ছে, সে সম্পকে আমাদের ন্রিপুরার মানুষদের সচেতন করে তুলতে হবে । 
তাদের কাছে গিয়ে আমাদের বলতে হবে যে কেন্দ্র নিত্য প্রয়োজনীয় জিনস পন্ত্রের 
দাম বাড়াচ্ছে কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি, তারা একচেটিয়া পু'জিপতিদের 
মুনাফা লুঠার” সমস্ত রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে, যারফলে এখন নিনিস পন্বের দাম বেড়ে 
চলেছে | কিন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির ফলে আমাদের সমস্যার কোন 
সমাধান হতে পারেনা, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারেকেই হস্তক্ষেপ করতে হবে। সেই 
কারণে আজকে আমাদের কেন্দ্রর উপর বেশী করে চাপ সৃষ্টি করতে 
হবে এবং সেই চাপ এমন ভাবে সুন্টি করতে হবে যাতে কেন্্রীয় সরকার নিত্য 
প্রয়োজনীয় জিনিসপন্ত্রের দাম কমাতে বাধ্য হয় এবং জনসাধারণের কাছে তাদের নিত) 
প্রয়োজনীয় ভোগাপন্য যাতে ন্যায্যমল্যে সপবরাহ করা যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় 
বাবস্থা গ্রহণ করতে হবে । এই কথাগুলি বলে আমি আম'র বক্তব্য এখানে শেষ 
করছি। 

শ্ীদশরথ দেব £--মাননীয় উপাধাক্ষ মহোদয়, আজকে বিধায়ক শ্রীসমর 
চৌধুণী নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দর রদ্ধি জনিত কারণে উদবেগ প্রকাশ করে 
যে একটা প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করেছেন, তাকে এই সভার সকল সদস্যই সমর্থন 
করবেন বলে আমার বিশ্বাস আছে । আমি নিজে এবং আমাদের সরকার উদ. বেগের 
সহিত লক্ষ্য করছি যে কয়ল।, কেরোসিন, সরিষার তৈল, লবণ, চাল, ডাল, চিনি, 
কাপড়, ওষধপন্র, কাগজ এবং পেট্রোলজাত দ্রব্াদির দাম কুমশঃ বেড়ে চলেছে। 
এগুলির দাম এ্রমন বাড়া বেড়েছে যে এগুলি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চ:ল 
গিয়েছে । এতে আমি নিজেও উদ্বিগ্ন, আমাদের সরকারও খুবই উদাাবগ্ন। এই 


সমস্ত জিনিসের দাম যাতে কমানে। যায় এবং এগুলির মৃলস্তর স্থিতিশীল রাখা যায় 
এবং সেই দামে যাতে ন্য।য্যমূল্যের দোকান মারফত সাধারণ মানুষের হাতে পৌছে 
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(দেওয়া যায়, সে দিক থেকে আমাদের তরফ থেকে যত্দ্র সম্ভব প্রচেম্টা চালানো সম্ভব) 
তা আমরা চালিয়ে, যাব । এই হাউসের মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয় মনে আছে যে 
জনতা সরকারের শেষের দিকে, গতবারে গ্যাসেন্সিয়েল কম্মোডিীজ যাতে গ্রামের 
সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, জনসাধারণ যাতে দেগুলি ন্যাযয মূল্যে 
পেতে পারে, তারজন্য দিল্লীতে একটা আলাপ আলোচনা হয়েছিল এবং সেই 
আলাপ আলোচনায় আমাদের সরকারের তরফ থেকে আমি নিজে এই প্রচেম্টাকে 
সমর্থন জানিয়েছিলাম । তখন আমি একথা বলেছিপাম যে এইসব জিনিসগুলি 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের অর্থাৎ ভ্রিপরা সরকারের 
এবং তারজন্য যে মেদিনারীর দরকার সেটা আমরা নিজেরাই তৈরী করব, আমরা 
প্রায় অনেক জায়গাতে এটা তৈরীও করেছিল।ম। কিন্ত সেটা সম্ভব তখনই যখন 
এই সমস্ত জিনিসগুলি ন্রিপূরাতে এসে পৌছবে। অর্থাৎ কেন্দ্র যদি তার নিজস্ব 
ভ্ুমিক। ঠিকভাবে পালন না করতে পারে, তাহলে তাদের যথেষ্ট সদিচ্ছা থাবলেও 
তারা তাদের কত্তব্য ঠিক মত পালন করতে পারবেন না। এট কোন রাজ্য 
সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। ভ্রিপরা সরকারের পক্ষে তো মোটেই সম্ভব নয়। 
কারণ এ্রপব জিনিস আমরা উৎপাদন করি না । কাজেই এটা নিভ্র করছে 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। একটা জিনিস আমাদের অনেক সদস্যই তাদের বন্দব্যের 
মধ্যে উল্লেখ করা, আমি নি:জও এটাকে আব।র এখানে উল্লেখ করতে 
চাই, কারণ জিনিস পের দাম নিরধারণ করাটা বেশীর ভাগই নিভর করছে 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর । কারণ তারাই এই সমস্ত জিনিসগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন । 
এখানে যে সব জিনিসের কথা বলা হয়েছে, যেমন ধরুন লবণ, লবণ আমাদের 
ত্রিপুরাতে উত্পাদন হয় না, লবণের জন্য কোটা ঠিক করবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং 
সেই লবণ আনার জন্য যেরেল-ওয়াগণের দরকার, সেটাও ঠিক করে দেবেন কেন্দ্রীয় 
সরকারের রেল দপ্তর। কাজেই এই সব ঠিক ঠিক ভাবে করলে পর ভ্রিপর।তে লবণ 
আসতে পারে এবং তারপরই আমরা লবণ পেতে পারি। আর অনান্য জিনিসের কথা 
যেগুলি বলেন, যেমন কয়লা, কেরোসিন সরিষার তৈল, কাপড়-চোপড়, চিনি, 
ওষধপন্র, কাগজ, পেট্রোল জাত দ্রব্াদি, সেগুলির কোনটিই আমাদের ভ্রপরা 
রাজ্যে উৎপাদন হয় না অথবা যে রাজো উৎপাদন হয়, সেই রাঞ্জগে'র রাজ্য সরকার 
তার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থ!কে না, সেটা নিয়ন্তরেণের দায়িত্ব থাকে কেন্দ্রীয় 
সরকারের উপর | কাজেই এই সমস্ত জিনিষপন্ত্রের দাম কমানো বা ম্ল।মান 
স্থিতিশীল রাখা সবই নিভ'র করছে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর । তাই কেন্দ্রের কাছেই 
আমাদের এই সবের জন্য সব সময়ে আবেদন করতে হবে। সেদিক থেকে জামি 
অথবা আমাদের ম.খ্যমন্ত্রী যখনই দিল্লীতে যাহ, তখনই বিভিন্ন দপ্তরের ভার 
প্রাপ্ত মন্ত্রীদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করি তাদের সংগে এই সমস্ত সমস্যা 


নিয়ে আলাপ আলোচনা করি। আমরা তাদেরকে জানাই যে ম্রামাদের যেচাহিদা 
সেটা তোমরা আমদেরকে দাও, তারা সেইঞাবে প্রতিশ্রতিও দেন। িন্ত শত 
প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস থাকা সত্বেও কার্যক্ষেত্রে, যে পরিমাণ, যে ভাবে যত দ্রুত 
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পাওয়া দরকার, সেশুলি আর হয়ে উঠছে না। কাজেই এর জনা আমি মাননীক্ 
সদস্যের সংগে সম্পূণ একমত এবং ভ্রিপরা সরকার এবং খাদ্য দগ্তরের প্রতি- 
নিধি হিসাবে আমিও এই কথা বলব যে কেন্দ্রকে আমরা এই ব্যাপারে অনুরোধ 
আগেও করেছি, এখনও অনুরেধ করবধ। কেন জিনিষ পন্রের দাহ বাড়ছে সেই 
আলোচনায় অ'মি যাব না। সেই আলোচনা করতে গেলে এটা খব পরিস্কার যে 
ভারতবর্ষ স্বধীন হওয়ার পর থেকে একটার পর একটা বাজেট হয়েছে । এবং তার 
সবগুলিই ছিল ডেফিসিট ফিনানসিং যার ফলে মাদ্রাস্ফীতি হবে। এবং এই 
ডেফিসিট ফিনানসিংই এই মল্য বৃদ্ধির অন/তম কারণ। তার সঙ্গে এই যে 
সরকার চলছে কেন্দ্রে---সেই কেন্দ্রীয় সরকারের যে অথণনীতি সেই পলিসির মধ্যে 
আমরা দেখছি যে বড় বড় শিল্প ওরা যাতে নিরংকুশ মনাফা লুঠতে পারে ঠিক 
সেই ভাবেই ভারতবর্ষের বাজেট তৈরী হত। এবং জিনিষ পত্রের মল্য সেই 
ডাবে নিধারিত হত---এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে এই জিনিষ গঞ্রের মূল্য 
রৃদ্ধি। এবং এর ফলে দেশের সব চেয়ে গরীব অংশের মানষেরাই আঘাত পায় 
সব চেয়ে বেশী এটাই আমরা দেখছি । এবং আমরা দেখছি যে ভ্র্িপুরাতেও এই 
জিনিষের মূল্য ব্দ্ধি এবং প্রয়োজনের সময় না আসার পিছনে যে কারণ সেটা 
হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার পরিবহন ব্যবস্থা দুর্বল । ভ্রিপরা রাজের ধমনগরের কয়েক 
কিলোমিটার জায়গা বাদ দিলে দেখা যায়যে ভারতবষের সংগে কোন রেল যোগা- 
যোগ তৈরী হয় নাই। এবং যাও আছে পেটা হচ্ছে মিটার গেজ তার ক্যাপাসিটি 
খুবই কম। কেন্দ্রীয় সরকার ওই ব্যাপার জানা থাকা সত্ব, এই ব্যাপারে ঠিক 
ঠিক তাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে শ্রিপ.রার নিত্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ নিয়ে আমাদের 
উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হয়। আপনারা জানেন যে আমাদের প্রিপরার জন্য কোটা 
স্থির করা থাকে---আমরা আমাদের কোটা হয়ত পেলাম কিন্তু সেটা ভ্রিপরাতে এসে 
পৌছাবে কি না সেই নিয়ে আমাদের উদ্বেগর মধ্যে থাকতে হয়। এবং মাঝে 
মাঝে আমাদের সে জও হয়ে যায় সেটাও আমরা দেখছি । কিন্ত এই কথা ভ্রিপ-র্লা- 
বাসীর জানা উচিত-জান। উচিত এই কারণে যে অনেকে হয়ত এই ধারনা নিয়ে 
থাকতে পারেন । কংগ্রেস রাজত্বে তারা ছিলেন বড় লোকের প্রতিনিধি কিন্ত 
আমরা বামফ্রন্ট সরকারতো গরীবের প্রতিনিধি বলে দাবী করি তাহলে 
কংগ্রেস সরকার, বা জনতা সরকারের সংগে এই বামফ্রন্ট সরকারের 
পাথক্য কোথায় £ এই কথা প্রচার করে সমাজের একটা অংশের মানুষকে 
বিচ্রান্ত করার চেষ্টা . হচ্ছে কিন্তু তাদের রাজনীতিই হচ্ছে মান্ষকে বিজ্তান্ত 
করা । কিন্ত ন্িপরার মানুষকে এটা উপলব্ধি করতে হবে যে সারা ভারত 
ব্যাপী এই 'জনিষের দাম বাড়ছে । তা সত্বেও অন্ততঃপক্ষে বামফ্রন্ট সরকার গত দেড় 
বছরের মধ্যে অনেক চেস্টা করেছে_ মাঝে মাঝে কিছু সটেজ হয়েছে । কিন্ত একেবারে, 
পাওয়া যায় নাই এই অবস্থ বামগ্রুন্টের আমলে স্ৃম্টি হয় নাই এটাকে চালু রাখার চেস্টা 
করা হয়েছে। এবং যে অবস্থার সুষ্টি হয়েছিল লবণ নিয়ে আমরা বেশী দাম দিয়ে লব 
কিনে নির্ধারিত দূরে অর্থাৎ ০-৫০ পয়সা দরে লবণ বিক্রী ফারেছি। এবং এখনও এই 


030650101)5 & /15%/175 45 


বন্য। হওয়ার ফলে কয়েক লাখ টন লবণ শেষ হয়েছে । আমরা কিছু দিন আগে এক 
হাজার মেট্রিক টন লবণ বুক করেছি-__-মাদতে হয়ত দেরী হবে । রেলওয়েতে বুক 
করলেই তত্ক্ষনাৎ জিনিষ চলে আসে না । আদতে মাস খানেক সময় লাগে । কিন্তু 
লবণের অভাব হবে না । কলিকাতায় ওপেন মাকেট থেকে বেশী দামে লবণ কিনে 
আমাদের এখানে মজুদ রাখা হয়েছে । লরণের সংকট হবে না। তারপর কেন্দ্রীয় 
জনতা সরকার চিনির উপর থেকে লেভী উঠিয়ে দিলেন । আমাদের সরকারের তরফ 
থেকে আগপন্ত জান'নো হয়েছিল যে এই চিনির উপর থেকে লেভী উঠিয়ে দিলে চিনির 
দাম বেড়েযাবে। চিনি উৎ্পাদকদের হাতে সম্পণণ কতৃ-ত্ব ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হবে 
চিনির দাম বেড়ে যাওয়া । কিন্তু কেড্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হলযে না এত 
চিনির দাম কমে যাবে এবং গ্রর ফলে কম্পিটশ।ন হবে, দাম কমে যাবে । কাম্পিটিশান 
মাকে ঠে ছেড়ে দেওয়া হল। আমাদের কম্পিটিশান মাকেট ধনীক গোম্ঠির হাতে 
যারা অল্প পূজির ব্যবসায়ী তারা দেই সব বড় বড় মালিকদের সঃগে প্রতিযোগিতায় 
পেরে উঠবে না। কাজেই চিনির নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে থাকা উচিত ছিল। এক 
বছর পর, আজকে কেন্দ্রে যারা আছেন, আজকে তারাও এটা অনুভব করছেন 
ঘে টিনির উপর কন্ট্রেল থাকা উচিত। ইতিমধো চিনির দাম টাঃ ২৯০ থেকে বেড়ে 
টাঃ ৩০০ হয়েছে কিন্তু লেভী উঠাপ্ন আগে চিনির দাম ছিল টাঃ ২৩০ আর এখন 
হয়েছে টাঃ ৩-০০। কাজেই জনগণের প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি কোন একটা নিয়ম না 
কর। হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবে এই আরুমণ জনগণের উপর এসে পড়ে। কাঙ্জেই 
এই যে প্রস্তাব আমি এই প্রস্তাবের সংগে সম্পণ একমত হয়েও আমি এই কথা বলব 
যে_ আমাদের নিতা প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জান্ষ তিক ঠিক ভাবে যাতে সরবরাহ কৰা 
হয় এবং যা'ত নাধ্য মূল্যে কেতা সাধারণের হাতে পো ছে এবং তার ম্ল্য মান যত- 
টকু সম্ভব স্থিতিশীল রাখা যায় আমরা তার জন্য সব কিছু করছি এবং করবও। 
কিন্ত আমি তাতেও বলেছি যে জিনিষের দাম ঠিক রাখা মল্যমান স্থিথিণীল রাখা এবং 
সরবরাহ ঠিক-রাখা এটা সম্পূর্ণ ভাবে নিভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর! এই 
কথ'টা যেন গ্রিপুরা রাজ্যের জনগণ ভুলে না যান। তাহলে যেখান থেকে গ্রিপূুরার 
মানুষের জিনিষ আদায় করা হবে সেই জায়গাতে দ্ভ্টি না দিয়ে অন্য জায়গয় দৃষ্টি 
পড়বে । এহং তাতে স'মগ্রিকভাবে প্রিপূরার সাধারণ মানুষেরই ক্ষতি হব। আজকে 
গ্রিপ্রার একট। অংশের লোক বলছেন-__-বিরোধী দলের উপজ।তি যুব স'মতির পক্ষ 
থেকে বলতে চেয়েছিলেন যে এই প্রস্তাবের সংগে অ'মাদের দৃষ্টিভংগী আলাদা । আমি 
তাদের কোন কোন নেতাকে এই কথা বলতে শুবেছি যেকেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করার 
জন্যই এই ভাবে প্রস্তাব আনা হয়েছে । তাদের উদ্দেশ ছিল গ্রিপুরার জনগণকে 
বিভ্রত্ত করা। এটা তাদের মিস-ফায়।র ৷ তাদের গুলি লক্ষ্যন্র্ট হয়েছে । শ্রিপরা 


রাজ্যের মান্ষ এত বোকা নয়--লবণের দাম্সের জন্য প্রিপ্‌রার বামফ্রট সরকার দায়ী, 
পেট্রোলের দামের জন্য ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার দায়ী কেরসিনের দামের জন্য বামফ্রন্ট 
সরকার দায়ী ওষধের জন্য গ্রিপরাঝ বামফ্রন্ট সরকার দায়ী এই কথা ত্রিপ্রার রাজোর 
মানুষ বিশ্বাস করবে না। 
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এই কথা বিরোধী দল যতই বলুক না কেন, যারা এই বিধানসভায় বিরোধী গপ 
এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধী তারা যতই চেস্টা করুন 
না কেন সাধারণ মান্ষকে বিভূান্ত করার জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যের সচেতন মানষ জানেন 
যে এই সমস্ত জিনিসগুলির মৃল্যরদ্ধির জায়গা কোথায় । এটার মূল হচ্ছে ভারতবর্ষের 
কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি যে কেন্দ্রীয় দরকার এই সমস্ত জিনিসপত্রের ম্ল্যমান বহুলাংশে 
নিয়ন্ত্রণ করেন। এট। নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব রাজা সরকারের উপর থাকে না। 
তারা যতই চেস্টা করুন, তারা মান্ষকে বিভ্ান্ত করতে পারবেন না। আমি আবার 
মাননীয় সদস্যদের অবগতির জনা বলছি যে আমরা কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের 
সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি, এখনও আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি যে এটা হচ্ছে গরীবের জায়গা । যেখানে শত- 
করা ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমা রেখার নীচে বাস করে এবং যেখানে জনসংখ্যার 
একটি বিরাট অংশ হচ্ছে সবচেয়ে বেশী গরীব উপজাতী এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পর্ব 
বংগ থেকে আগত উদ্বান্ত 2 যারা এখনও অর্থনীতির দিক থেকে শক্তভাবে দাড়াতে 
পারেনি অপরদিকে এই রাজ্য যোগাযোগের দিক থেকে অনগ্রসর এবং বিচ্ছন্, 
কাজেই ভ্রিপরা রাজ্যের মান্ষের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই 
সমস্ত জিনিস সরবরাহ করার দগ্িত্র নিতে হবে । চসই দিক থেকে আবার কেন্দ্রীয় 
সরকারকে অনুরোধ করব যে এই সমস্ত জিনিস্পত্রের মূল্যমান স্থিতিশীল রাখার জন্য 
ব্যবস্থ। গ্রহণ করতে এবং সেই সমস্ত জিনিস যাতে ঠিকমত ভ্রিপ্রা রাজ্যের মানুষের 
কাছে পৌছে দেন। মিঃ মোহন ধরিয়া যখন এই দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন তখন প্রতি- 
শ্রতি দিয়েছিলেন যে ভাল, তেল, লবণ এই সমস্ত জিনিস ন্যাযা দরে পৌছে দেবেন 
এবং রাজ্যগুলির জন্য বাফার স্টক করবেন । কিন্ত তিনি তো এখন অ।র সরকারে 
নেই | এখনকার সরকারকে বলব যে শ্রিপ্‌রা রাজ্যের মান্ষ তো দিনের পর দিন না 
খেয়ে থাকতে পারে না, তাদের খেয়ে বাচার ব্যবস্থা করুন । তার জন্য এই বাফার 
স্টকের গ্রয়োজন আছে। কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করলে আমরা ভাল, তেল, চিনি, 
ইত্যাদি জিনিসের বাঁফার স্টক করতে পারি । সং্ষর তেল, লবণ ইত্যাদির বাফার ্টক 
করার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। এই সমস্ত (জনিসের মৃল্যমান ঠিক রাখা, এটা 
মূলতঃ নিভ'র করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর । কাজেই এই অবস্থার মধ্যে সমগ্র স্রিপুরা 
রাজ্যের মানুষ এঁক্যবদ্ধ হয়ে এক সারিতে দাড়িয়ে সংগ্রাম করতে হবে যাতে কোন 
অবস্থাতেই সরবরাহের ব্যাঘাত না ঘটে, সেটা যেন কেন্দ্রীয় সরকার দেখেন । 


মিঃ ডিশ টি স্পীকার ৪--আর কেউ বলবেন £ 

আীসমর চৌধপী £--আর কেউ প্রার্থা নেই। 

মিঃ ডেপ.টি স্পীকার $__আমি প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলে। এই সভা 
মূল্যরদ্ধজনিত কারণে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন এবং প্রস্তাব করছেন যে কয়লা. কেরোসিন, 


সরিষার তৈন, লবণ, চান, ডন, চিনি, কাপড়, উধধপন্ত্র, কাগজ এবং পেক্ট্র্যেলজাত 
ভ্রব্যাদি ভর্তুকি গিয়ে স্বরমূলো রেণনের দোকানের মাধ)মে এবং ইস্পাত রূাজ্যসরবকারী 
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ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন্টন করার জন্য রাজা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ 
স্স্টি করুন এবং অত্যাবশ্যক পন্যের সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্যে প্রয়োজনীয় 
মজুত ভাগার গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় অতিরিত্তঃ 
অর্থ বরাদ্দ করার জন্য দাবী পেশ করুন। 


এই প্রস্তাবের পক্ষে যারা আছেন তারা হ]) বলন, 
হা | 
এই প্রস্তাবের বিপক্ষে যারা আছেন তারা না বলুন। 


যারা হ্যা বলেছেন তারাই সংখ্যাগরিস্ঠ, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ । তখরাই 
সংখ্যাগরিষ্ঠ । প্রস্তাবটি পাশ হল। 


মিঃ ডিপটি স্পীকার ঃ-_ আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথকে 
উনার প্রস্ত।বটি সভায় উপস্থিত করার জন্য অনুরোধ করহি॥ 


শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ $--মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবাটি হচ্ছে এই 
সভা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে প্রয়োজনীয় রেল ওয়াগনের অভাবে এবং ভ্রিপরা 
পর্য্যন্ত ব্রডগেজ রেল লাইন সম্পসারিত না থাকায় ভ্রিপরার সকল প্রকারের প্রয়োজনীয় 
পণ্য সরবরাহ দারুন ভাবে বিছ্বিত হচ্ছে । অপরপক্ষে নিউবঙ্গাই গাও থেকে ধম- 
নগর পথ্যন্ত সরাসরি ভ্রিপরা মেইল চাল না থাকায় যাত্রী(দর দুভোগের সীমা থাকছে 
না। সভা কেন্দ্রীয় রেলমন্ধুনালয়ংক অবুরোধ করছে যেতারা যেন অনতিবিলম্বে 
ত্রিপুরার স্বাথে উপরোক্ত রেল ব্]বস্থার অসুব্ধাগুলা দর করার জন্য উদ্যোগ 
নেন। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে আমি আরো 
২।১টা কথা বলতে চাই। আজকে সারা ভ্রিপরা রাজ্য এই রেল লাইনের সমস্যায় 
জড়িত। আগরতলা, পোনামুড়া, সাব্র.ম, উদয়পুর, অমরপ র, খোয়াই, কৈলাসহর, 
থেকে বহু যাত্রী রেলের আশায় ধম'নগরে যান। আজকে ভ্রিপূরা রাজ্যে যে রেল 
লাইন আছে তা খুবই নগণ্য। আসাম থেকে ধম নগরের রেল লাইনের সীমানা মান্র 
সাড়ে সাত মাইল । আমরা লক্ষ্য করেছি, গত ৩০ বন্ধর কংগ্রেসী শাসনে ব্রিপরা 
রাজে। রেল ল।ইনের আর কোন অগ্রগতি হয়নি । ১৯৬৪ সনে যখন প্রথম ধম নগরে 
রেল লাইন সাড়ে সাত মাইল হয় তার থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ রেল লাইনও আজ 
পযন্ত ঝড়ে নি। ভ্ত্রিপুরার "াজার হাজার যাত্রী ধমনগর থেকে আসাম এবং 
বিভিন্ন রাজে) যান এবং বাইরের যাত্রীরাও নানা কারণে ভ্রিপ রায় আসেন, সেই সব 
যান্ীদের কি দুভোগ পোহাতে হয়। খধমনগর থেকে যে সমস্ত যাত্রী রওয়ানা হন 
ট্রেনে, তা'দর লামডিং গিয়ে বসে থাকতে হয়। এছাড়াও আছে শিলঢচর থেকে যে বরা ক- 
ভ]াজী ছাড়ে, সে ট্রেনে করে গেলেও গর যাত্রীদের লামডিং গিয়ে আটকে পড়তে হয়। 
ক।রণ এ সব ট্রেন নিউ বঙ্গাই গাও প্যত্ত যুক্ত থাকে না। এই সব ট্রেন যাত্রীদের 
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দ্রভে গের সীমা থাকে না । তাছ।ড়া আছে বারুণী থেকে তিনসুকিয়া বা তিনসুকিয়া 
থেকে বারুণী পর্যাস্ত। সেই মেইল যখন লামডিং আসে, তখন ভ্রিপরার যাত্রীরা 
উঠতে পারেন না । ফলে তাদের ট্রেন ফেল করতে হয়, এবং বসে থাকতে হয় 
পরবতী দিনের অপেক্ষায়। এই জন্য বিধানসভায় আমি প্রস্তাব করছি, এই রেল 
লাইনের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী এবং অন্রোধ করব, যাতে 
ধশ্ম নগর থেকে নিউ বঙগাই গাও পথ্যন্ত ত্রিপুরায় সরাসরি ভ্রিপরা মেইল ট্রেন চাল 
করা হয়। যাতে ত্রিপুরার হাজার হাজার যাত্রীদের ভারতবংষর বিভিন্ন জায়গায় 
যাতায়াতের সুবিধা হয় । 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদ্ম, ৩০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বের বিভিন্ন সময়ে 
আমরা লক্ষ্য করেছি, বিভিন্ন জনসভায় বড় বড় নেতারা ভ্রিপূরায় রেল লাইন আনা 
হবে বলে মন্তব্য করেছেন । স্খময় সেনগুপ্ত বিভিন্ন সভায়, জনসভায় বলেছেন, 
“আমরা এই বৎপর রেল লাইন সম্প্রসারণ করব । কিন্তু সেটা আজও হল 
না। এই রেল লাইন জম্প্রসারণ করার জন্য আমি কেন্দ্রের কাছে দাবী 
রাখছি । যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস রেল ওয়গনের অভাবে আসতে 
পারছে না এবং ব্রড গেজ না থাকায় মাল যথা সময়ে ভ্রিপরায় আসতে পারছে না, 
সেই দিকে যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি থাকে এই বিধানসভায় আমি সেই প্রস্তাবও 
রাখছি । মাননীয় স্পীকার, স্যার, যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যবস্থ' অনতিবিলঘে 
করেন আমি এই বক্তব্য রেখ আমার প্রস্তাবকে সকলে সমর্থন করবেন এই আবেদন 
রেখে আমি আম!র বক্ব্য শেষ করছি । 


মিঃ ডেপ.টি স্পীকার ৪ - শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস। 


শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস 8_ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য কমরেড 
উমেশ নাথ কতৃক আনীত রেল ওয়াগণের সুবিধা এবং রেল লাইন সম্পকাঁত 
প্রস্তাবকে আমি প্রথমেই সমথন করছি, এবং তার পক্ষে কয়েকটা কথা আমি বলবার 
ছেস্টা করছি। আমরা জানি, এই ত্রিপুরা রাজ্য খাদ্য থেকে শুরু করে সমস্ত নিত্য 
প্রয়োজনীয় জিনিস পঞ্ঠের ঘাটতি এলাকা । এই ঘাটতি পূরণ করতে হয়, ভারতবর্ষের 
বিভিন রাজ্য থেকে এই সমস্ত জিনিস এখানে এনে । এই সমস্ত [জিনিস আনতে 
গেলেই একমান্র রেল ভিন্ন অন্য কোন যোগাযোগ বাবস্থার সুবিধা নেই। এই সমস্যা দেখা 
দেযস যখন বাংলা দেশ ভাগ হল। তখন সব চেয়ে বেশী প্রকট হয়ে উঠল । কারণ দেশ 
ভাগ হয়ে যাবার পর ভ্রিপূরার সাথে ভারতবষের যোগাযোগের একমান্ত্র পথ হল রেল পথ। 
এই রেল পথ ছাড়া অন্য £কোন যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকল না। কিন্তু আমরা লক্ষ্য 
হ্করলাম, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস সরকার দিল্লীতে শাসন ক্ষমতায় বসলেন । 
তারা ৩০ বছর এক নাগাড়ে ভারতবর্ষ শাসন করলেন। কিন্তু এতগুলি রাজ্যে যেখানে 
ভবিষ্যৎ অগ্রগতি এবং জীবন, হান্রানিভার করছে এই অঞ্চলের বিশেষ করে রেলপথ 
সম্প্রসারণের এবং রেল পথের মাধ্যমে এই পুবঞ্চলের রাজ্যগুলিকে ভারতবর্ষের 
অনান্য রাজ্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে সেজন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। 
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কংগ্রেস সরকার রাজ্য পরিচালনা করতে গিয়ে দব সময় একচেটিয়া পৃ'জিপতিদের 
স্বার্থ রক্ষা করে এসেছেন মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি কংগ্রেস সরকার 
প্বঞ্চলে শিল্প স্থাপনের কোন ব্যবস্থা করেন নি। শিল্প সম্প্রসারিত হয়েছে ভারত বফে 
দক্ষিণাঞ্চলে এবং যেখানে বন্দর আছে সেসব অঞ্চ লগুলির মধ্যে। বড় বড় পৃ'জিপতিরা 
সেই সব অঞ্চলে শিল্প সম্প্রসারিত করল, কিন্তু পবাঞ্চলে শিল্প স্থাপন করতে আগ্রহী 
হল না। আগ্রহী নাহওয়ার কারণ [হসাবে বড় বড় পজিপতিরা দেখাল) এখানে 
যোগাযোগের অভাব । আমরা এও দেখেছি, এমন (কোন শিল্প দ্রব্য নেই, যা শিল্প উৎপাদন 
হচ্ছে না, যা চালান দিয়ে কোটি কোটি টাকা আসবে। কংগ্রেস সরকার এখানে রেল 
লাইন সম্প্রসারণের কোন ব্ব্রস্থাই করেন নি। 


কংগ্রেস সরকার এটা লক্ষ্য করেন নি যে ভারতবর্ষের এই পূ্বাঞ্লীয় 
রাজ্যগুলিতে যত সংখ্যক মান্ষ বাদ করে তার অধিকাংশই হচ্ছে উপজাতি । এই 
রাজ্যগুলিতে রেলপথ তো দুরের কথা, কোন কাচা রাস্তাও ছিলনা । ভারতবর্ষের 
অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার হিল 
এই পবাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির প্রতি, কংগ্রেস সরকার যে দিকে কোন লক্ষ্য নেননি। 
কারণ তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতবষের [বিভিন্ন বন্দরগুলির দিকে যেগুলি থেকে 
বিভিন্ন ক।চামাল এবং খনিজ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে আরোও বেশী বৈদেশিক মুদ্রা 
আয় করা যায়। আমরা মাকসবাদী কমিউনিস্ট পাটি' ভারতের পর্বাঞ্চলের রাজ্য- 
গুলিতে রেলপথ সম্প্রসারিত করার জন্য বহু লড়াই করেছি । অবিভক্ত কমিউনিষ্ট 
পাটির নেতা কমরেড দশরথ দেবও ভারতের পালামেন্ট বহু প্রস্ত।ব এনেছেন এই 
আগরতলা থেকে সাব্রম পথ্যন্ত রেলপধ সম্প্রসারণের জন্য । কিন্তু কংগ্রেস সরকার 
এই প্রস্তাবকে ধ্বনি ভে।টে বাতিল করে দিয়েছে । তারা বলেছেন এখানে রেলপধ 
স্থাপন করে কোন লাভ হবেনা এবং এই ব:লই উনারা দিনের পর দিন উপেক্ষা 
করে গেছেন। কিন্ত ভ্রপরার জনগন, ভারতের মাকসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি, এবং 
অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি ভ্ত্রপুরার রেলপথ সম্প্রসারনের জন্য যে সংগ্রাম করছিলেন, 
তার কাছে শেষ পধ্যন্ত নতি স্বীকার করে নেহেরু সরকার ধমনগরে মান্ত কয়েক 
কি. মি. রেলপথ স্থাপন কারেন। এই রেলপথ স্থাপনের পর ভ্রিপূরার মান্য অনেক 
আশা করেছিল যে এবার ভ্রিপরার উন্নতিকল্পে কংগ্রেস সরকার মনোযোগী হবেন। 
কিন্তু দেখা. গেল তা ভুল। কংগ্রেস সরকার গ্রিপরায় রেলপথ সম্প্রসারণ করতে 
আগ্রহী নয়। কারণ রেলপথ স্থপন করার আগে তারা দেখে নিতেন এখান থেকে 
কি কি জিনিষ চালান দিলে বৈদিশিক মুদ্রা আয় করা যাবে এবং পু. জিপতি গোম্ঠীর 


মুনাফার পরিমাণ বাড়বে। কিন্ত পশচাদপদ রাজ্যেগুলির এতিহাসিক কারনেই ম্ল্যবান 
সম্পদ যোগান দেওয়ার ক্ষমতা আগে থেকেই ছিলনা । অথচ এই রেলপথ তথা 
যোগাযোগ ব্যবস্থার অগপ্রত্লঙার জন্যই এই সমস্ত প্বঞ্চলীয় রাজ্যগুলি ক্রমোক্গতির 
স্থলে ক্রম অবনতির দিকেই গেছে । আমরা দেখেছি তৎকালীন ব্রিটশ সরকার 
দক্ষিণ ভারতের নিলগিরী প্‌বঘ।ট এবং পশ্চিমঘাট পর্বত মালা কেটে রেলপথ 
সম্প্রসারণ করেছিল। তারা ভারতকে শোষণ করলেও জরতবর্ষে রেলপথ স্থাপনের 
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দিকে মনোধোগী হয়েছিল । কিন্ত তাদের উত্তর অধিকারী কংগ্রেস সরকার যখন 
ক্ষমতায় এসেছিলেন, তখন তারা শ্রেণী স্বা্থর দিকেই নজর দিয়েছিলেন কোন অন্ল্নত 
রাজোর প্রতি নজর দেননি । দ্‌স্টাত্ত স্বরূপ আমরা ত্রিপুরার কথ'ই বলত পারি। 
যেখনে কেন রেলপথ সম্প্রদারণ করা হয়নি । অথচ পাশাপাশি অরেকটট রাজ্য 
আসামে বদরপ.র থেকে লামডিং পয/ন্ত সুরজ কেটে রেলপথ সম্প্রসারিত করা হ.য়ছে। 
সেখানে এই রেলপথ করতে যত টাকা লেগেছে, ধমনগর থেকে সাব্রম পর্যন্ত রেলপথ 
করতে এত টাকা লাগত না। এই ভ্রিপ্‌র।র সবস্তরের শ্রমজীবি মানুষ, কৃষিজীবি 
মান্য বারবার দাবী করে আসছে এখং আমাদের ঝ।মফ্রন্ট সরকা'র অসার আগে 
যে নিবাচনী ইস্তাহার ছিল যে ১৭১৮ লক্ষ ত্রিপুরার বাসীর স্বাথে ভ্রিপুর।য় রেলপথ 
সম্প্রসারণের জন্য আমরা লড়াই চালিয়ে যাব, যতদিন না কেন্দ্রীয় সরকার আহা:দর 
এই দাবী;ক মেনে নিয়ে ভ্রিপরায় রেলপথ স্থাপন বাস্তাবায়িত করে । বামফ্রন্ট 
সরকারের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এক মৃহর্তের জন্য ও আমাদের সরকার এ কথা 
ভুলেনন এবং এই বিধানসভায় ও রেলপথ সম্প্রসারণনে জন্য সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব 
পাশ হয়েছে । বারবার প্রিপূরার জনগণ যে দাবী তুলেছেন, বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার 
পর সবগুলি দাবীই বিধাননভায় সমস্বরে উচ্চারিত হয়েছে । এখন শ্তনতে পাচ্ছি 
রেলপথ কুমারঘাট পথ্যন্ত সম্প্রসারণের জন্য যেদাবী কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়েছিলেন, 
সে রেলপথ নাকি কুমারঘাট পয্যত্ত না করে পেচারখল পথ্যন্ত করেই ফেলে রাখতে 
চান। ততটুকুঙ করবেন কিনা যথেম্ট সন্দেহের অবকাশ আছে । কেবল বাজেটে 
টাকা ধরে রাখলেই তো আর রেলপথ হয়ে যায় না। এইভাবে আমরা বহুবার দেখেছি 
কংগ্রেন্গ রেলপথের জন জরাপ করেছে, এমনকি স্টেশনের নাম পযন্ত দিয়েছে । 
কিন্ত তাতে তো আর গ্রিপুরায় রেলপথ হয়ে যায়নি । কাজৈই কেন্দ্রীয় সরকার আর 
যাতে ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মন্ষের দাবীকে অগ্রাহা করে ভবিষ্যং ভ্ররিপুরার অগ্রগতিকে 
ব্যাহত করতে না পারে তজ্জন্য বিধানসভায় আজকে যে দাবাঁটি সমস্বরে উচ্চারিত 
হচ্ছে, তাকে আমি সমথন করছি। আম মাশা করি এই দাবীটি বিধানসভায় 
সব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হবে। আসামে কোন ব্রডগেজ লাইন নাই। মিটার গেজ 
লাইন থাকা সত্বেও নান। রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে । তাই আমাদের 
ভ্রিপুরাবাসী ১৮ লক্ষ মানুষের দাবী আসাম থেকে ধর্মনগর তথা সাব্রম পর্যযস্ত ব্রডগেজ 
লাইন সম্প্রদারিত করা হউক | কারণ মিটারগেজ লইনে মালামাল আনা নেওয়ায় 
নালারকম অসবিধা দেখা দেয় । আমি আশা করছি ন্রিপুরাবাসী আজকের এই 
দাবীকে সমর্থন করে সমম্বরে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করবেন সাব্রম 
পর্য্যন্ত ব্রডগেজ লাইন সম্প্রসারণ করার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীস্ 
সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ মহোদয় আজকে হাউসে যে প্রস্তাবটি এনেছেন, তাকে 
আমি সর্বাস্তকরনে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পীকার £__ মাননীয় সদসাগণ, আজকে রিজলিউশানের জন্য 
৪.১৫ মিঃ পধ্যস্ত যে সময় সীমা নিদ্দিষ্ট ছিল, হাউসের সেন্স নিয়ে সে সময় 
সীমাকে আমি ৫ ঘটিকা পয্যস্ত বাড়াচ্ছি | শ্রীনুপেন চক্রবর্তী । 
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শ্রীন্পেন চক্রবস্তী ঃ-__মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে প্রস্তাবটি আলোচিত 
হয়েছে তার উপর আমি দু একটি কথা বলতে চাই। এটা অস্বীক'র করার উপায় 
নেই যে বর্তমানে ভারতবর্ষে যে রেল ব্যবস্থা রয়েছে, সেটা কি জনসাধারণ, কি রেল 
শ্রমিক কারো কাছেই সন্তোষজনক নয় । আমরা লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে শ্রীমতী 
গান্ধীর রাজত্বের সময় থেকেই যে আমাদের রেলের যন্ত্রপাতি দিয়ে আরবদেশে 
রেলপথ তৈরী হচ্ছে, ইর:কে আমরা কনট্রাযকট নিচ্ছি রেল তৈরী করে দেব। 
ভারতবর্ষের প্রতিবেশী বিভিন্ন রাজ্যে আমরা রেলের যন্ত্রপাতি বিক্কি করছি, ইঞ্জিন 
বিক্রিকরছি । এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অনান্য দেশেও আমরা ওয়াগন বিক্রি 
করছি । অথচ আমাদের ভারতবষের মধ্যে বিরাট অঞ্চল রয়েছে সে সব জায়গায় রেল 
এখনও পেখছে নি। এর থেকেই বুঝা যায় যে কংগ্রেস সরকার বা তার পর জনতা 
সরকার কি নীতিতে তারা পরিচালিত হচ্ছিল । রেল যে এখন একটা এলাকার পক্ষে 
ইনফ্রাম্টাকচার হিসাবে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় জিনিষ, সেই রেল যদি না যায় 
তাহলে সেখানে কৃষক তার ফসলের দাম পর্যান্ত পায় না, সেখানে কোন শিল্প গড়ে 
উচতে পারে না, সেখানে মান্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্বপন করতে পারে না, সেখনকার 
গণতান্থিক যে চেতনা সেই চেতরনারণ পথ্যন্ত সৃন্টি হতে পারে না। ইনটি প্রেশ্যান যাকে 
বলে একটা দেশ তার বিভিন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছেঃ তার মধ্যে যে 
একটা ন্যায় বোধ, সেই ন্যায় বোধ জাগ্রত হতে পারে না, তার মধ্যে যে একটা এক্য 
বোধ, সেই একা বাধ জাগ্রত হতে পারে না । সেই কাননে এই সমগ্র উত্তর-পব অঞ্চল 
যেটা আমরা দেখছি যে ইনটিগ্রেশ্ানের অভাবে সেখানে যে সমস্ত উপজাতি আছে, 
এখনও তারা নিজেদের ভারতবাপী বলে ভাবতে পারছে না । স্বাতন্ত্র দাবী করছে এবং 
বলছে যে আমরা আলাদা হলে স্াধীন হবো । এই সমস্ত যে সমস্ত ডিস-ইনান্রগেশ্যানের 
চেহারা দেখা য'চ্ছে, তার একটা কারন হচ্ছে ইংরেজ রাজত্ব থেকে শুরু করে 
কংগ্রেসরাজত্ব এবং তারপর জনতা রাজত্বে কেউ এই এলাকার মধ্যে রেল যোগাযোগ 
স্থাপন করেন নি। কতগুলি রাজ্য যেগুলি ল্যাণড লকড (18110 10901020) অর্থ।ৎ চারি- 
দিকে শুধু জমি। কোন জলের সঙ্গে সম্পক নেই) নদীর সঙ্গে সম্পক নেই। যেমন 
মিজোরাম রয়েছে ভ্রিপর। রয়েছে, নাগান্াগুরয়েছে এবং মনিপুর রয়েছে । এই সমস্ত 
জায়গাগুলিতে রেল একবারে নেই, শুধু একটু সীমান্ত ছুয়ে রেল সেখানে রয়েছে। 
কাজেই এটা একটু সামগ্রিক ন্বাবে দ.ন্টি দিয়ে দেখতে হয় যে এটা একটা বুজোয়া 
জমিদার সরকার তারাই এলাকাগুলিকে রেখেছে সস্তায় কাচামাল, সম্তায় জিনিষপন্ত্ 
যাতে সেই সব জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে পাপেন । সামগ্রিক অগ্রগতির পক্ষে তারা 
এই দেশগুলিকে সহায়তা করেন নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীক।র স্যর, আমরা ত্রিপুরার 
কথা যদি বলি ভ্রিপুরার সমস্ত জিনিষই বাইবে থেকে আনতে হয়। গ্রমন কি রাস্তার 
জন্য ব যে কোন কাজের জন্য পাথর প্যান্ত দরকার হলে রেন পথে আনতে হয়, 
ক।রন পাথর অ।ম'দের এখানে নেই আমি কয়েকদিন আগে বলেছিলাম আমাদের 


ইউনিয়ন কমার্স মিনিষ্টারকে যে বাংলদেশ থেকে যদ আমরা পাথর আনতে 
পান্নতাম তাহলে হয়তো একটু সহজে আমরা পেতে পারুতাম। ইট যদি আমাদের 
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পোড়াতে হয় এই বছর আমরা দেখেছি ৬৫ কোটি ইট পোড়াতে হবে। আমরা হিসাব 
করে দেখেছি ॥ই ৬৫ কোটি ইট পোড়াতে ৪০ হাজার টন কয়লা লাগবে | সেই কয়লা 
আনতে যে কত ওয়াগন লাগবে তা বলা যায় না। সেই ওয়াগন না আসলে কয়লা 
আসবে না, কয়লা না আসলে ইট পোড়ানো হবে না। ইট পোড়াতে না পারলে আমাদের 
যে সমস্ত রাস্তাঘাট বা কনস্ট্রকশান ওয়াক আছে, সেই সমস্ত কাজ পরে থাকবে । 
এই রকম একটা সমগ্য। সংকুল রাজ্যের মধ্যে আমরা বাস করছি | কিন্তু আমরা 
দেখছি এই সমস্ত কাজের জন্য যে ওয়াগন পাওয়া দরক।র, সেই ওয়াগন আমরা 
পচ্ছি না। আমাদের এখনই যে সংখ্যক ওয়।গন দরকার-যেমন কয়লার জনা, 
গটীলের জন্য, সিমেন্টের জন্য, তেমনি আবার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্যও 
আমাদের ওয়াগন দরকার। কিন্তু আমরা ঠিক মত ওয়াগন পাচ্ছি না। চাউলের জন্য 
আপনারা শুনেছেন যে কি ভবে আমাদের মজত ভাণ্ডার একেবারে শ্ন্য হয়ে গেল এবং 
খাদ্যের সংকট দেখা দিন যা আমরা অনেক কম্টে অতিক্রম করেছি । তেমনি লবনের 
সংকট কখনও কখনও দেখা দেয়, এটাও ওয়াগনের জনা দেখা দেয়। তাছাড়া অন্যান্য 
জিনিয, শুধু খাদ্য এবং লবন নিয়ে একটা রাজ্য চলে না। সমস্ত জিনিষ আমাদের 
আনতে হয় আমাদের বাইরে থেকে, যার মজুত ভাগ্ার গড়ে তোলা সম্পর্ণরূপে 
নিভর করে ওয়াগণ ইত্যাদি পাওয়ার উপরে । আমরা সাব্রম থেকে ধর্নগর পর্যন্ত 
রেল চাচ্ছি । কেউ কেউ আমাকে বলে:ছন মশাই টি, আর, টি, সি,তে ৫০ লক্ষ টাকা 
লোকশ।'ন দিচ্ছেন কিন্ত ভাড়া বাড়াচ্ছেন না কেন? তখন আমাকে বন্তে হয় যে 
প্ল্যানিং কমিশনকে আমি বলেছি, এখানেও আবার বসছি যে যতক্ষন পধ্যন্ত না 
রেল হচ্ছে, ততক্ষন পয্যস্ত মান্ষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় 
অল্প ভাড়ায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সরকারের । বেন্দ্রীয় সরকারকে সেই 
দায়িত্ব বহন করতে হবে এবং তার জন্য আমাদের তত্তকি দিয়ে হলেও 
কম পয়সায় মান্ষের যাতায়াতের ব্যবস্থা! করতে হবে। আজকে যদি 
সাব্রম থেকে ধমনগরে রেন থাক.তা তাহলে এখন যে টি. আর টি. সির 
ভাড়া, সেটা আরও বাড়ানো ঘযেত। কারণ তাহলে মান্ষ রেলে যাতায়াত করতে 
পারতো এবং মালপন্র বহন করা যেত। কাজেই রেলের ব্যবস্থা যতক্ষণ না হয়, 
ততক্ষন পযন্ত ভন্তুকি দেওয়ার দায়িত্ব কেন্দ্রকে নিতে হচ্ছে যানবাহনের ক্ষেত্রে। 
মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা বরাবরই রেল মন্ত্রনালয়কে বলেছি, আগের 
ইউনিয়ন রেলওয়ে মিনিম্টারকেও বলেছি এবং এখন যিনি ইউনিয়ন রেলওয়ে মিনিষ্টার 
রয়েছেন মিঃ পাই, উনাকে বলেছি যে নিদিষ্ট ওয়াগন আমাদের রাজ্যের জন্য বরাদ্দ 
করতে হবে। প্রতি মাসে আমরা কত ওয়াগন পাব সেটা নিধারন করে দিতে হবে 
এবং তার মধ্যে কতটা খাদ্যের জন্য, কতটা অন্যান্য জিনিষপন্ত্রের জন্য সেটাও বলে 
দিতে হবে। এই সবদিক থেকে ওয়াগন ঠিক মত আসে কিনা সেটা দেখার জন্য 
সংগঠন গড়ে তুলতে হবে । কোথায় প্লেল ওয়াগণগুলি আটকা পরে যায়, সময় মতো 


আসে কিনা সেগুলির ব্যবস্থা করতে হবে। ইন্টার কাউন্সিল খেকে আমরা এই প্রশ্ন 
তুলেছিলাম যে রেলওয়ে ওয়াগন ইত্যাদির উপ্যর নজর রাধার জন্য সংগঠন ইত্যাদি 
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গড়ে তুলুন। আমর যেখানে রেলের যারা কতৃপক্ষ রয়েছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা 
করেছি যাতে রেলওয়ের মাধ্যমে যোগাযোগের বাবস্থা এবং মালপন্তর আনার ব্যবস্থা 
আরো বেশী দ্রুত এবং আরো বেশী নিয়মিত হয় । এছাড়াও এই প্রস্তাবের মধ্যে 
রয়েছে যে একটা দীঘ প্যাছেঞ্জার ট্রেন নিউ বঙ্গাই গাও থেকে ধম'নগর পর্যন্ত হওয়া 
দরকার যাত্রীদের অসুবিধা দূর করার জনুযু। এরাও অত্যন্তঃ সঙ্গত। আমি আমা 
করছি রেলওয়ের এই অঞ্চলের যে কত্তপক্ষ তারা শীঘ্রই আগরতলায় আসবেন । 
তারা আগরতলা থেকে কুমারঘ'ট পর্যন্ত রেল ব্যবস্থায় যাতে দ্রুত কনষ্ট্রাশানের কাজ 
শুরু হয় তার জন্য তারা আলাপ আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তারা 
গ্রহণ করবেন । কেউ কেউ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রেল কতৃপক্ষের পক্ষ থেকে 
যে জানুয়ারী থেকে তারা এই কাজ আরো তোড়জোড় করে সরু করতে পারবেন। 
কাজেই আমরা এখানে বলবো যে ধমনগর থেকে নিউবঙ্গাই গাঁও পর্যান্ত যেন সরাসরি 
মেইল ব্যবস্থা আমাদের জন্য হয়, বকিং এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা যেন প্রয়োজনীয় 
সুযোগ সবিধা পেতে-পারি। এই কথা বলে আমি মনে করছি যে কেন্দ্রীয় সরকার 
নিশ্চয়ই আমাদের বিধানসভায় যে বস্তব্য সেটা তার সার৷। ভ্রিপুরার বন্গ্ব্ায হিসাবে 
গ্রহণ করে তাকে প্রায়াজনীয় গুরুত্ব দেবেন। 


মিঃ ডেপটি স্পীকার $-_মাননীয় সদপ্য শ্রীবিমল সিনহা । 


শ্রীবিমল সিনহা £__অনারাবল ডেপ টি স্পীকার সার, মাননীয় সদস্য বিধায়ক 
শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ যে রেলওয়ে সম্প্রসারন, নিউবঙ্জাই গাও পথ্যন্ত ব্রডগজ স্থাপন 
এবং অন্যান্য পেসেঞ্জার ট্রেন সংস্কার এবং একটি সরাসর ন্িপরা মেইল চালু না 
থাকায় যাদের দুভোগ সধঘন্ধে যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্ততবকে আমি সমর্থন 
করছি। প্রথম কথা হচ্ছে, ভ্রিপূরা রাজ্যে এতক্ষণ ধরে বিধানসভার মধ্যে, হাউসের 
মধ্যে যে রিজলিউশান সম্পকে আলোচন। হয়েছে, যেমন এসেনসিয়েল কমোডিটিসের 
দাম উত্তরোত্তর রৃদ্ধি পাওয়া সম্পকে । তাছাড়া আরও কতগুলি বিষয় নিয়ে 
আ.লাচনা হয়েছে। তার ম্লে রয়েছে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাবস্থা। 
আমরা জানি, একচেট্টিয়া পু'জিপতি ও সামস্ততান্ত্রিক গ্রহায় [গাটা ভারতবষ শাসিত 
হচ্ছে । যা কিছু ডেগলাপ€মন্ট, যা কিছু উন্নয়নের কাজ হোক না কেন, সমস্ত কম- 
কাণ্ড আজকে সারা ভারতবর্ষে যা হচ্ছে তা হচ্ছে সামান্য কিছু ধনিক শ্রেণ। 
স্বরে । আজকে এই ভ্ররিপুরা রাজ্য যেমন শর্থনেতিক দিক দিয়ে পম্চাৎপদ তেমনি 
সামাজিক দিক (দিয়েও পম্চাৎপদ । ব্রিপূরা রাজ্যকে উন্নত করা একান্ত আবশ্যক । 
আমা'দর মখ্যমন্ত্রী কিছুক্ষণ আগে বলে গেছেন, যেত্রিসুরাকে উন্নত করার সমস্ত 
কাজ ব্যহত হচ্ছে এই রেল সম্প্রসারনের জন্য । বততমানে চলতি আথিক বছরে 
কেবল মান্ত্র এম. ও. এস. সির ডিভিশনের জনা ১৭ লক্ষ টাকার ব্রিকস্‌ রেখেছে। এই 
১৭ লক্ষ টাক.র ব্রিকস পোড়ানোর জনা গেখানে যদি কয়লার না থাকে তাহলে সে 
কাজগুলি বদ্ধ থাকবে । শ্্রিপুরা রাজ্যে কোনরকম মাইনর ইরিগেশানের কা 
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হবেনা । আজকে যেমন ধরন, রাস্তার কাজ, সমস্ত ডেভলাপমেন্টাল কাজই যেগুলি 
মাচ মাসের মধ্যে করার কথা, কিন্তু এগুলি এখনও শেষ হয়ে উঠছেনা। তার কারন 
হচ্ছে রেশ। কী রকমরেল £ যেমন ধরুণ, [সিমেন্ট যেটা আসার কথা ফ্েই সিমেন্ট 
আসছেনা । তার ফলে কাজগুলি বন্ধ হয়ে খাকছে। প্রতিটা গ্রামের মধ্যে ওয়াটার 
সাপ্লাইয়ের মাধামে খাওয়ার জল দিতে হবে, কুয়া খনন করতে হবে, রিং ওয়েল 
বসাতে হবে, টিউব ওয়েল 1দিতে হবে । এই রিং ওয়েল টিউবওয়েল বসানোর জন্য 
সিমেন্টের দরকার । রডের দরকার। কিন্তু এগুলো যদি ঠিকভাবে না আসে তাহলে 
গানে তিক ঠিক ভাবে জল দেওয়া সম্ভব নয় । যেখানে আমরা দেখেছি যে, লেনিন 
রাশিয়ায় বিপ্লবের পর ১৯১৭ সালের পর প্রথমবারে যখন নতুন রাশিয়া গড়তে 
গিয়েছিলেন ত।র। প্রথমে পদক্ষেপ নিঃযসছিলেন গ্রামগুলিকে সম্প্রসারিত করার জন্য । 
আজকে হয়ত এই ভ্রিপূর৷ রাজ্যে সেই সমাজতন্ত্র এখনও অসেনি কিন্তু বামফ্রন্ট 
সরক।র প্রতিচ্ঠিত হওয়ার পর, বামফ্রন্ট সরকার জনগণেব কাছে প্রতিশ্রতি বন্ধ যে, 
ভ্রিপিরার & হাজার ৪৩৭টি গ্রামের মধে৷ বৈদু'তিকী করণ করতে হবে । কিন্তু এই 
বৈদুতিকীকরূণ করতে হলে তারের দরকার, ইলেক টক লাইনের দরকার, পেম্টের 
দরকার । পেগুলি আসার কথা । সেগুলি ঠিক ঠিক ভাবে না এসে পৌছু!ল বৈদ্বু'তি- 
কীকরণ সম্ভব না। কিন্তু রেলের অভাবে, ওয় গনের অভাধে সেগুলি এখনো এপে 
পৌছাচ্ছেনা। যার ফলে ৪ হাজ।র ৪৩৭টি গ্রামের মধ্যে প্রায় ৯০ ভাগ গ্রামই এখনও 
সেই বিজ্ঞানের অবদান বিদ্যুতের আলো পৌছেনি । বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় 
আসার পরে এগ্রিকালচার ডিসাটেমেন্ট কতগুলি কাজ হাতে নিয়েছেন। ৬৮৯টা 
গাওসভার মধে। অনেকগুলি গাওসভায় পাম্প মেশিন বদানো হয়েছে । কিন্ত সেগুমির 
প্রায়গুলিই দেখা যায় অচল অবস্থায় পড়ে আছে । কারণ ডিজেল নাই, পরিবহন 
ব্যবস্থ'র অভাব, রেলের অভাব ওয়াগনের অভাব ডিজেল এখানে আসছেনা । তারপরে 
দেখা যচ্ছে এই যে খর পরিস্থিতি, এমন কোন রাজ্য সরকার নাই যে বলতে 
পারব, বামফ্রন্ট সরকারের মত মোকাবিলা করতে পেরেছে। খরা পরিস্থিতির 
মে'কাবিলা করতে বামফ্রন্ট সরকার যেন্ভাবে তৎপর হয়েছেন সেই রকম কোন 
সরকারই তত্রর হয়নি । যেকোনদিক দিয়ে যেকোন পদক্ষেপ নেওয়া হোক না 
কেন প্রতিটি পদক্ষেপই এই ওয়।গনের ক্রাইসিসের জনা সবগুলি কাজেই অ5ল অবস্থার 
সৃন্টি হয়েছে । সবগুলি কাগ্জই ব্যাহত হচ্ছে । আজকে কেরো সনের দাম ১৭ পয়সা. 
বেড়েছে । সৈত্রেলের দ।ম বেড়েছে। যার ফলে এসেনসিয়েল কমোডিটিসের সমস্ত 
কিছুরই দাম বেড়ে গেছে । যে জিনিষ, গরীবরা ব্যবহার করেন, দে জিনিষগুলির 
দার উত্তরোতর রৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে । পু"জিবাদি শ্রেণীর দ্বারা যদি শাসনযন্ত্র পরিচালিত 
হয় সেখানে কখনে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরন হয়না । ক্ষমতার বিকেপ্রীকরন হয়না 
বলেই আজকে গ্রিপুরা সমস্ত দিক দিয়ে কি সামাজিক কি অর্থনৈতিক, সবদিক 


দিয়ে পম্চাৎ পন । আজকে ন্ত্িপুরাতে যদি নিউ বনগাও থেকে ধর্মনগর পধ্যন্ত রেল 
সম্প্রনারন করা যাগ) তাহনে (সেখানে ওয়েস্তংবগলনে এমন কি আসানসাল থকে 
মাল আনতে ঙ দিন কি ৪ দিন লাগবে । নিপুরা সরকার বামক্রন্ট সরকার এই 
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রেজেল্স সম্প্রসরন সম্পকে প্রতিটি সিটটিংএ আলোচনা করে থাকেন। কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, আজকে যারা কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন, তাদেরকে সঠিক ক্ষমত।সীন বলা মৃস্কিল। 
কিন্ত যারা এই ৩০ বছর যেভাবে কংগ্রেস দেশ চালিয়েছে তার উত্তরাধিকারী জনতা 
গভণমেন্ট এসোছল তারাও একই ধরনের রাজ্য চালি/য় এসেছেন। এই ত্রিপুরার 
ডেভলাপমেন্টের জন্য কোন চিস্তা কেন্দ্র করেননি । উত্তর পবঝঞ্চলের রাজ্যগুলি যেমন 
সবদিক থেকে বঞ্চিত তেমন জন্য কোন রাজ্য এইভাবে বঞ্চিত নয়। যেমন মনিপুর, 
মিজোরাম, নাগাল)শ, মনিপুর ত্রিপুরা রাজ্য ও অরুহনাচল প্রদেশ সব্বন্র উত্তর 
পৃর্বঞ্চলের রাজ্যগুলি পশচাতপদ । তারা কেবল বড় বড় গালগলপ করে এসেছে । তারা 
বলেছিল আইজল থেকে আগরতলা পয্যত্ত বড় বড় রাস্তা করবেন। তারপর আরও 
কত কি করবেন প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য টাকাও স্যাংশান করেছিলেন। কিন্তু কাজ 
কিছুই হয়নি। নভ্রিপ্রার ১৭ লক্ষ অনগ্রসর মানুষ অন্ধক।রেই থেকে গেছে। 
মাননীয় ডেপটি স্পীকার স্যার, আজকে সবদিক বিবেচনা করে যদি দেখা যায়, 
ভ্রিপ রা রাজো পরিবহন ব্যবস্থ। নাই, পরিবহন ব্যবস্থা না থাকলে ইশুস্ট্রিয়েলাইজেশান 
হয়না । ইগাস্ট্রয়েলাইজেশান না! হলে বেকার সমস্যার সমাধান হত পারেনা। 
আমরা সারা গ্রিপরার মানুষ যখন চীৎকার করি ফ্লাড আসছে, ফ্লাড আসছে, 
চেই ফ্রাড কন্ট্রোলের ব্যবস্থা হয়না । অথচ এইযে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্যালন 
জল অপচয় হচ্ছে, তার দিকে কারও লক্ষ্য নাই! এই জলগুলিচকে মানব কলানের 
জন্য সায়েন্সের দ্বারা, টেকনোলজির দ্বারা ব্যবহার করার উপযোশী করে তোলা 
যায় । কিন্ত তার জন্য ইশ্তাস্ট্রিয়েলাইজেণানের দরকার, নহুন মেথড দরকার । 
এই সবগুলির জন্য দরকার একমান্ত্র জীবনী শক্তি রেলের সম্প্রসারন, যা এখনো 
হয়নি । 


কাজেই মাননীয় উমেশবাবু যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন, তাকে আমি সমথ'ন 
করি আজকে ভ্রিপুরার লক্ষ লক্ষ ঝঞ্চিত মান্ষের কথা চিন্তা করে । ৩০ বছর ধরে 
তারা যেভাবে বঞ্চিত হয়েছে সে কথা চিন্তা করে। ভ্রিপুরার সামগ্রিক অগ্রগতি, 
সামগ্রিক শিলায়ন, সামগ্রিক উন্নতি, অথনীতি, সামাজিক প্রভুতি সমস্ত দিক দিয়ে 
যাতে উন্নতি হয়, তার জন্য গিপরার রেল ব্যবস্থাটাকে কেন্দ্র ফাম্ট প্রেফারেন্স 
দেবেন বলে আমি আশা করি। 


মিঃ ডেপুটি স্পীকার £- মাননীয় সদসাগণ এর পক্ষে আর কিছু কেউ বলবেন 
কিঃ প্রস্তাবক কিছু বলবেন কি? যাদি কিছু না বলেন, তাহলে আমি মাননীয় 
সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ কতৃক আনীত প্রস্তাবটি ভেটে দিচ্ছি। প্রস্তঝটি হল, 
“এই সভা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে প্রয়েজনীয় রেল ওয়াগণের অভাবে এবং 
ন্রিপুরা পর্যন্ত ব্রডগেজ রেল লাইন সম্পূসারিত না থাকায় ভ্রিপ্রার সকল প্রকারের 
প্রয়োজনীয় পন্য সরবরাহ দারুণ ভাবে বিদ্িত হচ্ছে । অপরপক্ষে নিউবঙ্গাই গণও 
থেকে ধর্মনগর পথ্যন্ত সরাসরি ত্রিপুরা মেইল চাল না থাকায় যাত্রীদের দুভোগের 
সীমা থাকছে না। সন কেন্দ্রীয় মন্ত্রনালয়কে অনুরোধ করছে যে ত।রা যেন অনতি 
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বিলছে ন্লিপরার স্থাথে উপরোক্ত রেল ব্যবস্থার অসুবিধা গুলো দুর করার জন্য উদ্যেগ 
নেন'?। 

মিঃ ডেপুটি স্পীকার £-_-সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হল মাননীয় সদস৷ শ্রীবিদ্য 
চন্দ্র দেববর্মী কর্তুক বে-সরকারী প্রস্তাব উথ্থাপক শ্রীবিদ্যচন্দ্র দেববর্মা অনুপস্থিত । 
তিনি তার প্রস্তাব উল্থাপনের জন্য শ্রীযাদব চন্দ্র মজুমদারকে অথারাইজ করে গেছেন । 
আম এখন মাননীয় সদস্য শ্রীযাদবচন্দ্র মজুমদারকে শ্রীবিদ্যান্দ্র দেববর্মার পক্ষে 
প্রস্তাবটি উথখাপন করার জনা অনুরোধ করছি । 


শ্রীযাদবচন্দ্র মজুমদার £-_-মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে বিধানসভার 
সামনে আমি প্রস্তাব রাখছি যে-__"এই (বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে ঘে ত্রিপুরার 
মটি দিয়ে কাপ, প্লেট, ডিস্‌ ইত্যাদি এবং অন্যান্য অর্থকরী মতশিলপ স্থাপনের 
সম্ভাবনা পগীক্ষ। করিয়া দেখার জন্যে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হউক ।” 
এই প্রস্তাবের পক্ষে বলতে হয় ভ্রিপুরার মাটি দিয়ে কি কিজিনিষ তৈরী করা যায় 
সেই সম্পকে আমি আজকে সবার সামনে বক্তব্য রাখছি । আজকে আমাদের 
বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার যে এই ন্রিপরা অনগ্রসর রাজ্য । অথচ ব্রিপূরার 
মাটি দিয়ে এমন অ:নক জিনিষ করা যায় যা দিয়ে আমরা অনেক কাত্ব করতে 
পারি। একটু পূবে ভ্রিপূরার রেল লাইন সম্প্রসারণ সম্পকে এবং রেল লাইন না 
থাক।র জন্য কেমন অসুবিধা ভোগ করছি, সেই সম্পকে অনেক বক্তব্য বিধান- 
সভার অন॥ন্য সদস্যরা রেখেছেন । কাজেই এ দিক দিয়ে আমি কিছু বলছি না। 
আমরা জানি সিমেন্ট পাওয়া যাবে না এবং এই সিমেন্টের অভাবে আমাদের 
বিভিন্ন পরিকল্পনার অনেক কাজ পিছিয়ে গেছে, কাজেই আমার মনে হয় এই 
ভ্রিপরার মাটি দিয়ে কাপ, প্লেট, ডিস ইতাদি অনেক কিছু করা যায়। ফুড ফর 
ওয়াকের মাধ্যমে আমরা অনেক রাস্ত। তৈরী করছি কিন্ত সেই সব রাস্তায় পাই- 
পের অভাবে জল প্রবাহের নানা প্রকার বিদ্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিনামে রাস্তা 
ও নম্ট হয়ে যাবে। কাজেই আজকে ত্রিপূ্রার মাটি দিয়ে যাদ এই সব পাইপ 
টিতরী করতে পারি, এ সকল পাইপ আমরা কৃষকের কৃষির উন্নতির জন্য, বিশেষ 
করে কৃষকদের মাঠে জল সেচ করার জন্য আমরা কাজে লাগাতে পারব । এই 
ধরমের কিছ ছোটখাট কাজ আমরা আজকে এই ন্রিপুরার মাটি দিয়ে করতে পারি । 
এই সব দিকে যদি আমরা নজর না দিই তাহলে ত্রিপুরার কৃষকের কুষির উন্নতি 
করা আমাদের পক্ষে কোন অবস্থাতেই সম্ভব হবে না। সিমেন্টের পাইপ তৈরী করার 
বিভিন্ন অসুবিধা যখন আমাদের এখানে রয়ে গেছে ভখন ভ্ত্িপুরার মাটি দিয়ে যতটুকু 
পারি ততটুকু করর এবং এর দ্বারাও কৃষির পক্ষে অত্যন্ত কিছুটা সহায়ক হবে। 
এ ছাড়া ভ্ত্রিপুরা রাজ্যে এমন মাটি আছে যে মাটি দিয়ে এ ধরণের পাইপ ছাড়াও 
কতগুলি জিনিষতৈরী করা যায়, যেমন কাপ, প্লেট, ডিস্‌ ইত্যাদি। কাজেই 
আমি মনে করি এই ধরনের একটি কমিটি যদি গঠন করা যায় তাহলে তারা 
পপর তদন্ত করে স্রিপ্রার ম্ৎশিলের উন্নতি করার করার বিষয় সুপাপ্রিশ করতে 
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পারেন । এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে অন্যদিকে যে অনেক বেকারের কর্ম- 
প্ংস্থান করা যাবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজই আমার বক্তব্য শেষ করার 
টমাগে আমি বলতে চাই যে মৃৎশিল্ের উন্নতি সাধনের দ্বারা ভ্রিপ্‌রার আংশিক হলেও 
উন্নতি বিধান করা সম্ভব হবে এবং এই ব্রিপ রার মইনর ইরিগেশন সহ অন্যান্য বেকার 
ৃ মস্যার সমাধান এর বিশেষ সহায়ক হবে । অতএব অমি গাশা করি যেকাজে 
কাজেই বিগত সর্নকার ৩০ বতসর যা অবহেলা করেছেন, বামফ্রন্ট সরকাগ সেই 
[দিকে মনোযোগী হয়ে সন্দর ভ্রিগরা গঙনে প্রতী হবেন। কাজেই আমি আজকে 
হাউসের সামনে এই প্রস্তাব রাখছি এবং আমি আশ। করছি যে এহ প্রস্তাবের সঙ্গে 
আপনারা সবাই এক মত হবেন । এই বলে আমি আমার বভ্ত'ব্য শেষ করছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পীকার £--আ।র কেউ বঞ্জব্য রাখবেন? 


শ্রীমতিলাল সরকার £-_-মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীবিদযা 
দ্র দেববর্মা এই হাউসের সামনে যেপ্রস্তাব পেশ করেতছন তাতে আমরা দেখতে 
পাচ্ছি আমাদের প্রিপূরার মানুষ, যারা গ্রামে বাস করছে, যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে 
আছে, তাদেরকে সামানাতম উপজীবিকার পথ এর মাধ্যমে কর দেওয়া যেতে পারে। 
আমাদের গ্রামের গরীব মানুষেরা আজকে ন্যুনতম রোজগারের পথ খুঁজে পাচ্ছেনা । 
সেই দিক থেকে শ্রিপরার সম্পদ হিসাবে মাটিকে যদি কাজে লাগানো যায় এবং সেই 
দিকে যাদ ফলোৎপ!দক দ্টি দেওয়া যায়, তাহলে নিত্য ব্যবহার্যা বিভিন্ন জিনিষ তৈরী 
করা যায়! এখানে অবশ্য ন্রিপরার মাটি দিয়ে কি কি জিনিষ তৈরী-কর। যায় তা পরীক্ষা 
বরে দেখার জন্য প্রস্ত'ব আছে। প্রিপুরায় বিভিন্ন রকমের মাটি আছে। পাথর মাটি, 
বেলে মাটি, কাদা মাটি প্রভাতি নানা প্রকারের মাটি আছে । আমরা প্রত্যেকে জানি 
যে মৃতশিঙ্গিরা যারা এই শিল্পকায্যে দক্ষ, তারা বিভিন্ন রকমের মাটি দিয়ে অনেক 
কাজ করতে পারেন। এ রকম ভ্রিপূরায় যারা মাটি দিয়ে কাজ করে যদি তা,দরকে 
দক্ষ করে তোলা যয় এবং শেখানো যায় এবং বিভিন্ন কারুকার্য অভিক্ত করে 
তোলা যায়, যদি এই ধরণের ব্যবস্থা করা যায় যে পাথর মাটি দিয়ে কি হতে পারে 
আঠাল মার্টি দিয়ে কি হতে পারে যাহা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন । সেরকম 
সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখলে বুঝা যায়, যেমন কাপ, প্লেট প্রভৃতি যাহা আমরা 
নিত্য ব্যবহারে দেখছি, সে সবগুলি মুৎশিল আর এই যে শিল্পজাতা জিনিষ তা 
কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে । আমাদের এই ভ্রিপরা রাজো, যারা তামা কাসার 
জিনিষ তৈরী করে, যারা তাত বনে, সে ধরণের মান্ষ অনেক বেশী। গ্রামের 
কুটির শিল্পির দিকে যদি নজর দেওয়া যায় তবে এই মান্ষগ্ডলোকে কাজের মধ্যে 
নিয়ে যাওয়া সম্ভব । গ্রামের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে জুদুঢ় করার জন্য ত্রিপুরার 
বামফ্রন্ট সরকার কুটির শিএকে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করছেন । যে তাত 
শিল্পীরা, যারা তাদের তাত তুলে রেখেছিল, আজকে সেই তাত নামিয়ে তারা তাত 
বুনতে শুরু করছে। তাদেরকে সুতো দেওয়া হচ্ছে। গ্রামের বিভিম প্রকারের কাজ 
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শেখানো হচ্ছে স্তধু নিজেদের শিল্প নৈপুণ্য দেখানো নয়, যেভবে হউক কুটিরশিল্পকে 
প্নরুত্জীবিত করে গ্রামের অর্থনীতি ও রূপরেখাকে সুদৃঢ় করার জন্য বামফ্রন্ট 
সরকার উদ্োগ নিচ্ছেন আরও উদ্যোগ নিচ্ছন যাতে ম্তশিল্পকে বাপকভ.বে প্রসার 
করা যায়। ত্রিপুরায় যে রকম বিভিন্ন প্রকারের মাটি অ:হে তাতে যদি দ.ন্টি নিবদ্ধ 
করা যায় আর কেন্দ্রীয় সরকার যদ সেভাবে পরীক্ষা নীরক্ষা করে দেখেন তবে 
রাজ্য সরকার শিল্পীদেরকে উৎ্সাহীত করে তুলতে পারেন যাতে তারা এ কাজে 
মনোনিবেশ করে । তাহলে দেখা যাবে ভ্রিপূরার মাটি দিয় যে প্রকারের জানষ তৈরী 
করা যাবে তাতে গ্রামের গরীব মান্ষ যারা কুটিরশ্ল্পী তাদের উপজীবিকার এটা 
একটা নৃতন পথ হতে পারে | তাতে তাদের সম্পণ দারিদ্র্য মুন্ত না হউক অন্ততপক্ষে 
মোটামুটিভ'বে নিজেদের জীবিকার প্রশ্ন সমাধান করতে পারেন । এই যে জানষপত্র 
তৈরী হবে তাতে তারা কাসার জিনিষ, কাশ-পিতলের জানষ প্রভূতির ব্যবহার অ.নক 
কমে যাবে। তার জন্য অথাও এ সব জিনিষগুলি বিকীী করার জন্য উযক্ত মা.কর্ট 
তৈরী করতে হব আর লক্ষ্য রখতে হবে যাতি সেগুলির লনঞ্জিবলিটি খব বেশী 
থাকে যাতে বেশী দিন বাবহার করা যায়। তাহলে সেই জিনিষগুলি ন্তিপুরার মানষের 
খুব সহজসাধ্য হবে । গ্রামের অথনীতি ন্বতমানে পঙ্জ হয়ে গেছে শাসনে ও 
শে।ষণে । বিপ্যস্ত হয়ে গেছে এ বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসের শাসনে । যেখানে দেশ 
আজ অনেক নীচে নেমে গেছে এবং গ্রামের অথনীতি বিপযস্ত হয়ে গে-ছ সেখানে 
মানুষকে রক্ষা করার জন্য এই যে পরিকল্পনা. ম্বৎশিন্দীদের জন্য পরিকল্পন। তাতে 
এী জিনিষগুলি মল্য যাতে সাধারণ মানুষের নাগালর মধ্যে থাকে তার প্রতি দ.চ্টি 
রাখতে হবে। সাধারণ মানুষ, মধ্যক্কত মানষ, কৃষক, শ্রমিক এবং কর্মচ।রীরা যারা 
দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে তারা ব্যবহার করতে পারে। অ'র সেগুলি ব্যবহার 
করার মধ্য দিয়ে যারা তৈরী করবে তাদের উপজীবিকা মিটতে পারবে । বঝ।জার 
স্্টি করর জন্য সারা ভারতবর্ষে এবং ভারতের বা হরে চেঞ্টা করতে হবে আরও 
দেখতে হবে যাতে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে তবেই সেই দঝ 
জিনিষ বিক্রী করা সম্ভব হবে। তাতে ত্রিপুরার মাটি দিয়ে রকমারি জিনিষ তৈরী 
জন্য যে প্রস্তাব এখানে এসেছে সেই প্ররস্তাবটিকে আমি সমর্থন করছি। 
এই মাটি দিয়ে কুস্তকারগণ কাপ, প্লেট, ডিস ইত্যাদি ছাড়াও পাইপ 
তৈরী করতে পারেন। এই পাইপ দিয়ে জল সেচের ব্যাবস্থ' করা যেতে 
পারে। মাটি দিয়ে এই রকম অনেক জিনিস তৈরী করা যেতে পারে । ফলে গ্িপূরার 
সাধারণ মানুষ স্বল্প দামে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ পেতে পারেন এবং কুম্তকারগণও 
অনেক লাভবান হবেন। মৃৎশল্পের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি বিশেষ 


কমিটি গঠনের জন্য যে প্রস্তাব এখানে এসেছে আমি তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। 
এই বলে আমি অ।মার বক্ব্য এখানেই শষ ফরছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পীকার ৪--মাননীয় সদস্য "নকুল দাস। 


শ্রীনকুল দে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স/র, ব্রিপুরার মাটি দিয়ে কাপ, 
প্লেটঃ ডিস, ইত্যাদি এবং অন্যান্য অথকরী ম্‌€ুশিল্প স্থাপনের 'সম্ত।বনা পরীক্ষা করে 
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দেখার জনা একটি বিশেষ কমিটি গঠন করার জনা যেপ্রস্তাব এখানে এসেছে গ্ই 
প্রস্তাব অতি গুরুত্বপণ । আজকে এখানে এইযে প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে 
আগে তা আর হতো ন। | ন্রিপ্‌রার মৃৎ্শিল্পের উন্নতির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা কেন্দ্র হতে 
আসত। কন্ত তৎকালীন ক্রেস সরকার প্র টাকা দিয়ে ন্িপরার মৃত্খিল্রের 
উন্নয়নমূলক কোন বাবস্থাই গ্রহণ করে শি তবে এতটাকা প্‌বতন কংগ্রেস সরকার 
কি করেছিলেন £ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার এটা আজ আমাদের ভালভাবে 
তদন্ত করে দেখতে হবে। আগে অনেকবার এ ব্যাপারে প্রস্তঠব করেছিলাম, কিন্ত্ত 
সেদিনকার কংগ্রেস সরকার তা আমলেই নেননি । আজ শ্রিপরার মৃৎশিলের উন্নতির 
জন্য এখানে যে প্রস্ত।ব এসেছে আমি তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি । এই বলে আমি 
আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি । 
মিঃ ডেপটিস্পীকার £-- আমি এখন প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি । প্রস্ত'বটি হলঃ 
“এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে ন্রিপ্‌রার মাটি দিয়ে কাপ, প্লেট, ডিস. ইত্যাদি 
এবং অন্যান্য অথ-করী মৃৎশিল্প স্থাপনের সম্তাবনা পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য একটি 
কমিটি গঠন করা হউক ।” 
(প্রস্তাবটি ধব্নি ভোটে গহীত হয়। ) 
মিঃ ডেপুটি স্পীকার £-- এই সভা আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ ইং 
মঙ্গলবার বেলা ১১টা পযন্ত মূলতবী রহিল। 
7/য21২9 110 0 নানা 18175. 
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প্রশ্ন 
১। ধম'নগর মহকুমায় রাণীবাড়ী হইতে ইচাই নৃতন বাজার রাস্তাটি পিচ করার 
সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা? থাকিলে কবে পযন্ত তাহা কাযকরী 
হইবে ? 


২। ধম'নগর মহকুমার ই5াই লালছড়া তহশিল অফিসের নিকইউবতাঁ মহাদেবের 
আশ্রম হইতে চোরাই বাড়ী বাজার পয্যন্ত রাস্তা (তরী করার সরকারের কোন 
পরিকন্ননা আছে কিনা £ থাকিলে কবে পথ্যন্ত তাহা কায্যকরী হইবে £ 


উত্তর 
উ | না, প্র প্রশ্ন উঠে না। 


২। লা, এ প্রশ্ন উত্বেনা। 
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প্রশ্ন 


১। (ক) ত্রিপুরা রাজ্যে সরকার তত্বাবধানে ফলের বাগান আছে কিনা ? এবং 
খে) যদি থাকে তাহলে কোন মহকমায় কয়টি বাগান এবং কি কি ফলের 
গাছ আছে £ 
২। (ক) ত্রিপ্রা রাজ্যে গাওসভাগুলিতে ফলের বাগান করার সরকারের কোন 
পরিকল্পনা আছে কি? 
খে) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা কায্যে পরিণত হবে? 


উত্তর 
১। আছে । 
কোন মহকমায় কয়টি বাগান ও কি কি ফলের গাছ আছে তাহা এইরূপ $-_ 
মহকুমার বাগানের ফলের গাছের নাম 
নাম সংখা 

১। সাব্রম ৫ট। লিচু, আম, পেয়ারা, আসাম 
লেবু, কাগজী লেবু, কাজু- 
বাদাম, নারিকেল, সূপারী, 
সফেদা, কলা, কাঁঠাল, 
আনারস, গোলাপ জাম ও 
গোলমরিচ। 

২। বিলোনিয়া এ. টা লিচু, অ।ম, পেয়ারা, আসাম 
লেবু, কাজ বাদাম, নারিকেল, 
সুপারী, সফেদা, কলা, 

রি কাঠাল । | 

৩। অমরপুর ৫টা লিছু, আম, পেয়ারা, আসাম- 


লেবু, কাজু বাদাম, নারিকেল, 
কাঠাল, আনারস। 

৪) উদয়পুষ ঙ্‌টা লিচু, আম, পেয়।রা, আসাম- 
লেবু কাজু বাদাম, নারিকেল, 
গুল মরিচ, সুপারী, সফেদ।- 
ফলা, কাঁঠাল । 
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মহকুমার 
নম 
৫1 সোনামূড়া 
৬। সদর 
৭। খোয়াই 
৮। কমলপর 
ৰা 
৯। কৈলাশহর 
১০। ধর্মনগর 
ক) 
আছে। 


বাগানের 
সংখা 


সপ রা টপ 


৪টা 


৫টা 


ওটা 


৪হা 


৭ট। 


৮টা 


খ)ট ১৯৭৫-৭৬ ইং হইতেই ফলের বাগান 
অনদান দেওয়া হইতেছে এবং বাগান ও স্ম্টি হইতেছে। 


ফলের গাছের নাম 


(লিচু, আম, পেয়ারা, আসাম- 
লেব, কাগজীলেবু, কাজু- 
বাদাম, নারিকেল, সুপারী, 
গুলমরিচ, সফেদা, কলা, 


কাল ও আনারস। 
এ 


লিদু, আম, আসাম লেবু, 
কাগজীলেবু, কাজুবাদাম, 
নারিকেল, পেয়ারা, কলা, 
কাল ও আনারস। 


লিদু, আম, আসামলেব, 
কাগজীলেবু, কাজুবাদাম, 
নারিকেল, সুপারী, ফেদা, 
কলা, ক।ঠাল, কমলা । 


লিচু, আম, পেয়ারা, 
আসামলেবু, কাগজীলেবু, 
কাজু বাদ।ম, নারিকেল, 


সফেদা, কলা, কাঠাল, 
আনারস, কমলা । 


লিচু, আম, পেয়ারা, আসাম 


লেবু, কাজু বাদাম, গলমরিচ 
সফেদা, কমলা, আন!রস, 
নারিকেল, কাঠাল, কলা । 


কর।র জন্য গাওসভাগুলিকে 
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প্রশ্ন 
৯। পাট ও তলা উও্পাদনকারী চাষীদের কোন প্রকার খাণদান ব্যবস্থা চালু 
আছে িনাঃ 
২। যদি চাল থাকে তাহলে ১৯৭৮ইং এবং ১৯৭৯ ইং সনে কোন বিভাগে 
কতজন চাষী খণ পেয়েছেন। 
উভ্ভর 
১। সরকারের তরফ থেকে নেই। 
২। প্রশ্ন উঠেনা! 
4১101177579 ১7413120 0015০] 0 0. 14 
73১--০11 ১010০001) (01). 12095. 
প্রশ্ন | 
১। ১৯৭৯ ইং সনের মে মাস পহ্যন্ত খরায় ভ্রিপুরা রাজের শতকরা কতভাগ 
আউস এবং বরো ফসল নম্ট হয়েছে। 
২! ক্ষতির পরিমাণ কোন বিভাগে কত 2 
৩। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের কি ধরনের সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে ? 
উত্তর 
১। ১৯৭৯ইং দ্নের মে মাস পথ্্যন্ত খরায় রাজ্যের আনুমানিক শতকর! ৬৩ 
ভাগ আউস ফসল এবং ৩৭ ভাগ বরো ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে । 
২। বিভিন্ন মহকুমায় আনৃমানিক ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরাপ $--- 
ক্ষতির পরিমাণ 
মহকুমার নাম আউস | বরো 
ধর্মনগর ৭,০৫৬ ৩৬৬ 
কৈলাসহর ৯,৭৯৫ ২৫৪ 
কমলপর ৬,৭০৬ ৮৬০ 
খোয়াই ১২,২২০ ৮৭৪ 
সদর ১৫,৯৭৮ ৪,০৬৭ 


সোনাঘুড়া ৭৬১০ ১,৩৩৫ 


হি 
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ক্ষতির পরিমাণ 


মহকুমার নাম আউস | বরো 
উদয়পুর ৫,৫৬১ ১৫০০ 
বিলোনীয়া ৫,৭৭২ ৫১৬ 
সাব্রম | ১৭৫৩ ৮009 
অমরপ র ২,৪৮৯ ৯২২ 
৭৪,৯৩০ ১২,৪৬৪ 


৩। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের জমির পরিমাণ ও চাহিদা অনুথায়ী ২০ টাক। থেকে ৪০ 
টাকা পথয্ত্ত মূল্যের ধানবীজ, তৈলবীজ, মেস্তাবীজ, তুলাবীজ, ডালবীজ ও সব্জিবীজ 
বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে । তদুপরি ১৫ই জুন, ১৯৭৯ হইতে শতকরা ৩৩ই 
ভাগ ভভকিতে বিভিন সার বিক্রি করারও ব্যবস্থা করা হইমাছে। 

/৯017)110৩ 96971190 00965£101) 1০. 19 
8১--5101 18801 1৬]01791) 9117102. 
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প্রশ্ন 
১। টৈলাসহর ও ধুমাছড়া রাস্তা তৈরী করিতে ফটিকরায় হই:ত মশাউলি পধ্য্ত 
রাস্তাতে নাল জম অধিগ্রহণ করা হইয়াছে কিনা ? 


২। যদি হইয়া থাকে, তবে মোট জমির পরিমাণ কত ও দুই একরের কম জমির 
মালিক কতজন এবং 


৩। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ ন। দেওয়।র কারণ কি? 


উত্তর 
১। হা) । 
২। মোঠ জমির পরিমাণ ৫২.১০ একর । দুই একরের কম জমির মালিক 
কতজন এই তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে । 
৩। জমি অধিগ্রহণের কাজ অসম্পূর্ণ খাক।র জন্য । 
4১011010060 9121৬] (06195901071 ব০. 24 
99--9101 10011 1060 801, 


৬৬]|| 0116 11901110109 111115001 111-01708116 01 010 1১. ৬. 1)০1)00. 06 01585১৫ (9 
১0৪ (6--- 
প্রশ্ন 


১। ব্লাধাকিশোরনগর গণাওসভার বাজারবান্দ হইতে কামালঘাট পয্যস্ত রাস্ত!কে 
পি, ডবলিউ, ডির অন্তভূত্ত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি? 
২। যদি থাকে, তবে কবে পয্যস্ত তার কাজ শুরু হবে? 
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উত্তর 
১। না। 


হ। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা । 
4৯017100064 0794 0306১0107) ব্ব০. 30. 


3৬--91)1 "0৮111 1৬1 21) 91101)0. 


৬৬1]| (1) 1101)1010 ৬11119(01--117-011716৩ 91 11)0 /৬1111101 []0901101 190199101161)( 
[0০ 016836৫ (0 3140৩ :-- 


প্রশ্ন 


১। ভ্রিপূরা রাজ্যে একজন ডাভনর ছারা পরিচ।লিত পশড চিকিৎসা কেন্দ্র আছে 
কিনা ? 


২। যদি থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের বিভাগ ভিত্তিক সংখ্যা কত। 


৩। গ্রকেন্্রগুলিতে ১৯৭৯ ইং এর জানুয়ারী হইতে কয়টি পশ্ত এখন পধ্যস্ত 
চিকিৎসা হইয়।ছে এবং কয়টি মারা গিয়াছে । 


উত্তর 
১। হ্যা, ত্রিপুরা রাজ্যে একজন ডাজ্তার দ্বারা পরিচালিত পশু টিকিতসালয় 
আছে । 
২। বিভাগ ভিত্তিক উত্ত চিকিৎসালযের সংখা নিম্নে দেওয়া হইল । 
ক) পশ্চিম হিপুরা জিলা $-_ 


শপ "ররর ররর পপর পর সাজার রর ০০০ রাহ _._.-- 


সদর মহঞ্ুমা _-৬টি চিকিৎসালয় ও ১টি হাসপাতাল । 
খোয়াই মহকুমা -_-৩টি টিকিৎসালয় | 
সোনামুড়। মহকুমা -__২টি চিকিতসালয় । 


খ) দক্ষিণ ভ্রিপূরা জিলা ঃ-_ 


আরা এরর অর “সস্্পাররাররচ ররররারগ ু ৩০০০০ অ্শমরার (ারর 


উদয়পুর মহকুমা -_-৩টি চিকিএসালয়। 
অমরপুর মহকুমা __২টি চিকিৎসালয় । 
বিজোনীয়! ধহকুমা _-৫টি চিকিতসালয় । 
সাব্রম মহকুমা _-২টি চিকিৎসালয়। 


গ) উত্তর ন্রিপুরা জিলা £-_ 


রস হার রর ররর -০০০০০০০০স্, --সঞচ রর সস ্্ 


কৈলাশহর মহকুমা -- 8টি চিকিৎসালয়। 
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গ) উত্তর ভ্রিপরা জেলা 
ধর্মনগর মহকুম। _-ওটি চিকিৎদালয়। 
কমলপুর মহকুমা --৩টি চিকিৎসালয়। 
৩। ক) পশ্চিম ভ্ত্রিপুরা জেলার রা কেদ্রগুলিতে ১৯৭৯ ইং এর জানয়।রী 
৩১.৭.৭৯ ইং পযন্ত মোট ৮৩১৯টি পে চিকিৎসা কর হইয়াছে । 

খ) দক্ষিণ গ্রিপূরা জেলায় মোত ৫৩,৪৬৩টি পশুকে চিকিতসা করা হইয়াছে । 

গ) উত্তর-দক্ষিন শ্রিশ রা জেলায় মোট ৯,৩২২টি পশুকে চিকিৎসা করা হইয়াছে । 
চিকিৎসিত পশুর মধ্যে এত পওর 'কান হিসা৭ অন্র দপ্তরে রাখা 
হয় না। 

/১৫1110004 ১(০/104 030০১101) ৭০9, 6) 
91111720112] ১2112. 
৬/1]] (17০ 1101-1016 1৬111115(61-11-017816 01 019 00-0701810%0 106109110761) 17৫ 
[)108564 (0 ১৫০৫০, 
প্রন 

১। সারা ন্রপরায় দুধ উতপাদকদের কয়টি সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে» এবং 

২ । তাদের থেকে বছর গড়ে দৈনিক কি পরিমাণে দুধ সরকারের পক্ষে সংগ্রহ 
করা সম্ভব হচ্ছে । 

৩। এই দুধ সরকার কিভাবে কাজে লাগাচ্ছেন 

৪1 এই সকল সমবায় সমিতি গঠনের ফলে দুধের দামের উপর কিরূপ 
প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে £ 

উত্তর 

১। হ১টি। 

২। ৯০০ লিটার । 

৩। এই দুধ আগরতলা ডেয়ারী ও উদয়পর গ্রামীণ ডেয়।রি সেন্টারের মাধ্যমে 
উত্ত এল৷কার জনগণ, বিভিন্ন হাসপাতাল ও জেলখানা প্রভৃতি স্থানে সরবরাহ করা 
হইয়। খাকে । 

৪। দুগ্ধ উও্পাদক সমবায় সমিতি গড়ে উঠার ফলে গ্রামের দুগ্ধ উৎপাদকের। 


সরকারের নিকট হইতে অপেক্ষারুত উচ্চ ম্ল্য পইতেছেন এবং গরুর জনা সুসম 
খাদ্যও পাইতেছেন । তাছাড়া সমবায়ের মাধামে দুগ্ধ সরবরাহের আগ্রহ রদ্ধি 


পাহতেছে । 
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/১017া12 97151 31079101২09. 64 
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গিগা 
১। বঠতমান বছরে উত জগত কটি হান টোরণী, শুনার ও গাভী ক্কষকদের 
মধ্যে বিলি বন্ছন করা হয়েছে তাব [হপার এব? 
২। সরকারের তরফ থেকে এগুল তন্বাপ্রধানের দেন বাবস্থা আছে পিনা” হব 
৩ । থাকিলে তাহার বিবরণ । 
৬৬ 
১। বত'মান বছরে নিম্নলিখিত সংখ্যক হাস, মোরগী, শুকর ও গাভী 
কুষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়ছে । 


ইশাস মোরগা শ.কর গভী 


পর এরর এর 
শা” সপ রাজারা 
চে রোজি 


৩২৫টি ১১,৫৯১টি ১৫৬টি ৯টি 

২। হ্যা আছে। 

৩। ব্লক ভিত্তিক পশু পালন সম্প্রসারণ কায্যকারক ব্যতিরেকে প্রত্যেক পশু 
টিকিৎসালয়ে একজন পাশ করা ডাক্তার আ.ছন যাহ।দের সহায়ত।য় এই বিভাগের 
সম্প্রসারণ কার্য্য 'নযজ্ত কমাঁগণ এই সমত্ত পশুগু লর স্থাস্থা রক্ষার জন্য প্রয়াজনীয় 
টিকার ব্যবস্থা করন এবং অসুস্থ পত্র টিকিৎসার জন্য নিকউস্থ পন্ড চিকিৎসালক্ 
বা প্রাথমিক পশু টিকিৎসা কেন্দ্রের সাহাধ্য নেওয়ার জন) উত্ত গ্রামবাসীদের পরামশ' 
দিয় থাকেন । 


/50101006 9021160 0306১11০011 1০. 6০. 
13) :--91011 [।1211)21) 10001381000. 
প্রশ্ন 
১। রাঁজ্যে কয়টি ফলের চারা ও কলম উৎপাদন ও বিতরণ বেন্দর আছে ॥ এবং 
২। চলতি বছরে কতজন রুষকের মধ্যে চারা ও কলম বিতরণ করা হয়েছে । 


৩। যে সকল চারা ও কলম ক্লষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে তা তদারক 
করার জন্য সরকারের কোন ব্যবস্থ। আছে কি না, এবং থাকিলে তার বিবরণ? 


উত্তর 
১। রাজ্যে মোট ২৩টি ফলের চারা ও কলমের উৎপদন ও বিতরণ কেন্তর আছে। 
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২। চলতি ১৯৭৯-৮০ সালে মোট ১৪,৯২০ জন কৃষকের মধ্যে ফলের চার' ও 
কলম বিতরণ বরা হয়েছ। 
৩। সাধারণভাবে প্রা সেবকগণ নিজ নিজ এলাকায় কুষকাদিশকে প্রয়েজন 
অনুযায়ী পরিচযণা ও তদারকীর জন্য উপদেশ ও দিদ্দেশ দিয়া থাঃকন। 
/8017)10000 9091100 03009511017) 1২০. 76 
39 :--91]71 0077651। 0011111118 যো). 
প্রশ্ন | উত্তর 
১) ইহা কি সত্য যে ধেমনগর) ৯) হযা। 
আমটিলা বড়গোল্প মে বাবন। 
নদীর জল আটকা থাকায় 
কয়েকশত একর জমির ফসল 
প্রতি বংসর ন্ট হল £ 


২। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ২) ভান্সন্ধান কাযোযের পর ইভা সম্বন্ধে 
জল নিক।শের বাবস্থা কবে যাখাটিত বাবস্থ। গ্রহণ করা যাইতে 
পযণ্স্ত গ্রহণ করা হবে 2 পারে। 


4৯৫11111004 ১0৮1০ 08651101110, 98 
139 :--91)11 15072071025. 


₹$1]| (1017.)117010 1৮111015101 111 01৩ 01171510165 19510. 1১০ 0195564 10 
51216 :-- 


প্রশ্ন 
১। ১৯৭৮-৭৯ সালে কত পরিমাণ রুই ও কাতলা মাছের পোনা গ্রামাঞ্চলে কত 
সংখ্যক মৎস্য চাষী।দর সরবরাহ করা হয়েছিল ? 
উত্তর 
১। ১৯৭৮-৭৯ইং সালে ২৬:৩৭ লক্ষ (ছাবিবশ লক্ষ সাইন্রিশ হাজাব) রুই, কাতলা 
প্রভ্‌তি মাছের পোনা হামাঞ্চলে ২৯২৮জন মৎসাচাষীর মধো সরবরাহ করা 
হইয়াছিল । 
প্রশ্ন 
২। ১৯৭৯ ৮০ সালে আগচ্ট পযন্ত কত পরিমাণ অনুরাপ মাছের পোনা গ্র।মাঞ্চলের 
মৎস্য চাধীদের সরবরাহ করা হইয়াছে ? 
উত্তর 
২। বর্তমান বৎসরের (১৯৭৯-৮০ইং) আগন্ট মাস পযান্ত গ্রামাঞ্চলের ৩৫৯১ 
জন মৎস্চাষীর মধ্যে ২৫৬৮ পেটিশ লক্ষ আটষ(ট্র হাজার) পোনা মাছ সরবরাহ 
হইয়াছে। 
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/017010660 91021760 0396391101০. 99 
3-- 91011 81775617185 
111 (11৩ 1701010 1৬1171551 11101082169 0107০ 7১৬41) 109 0109500 (0 90৪1০ :-_- 
প্রশ্ন 
১। ১৯৭৮--৭৯ সালে কত সংখ্যক বিদুৎ গ্রাহককে (19011951010 2170 
0017)1010191 ) কত পরিমান বিদ্যুৎ সরবনাহ করা হয়েছিল £ 
২। বিদ্যুৎ সরবরাহ বাবত কোন গ্রাহকের নিকট বকেয়। পাওনা আছে কি? 
৩। যদি থাকে, বকেয়া টাকার পরিমান কত, এবং 
৪। বকেয়া টাকা আদায় করিতে সরকার কোন বাবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন 
কিনা, করিয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ? 
উত্তর 
১-৪. তথযদি সংগ্রহ কর। হইতেছে । 
/৯]1110000 ১(োত্পর 09950107109. 164 
135 :_ 911 ১710 01720011017. 


|| 016 17011-016 17৬111115(01 17-0118706 01 (110 1. ৬/. 70191. ৮০ 79198560 (০ 
50216 :-__ 
প্রন 


১। ইহা কি সত্য সোনামড়া গোমতির উপর একটি স্থায়ী পাকাত্রীজ নিম্মানের 
প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে । 
২। যদি সত্য হয় তবে এই ব্রীজ নিশ্মানের কাজ বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে ? 
উত্তর 


১। সোনামড়ায় গোমতী নদীর উপর একটি স্থায়ী সেত নিশ্্মান করার পরিকল্পন৷ 
সরকারের আছে। 


২। প্রাথমিক জরীপ পফায়ে । 
/01010160 9091100 00005010919 1109 105 


3 .--911 92078 001710101)019 


৬11] 01৩ 1101)1216 110150717-010120 01015 1১ ৮/. 10910211001) 6 09162560 
10 9৫809 :-_ 
প্রশ্ন 


১। ইহা কি সত্য যেপ্রাক্তন কোন কোন মন্ত্রীর এবং এম, এল, এদের কাছে 
সরকারের কোন কোন বিষয়ে টাকার মুল্যে অনেক পাওনা রয়েছে, 


২। সত্য হইলে তাহাদের নাম এবং কাহার কাছে কত পাওনা আছে, 


৩। এই সম্মস্ত পাওনা আদায়ের কি কি ব্যাবস্থা! এখন করা হয়েছে? 
উত্তর 

উ। হ্যাকেবলমান্র কোন কোন প্রাক্তন মন্ত্রীর কাছে পাওনা আছে । 

২। সংযোজনী “ক দ্রম্টব্য | 


ও। সরকারী সম্পত্তি ফের বা বাজারদর অনবযায়ী ম ৰ 
/ ল্য জমা দে 
প্রাক্তন মন্ত্রীদের লিখা হইয়াছে এবং তাগিদ ও দেওয়া হইতেছে । ০৪ 
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প্রশ্ন 
১। উদয়পূর মহকুমার অন্তর্মত নোয়াবাডী কিংবা অনা কোন (নিকটবতাঁ স্তানে 
পিরছড়াতে সেত্‌ তৈরী করার সরকারের কোন পরিকন্ননা আছে কি না 
এবং 
২। যদি থাকে, কখন কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়ঃ 
উত্তর 
১। হ্যা। 
২হ। দরপত্র আহঝন করা হইয়াচ্রু। এই আখিক বছরেই কাক আরস্ত করা 
যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। 
/১0]010000 ১976৫ 08980101) 9. 110 
3১--91]11 1৬12(011%11 01100101019 
৬/1]| 11০11011010 1111115161 11-01700720 01 1110 €0-01)01001৮0 191)81(111611 
09170158560 (9 91909. 
প্রশ্ন 
১। ইহা কি সত্যযে বিভিন্ন মানের পাটের জন্য বিভিন দর বেঁধে দেওয়া 
সত্বেও পাট উৎপাদক জাপারণ চাখী সব রকম পাটই কেবলমান্র সর্ব 
নিম্ন দরে ক্রেতাদের নিকট ধিরুয় করতে ঝধ্য হচ্ছেন, এবং 
২। সত্য হইলে পাট উৎপাদক সাধারণ মান্ষ যাহাতে পাটের নায্য মূল্য পায় 
সৈ সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, 
৩। পাট উৎপাদকদের হইতে সরাসরি পাট ক্রয়ের জন্য ল্যাম্প ও প্যাক্স সোসাইটি 
গুলিকে সরকারের আথিক (খণ) সহায়তা কর।র ব্যবস্থা আছে কি, 
৪। জুট করপোরেশন অব ইঙ্ডয়। এবং ভ্রিপূরা জুট মিল যাতে ল্যাম্প এবং 


প্যাক্স কো-অপারেটিভগুলি মারফৎ পাট ক্রয় করেন তার জন্য সরকার চেষ্টা 
করিবেন কি £ 
উত্তর 


১। ইহা ঠিক নহে। ভবে, যেখানে কোন অনমোদিত ক্রয় কেন্দ্র নাই 


সেখানে পরিপোষক মূল্য হইতে কোন কোন ক্ষেত্রে কম দরে বিক্রয় হইতে 
পারে । 


২। ম্বাহতে রুষকরা ন্যায্য মূল্য পায় তঙজ্জন্য এই মরগুমে ৩ 
যু র ১টি অ 
ক্রয় কেন্দ্র খোলা হইয়াছে । ৪ 
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৩। না, 


৪। বতম'নে ভ্রিপরা এপেক্স মাকেটিং সোসাইটি জুট কঙ্রদেরেণন অব  ইতিয়া 
এবং ভ্রিপ্‌রা জুট মিলের পক্ষে ল্যাম্পস, পাাক্স এ্রবং অন্যান্য সমিতির 
মারফৎ পট ক্রয় করে । বতমানে সরকার এরাপ কোন পরিকল্পনার কথা 
চিন্তা করিতেছেন না। 

11] (11017011016 1৬11019091-111-01:0109 0 [010 00 017018016 [0010210101) 
70০ 018756৫ (0 50200 :__ 

প্রশ্ন 

১) রাজোর কোন ব্লকে কয়টি লাস্পস্‌ অমবায় সমিতি এবং কয়টি পযাকস, 
সমবায় সমিতি গঠন কর। হয়েছে 2 

২) এই দুই ধরণের সমবায় সঙিতিগুলির যাশা স্ল্কার দেকে শেয়ারের টাকা 
দিয়ে সদস। হয়েছেন তাদের সংখা গ্র্যান্ট এবং লোন প্রত্তা পৃথক ভাবে। 

১) ব্তীক ভিিক ল্্যাম্পস্‌ ও পাকুস সমবায় সঙিতির হিসাব এইরূপ 85 


০০ -* আ০, নে, এরি.».._... _. ৮ রদ গজ হে এএঞল্য৫৪ "৪ 8 রশ ও সি পয আস ৮. ৩ ৮৭ এক ওর জচয়জ ৪ জি... নি সা আপু ৭ ১০ চলে আ-  স্পাাদাচে হা ১ -৮ &| রাজ এয়ার রা ০8০৫ 


ব্লঃশর শাম সংখ্যা 
ল্যাম্পস, প্যাকস. 

১) সদর নথ ব্লক (মোহনপুর ) ঃ ১৩ 
২) সদর ইচ্ঠ পলক (ডিপানীয়া ) ৩ 

৩) সদর সাউথ্ব ব্লক (বিশালগড় ) ৪ ২৫ 
৪) খোয়াই ২ ৮ 
৫) তেলিয়াম্‌ড়া ২ ৬ 
৬) মেলার -- হ্‌হ 
৭) মাতাবাড়ী উদয়পুর ২ ১৭ 
৮) রাজনগর -_ ১৩ 
৯) বগাফা ৩ টি বি 
১০) সাতচান্দ ও ১০ 
১১) পানিসাগর -- ২১ 
১২) কুমারঘাট ০ ১৯ 
১৩) সালেমা ১ ২১ 
১৪) অমরপুর ৬ ২ 
১৫) ডম্বুরনগর ২ শ+ 
১৬) ছৈলেংট৷ ৪ -- 
১৭) কাঞ্চনপুর ৭ স্ 
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২) সরকার হইতে গ্র্যান্ট হিজাবে দেওয়া! শেয়ারের টাকা দিয়ে ল্যাম্পস, 
সমবায় সমিতিগুলিতে যে সদস্য হয়েছেন তাদের মোট সংখ্যা ১৬,৩২০। ইহা ছাড়া 
ন্রিপূরা সমল ফার্মার ডেভলাপমেন্ট এজেন্সি হইতে লোন হিসাবে পাওয়া টাকা দিয়ে 
ল্যাম্পস সমবায় সমিতিতে ৬০৭ জন এবং গ্যাক্স সমবায় সমিতিতে ২৩৯ জন 
সদস্য হয়েছেন। 


[১/৮১517২৩ 1,/৮1) 011077274৮3 72 
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প্রশ্ন 

১। এ বছর খরায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের মধ্যে সারা গ্রিপুরায় কিকি বীজ বিলি করা 
হয়েছে এবং সেই বীজের পরিমাণ কত £ (ব্লক ভিত্তিক ছিসাব ) 

২। ভরতুকিতে সার বিক্রয় করতে গিয়ে রাজ্য সরকারকে কি পরিমাণ অর্থ ভতুকী 
দিতে হয়েছে ? 

৩। যাতে সার মজুত না হয় তার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থ। নিয়ে'ছন । 

উত্তর 
111015101-111-010019 0 /৯11000100016 (9111 13. 1২192) 
তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে । 
70175081716 0965101011০. 11 
7/--91)11 17191%11 00700017001, 
$/1]| 0116 1৬111015091-117-017219 01 1119 7১. ৬. 1). 06 [919590 [0 56866-_ 
প্রশ্ন 

১। ১৯৭৯-৮০ সালের মধ্যেই বনকুল নূতন বাজার হইতে ঘোড়ার্কাপা বাজার 
এবং ঘোড়ারকাপা হইতে শিলাছড়ি বাজার পর্যন্ত রাস্তা তৈরী, রাস্তা সংস্কার ও পুল 
নির্মাণ করে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা হবে কিনা ? 

২। না হয়ে থাকলে তার কারণ কি? 

৩। কলাছড়া ঝাজার হইতে চালিতা বাজারের রাস্তা, চালিতা বাজার হইতে বাঘ- 
মারা রাস্তা, সাতচান্দ ব্লক অফিস হইতে ভূরাতলী কালীর বাজার রাস্তা মনু বাজার 
হইতে ভুরাতলী কালীর বাজ।র ভায়া লবন রোহাজা পাড়া, সাতচখন্দ ব্লক হইতে 
বনকুল রাস্ত। ভায়া পঞ্চমগ পাড়া এবং মনুবাজার হুইতে মনূঘাট রাস্তা এখনও সম্পন্ন 
না হওয়ার করন কি? 

8। কবে নাগাদ এ সমস্ত রাস্তা তৈরীর কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যেতে 
ঘারে £ 


(30095110915 & 4105৬/615 77 


৫। এ রাস্তাগুলি ছাড়া অন্যানা গ্রামীন রাস্তা যথা, কলাছড়া হইতে গগন মৌজা 
রাস্তা ভায়াসোনা মোহন পাড়া এবং কলাছড়া হইতে পৃষ্প রায় পাড়া পথ্যত্ত রাস্তা 
তৈরী করা হবেকি? 

৬। ইউ, এস রোড হইতে তৈকুস্তা রাস্তার পুল নির্মনের ব্যবস্থা হবে কি? 

উত্তর 
3৩ 91011 321927810 1৬2)017061. 
১। বনকুল নৃতনবাজার-_ঘোড়াকাপা রাস্তা 
১৯৮০ সালের মধ্যে কাজ শেষ করিয়া যানবাহন চলাচলের ব্যশস্থা করা 
যাইবে বালয়া আশা করা যায়। 
ঘোড়াকাপা -শিলাছড়ি বাজার রাস্ত। 


ইটের সোলিং এর কাজ শেষ হইলেই যানবাহন চলাচল করা যাইবে আশা 
করা যায় । প্রয়োজনীয় ইট না পাওয়া যাওয়ার জন্য সোলিং এর কাজ শষ করিতে 


বিলম্ব হইতেছে । 

২। ইটের অভাবে রাস্তাগুলির উন্নতির কাজ ব্যাহত হইতেছে । ঘোড়ার্কাপা 
হইতে শিলাছড়ি রাস্ত$র ইট বসানোর জন্য বহুবার দরপন্র আহবান করিয়াও কোন 
সাড়া পাওয়। যায় নাই । পুনরায় চেজ্টা করা হইতেছে। 


৩। ক) কালাছড়। বাজার হইতে ক) ১৯৭৮ সনের বন্যার জলে 
চালিত; বাজার রাস্তা । ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় নির্মাণ 

ক'জের অগ্রগতি ব্যাহত 

হইয়াছে । এখন অগ্রগতি 


অব্যাহত আছে। 
খ) চালিত বাজার হইতে খ) ইহা নিমাণের আর্থিক 
বাগমারা রাত্ত। | সম্মতি ১৯৭৯ সনে পাওয়া 
গিয়াছে । মাটি কাটার কাজ 

চলিতেছে । 
গ) স।তচান্দ ব্লক অফিস গ) ইহা ১৯৭৮ জালের বন্যায় 
হইতে ভুড়াতলী কালী ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় নির্মণের 
বাড়ী বাজারের রাস্তা-- কাজ ব্যাহত হইয়াছে । বর্ত- 


মানে কাজ চলিতেছে । 
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ছা) মনুবাজার হইতে লবণ ঘ) ইহার কাজ স্বাভাবিক গতিতে 
রোয়াজা পাড়া__ চলিতেছে । 

৩) সাতচান্দ ব্লক অফিস ৩) ইহার আথিক সম্মতি ১৯০৯ 
হইতে বনকুল বাজার সালে পাওয়া গিয়াছে । এখন 
রাস্তা মাটি কাটার কাজ সম্পণ প্রায় 

সেতর কাজ হাতে নেওয়া 
হইতেছে । 

চ) মনুবাজার হইতে মনু- 5) ইহা পূর্ত বিভাগর অধীনে 
ঘাট রাস্তা__ নয়। 


৪1 রাস্তাগুলি নির্মাণ কজের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য উপযুক্ত 
ঠিকাদার পাওয়া গেলে ১৯৮০ সালের মধ্যে কাজটি সম্পম হইবে মাণা করা যায়। 


৫। ইহা পূর্ত বিভাগের অধীনে নয় । 


৬। হ্্যা। 
/২01110600 011-5109160 03009501011 0. 1). 
/550010111% 90811694 0306১010110. 131. 
3১ 1801121 58) 101. 
প্রশন উত্তর 
১) ইহাকি সত্য যে কোনাবন, ১) হায। বিস্তারিত পরীক্ষা 
পাগুবপর, নেহালাচন্দ্রপুর নিরীক্ষ/র পর এ সম্বন্ধে সঠিক 
গকুলনগর ও চাম্পামুড়ায় তথ্য জান। যাইবে । 


গভীর নলকুপ বসিয়ে বিরাট 
এলাকা কৃষিযোগ্য করা সম্ভব ? 


২) এ সম্পকে কোন পরীক্ষা ২) এখনও করা সম্ভব হয় নাই। 
শিরীক্ষ। করা হয়েছে কি না তবে ভবিষ্যতে করা হইবে। 
বা হবে কিনা? 

৩) উজ্জ স্থান গুলিতে গভীর নল- ৩) নলকুপ বসিয়ে জল পাওায় 
কুপ বসানোর কোন ব্যবস্থা সম্ভব হইলে, অথ সংকুলান 
নেওয়া হবে কি 2 অনুযায়ী ভবিষ্যতে নলকুপ 

বসানোর কাজ হাতে নেওয়া 
যাইতে পারে। 


139 91011 2180118] 922. 
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প্রশ্ন 


১। আগরতলা __বিশালগড় রাস্ত। হইতে চাম্পামুড়া পর্যান্ত এবং আগরতলা- _বিশাল- 
গড় রাস্তা হইতে কমলাসাগর ও কোনাবন পথ্যস্ত রাস্ত। দুইটি উন্নয়নের জন্য কোন 
বাবস্থা নেওয়া হবে কিনা ? 
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ই। নেয়া হলে কবে পথ্যন্ত তা কার্যকারী হবে? 


৩1 ঘনিয়ামারা হইতে কামথানা পথয্যন্ত রাস্তাটি সংস্কাঃরর জন্য কিরাপ পরিকল্পনা 
নেয়া হয়েছে? 


€। সেকেরকোট বাজার হইতে পাণগুবপূর পর্যন্ত রাস্তাটি তৈরীর জন্য কোন ব্যবস্থা 
নেওয়া হবে কিনা £ 


৫ নেয় হলে কবে পর্যন্ত তা কার্যকরী হবে!বলে আশা করা যায়। 
উত্তর 
১। হ্যা। 
২। প্রচলিত নিয়মাবলী পালন করার পর এই আথিক বৎসরের শেষ ভাগে কাজটি 
হতে নেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


৩। রাস্তাটি সংস্কারের জন্য মাটি কাটার কাজ, পাইপ কালভাট বসানো এবং 
ইট সলিং এর ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে । 


৪। হ্যা। 


৫। দরপন্র আহবান করা হইয়াছে । দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইলে কাজটি আরস্ত 
করা যাইতে পারে। 
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মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্যগণ, আজকের কার্যযসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় 
কর্ত,ক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্থে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তনি তার নামের পার্থখে উল্লেখিত যে কোন 
প্রয়ের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর 
প্রদান করিবেন। শ্রীফইজুর রহমান। 

শ্রীফইজুর রহমান-_ স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১। 


শ্রীদশরথ দেব---স্যার, কোয়েশ্চান নাম্থার ১। 


প্রশ্ন 
১) ত্রিপুরা রাজ্যে যে সকল মাদ্রাসায় সরকারী অনুদান দেওয়া হয় তাতে বাৎসরিক 


কত টাকা খরচ হয় £ 
২) মাদ্রাসাগুলিতে অনুদানের হার বাড়ানোর সরকারের কোন পরিকন্পনা আছে কি? 


উত্তর 


১) ১৯৭৮-৭৯ সালে মোট ১৯টি মক্তব মাদ্রাসাকে ১৫,৬০০ টাকা সরকারী অনুদান 
দেওয়া হয়েছে। 

২) প্রশ্নটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। 

শ্রীফইজুর রহমান- মাননীয় মন্ত্রী মশাই ত্রিপুরা রাজ্যে এমন অনেকগুলি মাদ্রাসা আছে, 
যেগুলিকে কোন সরকারী অনুদান দেওয়া হয় না, আর যে সামান্য কয়েকটিকে সরকারী 
অনুদান দেওয়া হয়, সেগুলির অবস্থা ও খুব খারাপ। কাজেই সরকার মাদ্রাসাগুলিকে যে 
অন্দান দেন তার হার বাড়ানো হবে কিনা জানতে পারি কি? 

শ্রীদশরথ দেব---কোন্‌ কোন্‌ মাদ্রাসা অনুদান পায় না, তার তথ্য সংগ্রহ করে দেখতে হবে। 
আপাততঃ আমার হাতে সেই ধরনের কোন তথ্য নাই। 

শ্রীতপন চক্রবর্ভী--এই যে ১৫,৬০০ টাকা মাদ্রাসাগুলিকে অনৃদান হিসাবে দেওয়া হল, 
তা মোট কয়টি মাদ্রাসাকে দেওয়া হইয়াছে জানতে পারি কি? 

শ্রীদশরথ দেব-_-মোট ১৯টি মাদ্রাসাকে এই পরিমাণ টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া 
হইয়াছে। তবে কোন মাদ্রাসাকে কি পরিমাণ টাকা পেয়েছে, তা মাননীয় সদস্য জানতে 
চাইলে আমি পরে জানাব। 

শ্রীতপন চক্রবর্তী--মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে ১৯টি মাদ্রাসার কথা হলা হয়েছে, সেগুলিয় 
প্রত্যেকেই সম পরিমাণ টাকা পেয়েছে কিনা জানতে পারি কি? 


শ্রীদশরথ দেব-_এটা আমি পরে জানাব। কারণ এখন আমার হাতে সেই তথ্য নেই। 
শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস-_মাননীয় মন্ত্রী মশাই সরকারী অনুদান দেওয়া হয়,.এই ধরণের 
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একটি মাদ্রাসা ধর্মনগর মহকুমার বিলঘৈই তে আছে, তার ঘরটি মেরামত করার জন্য 
২১।৫1৭৯ ইং মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে লেখা হয়েছিল আবার একই তারিখে আর 
একটি বে-সরকারী মাদ্রাসাকে সরকারী অনুদান দেওয়ার জন্য একটা দরখাস্ত দেওয়া হয়ে- 
ছিল। এখন সরকারী মাদ্রাসা ঘরটির মেরামতের জন্য এবং বে-সরকারী মাদ্রাসাটিকে 
সরকারী অনুদান দেওয়ার জন্য সরকার কি ভাবছেন জানতে পারি কি? 

শ্রীদশরথ দেব $--অনেক মাদ্রাসা এবং বেসরকারী স্কুলঘর আছে, যেগুলির মেরামতের 
জন্য অনেক আবেদন সরকারের কাছে এসেছে । এখন মাননীয় সদস্য যে মাদ্রাসাটির 
কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি কি অবস্থায় আছে, তার কোন তথ্য আমার হাতে নেই। তবে 
আমাদের অনুদান দেওয়ার কতকগুলি নিয়ম আছে, সেই নিয়ম হচ্ছে গ্রেন্টস্‌ ইন-এ্যাইড 
রুলস যা অনুযায়ী বে-সরকারের এবং সরকারী স্কুল ঘরগুলি মেরামতের জন্য প্রাধান্য 
দেওয়া হয়। বর্তমানে যে সমস্ত স্কলঘরগুলির অবস্থা সব চাইতে বেশী খারাপ, সেগুলির 
মেরামতের জন্য প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে । অবশ্য পরবর্তী ্টেজে অন্যান্য যে সব 
স্কলঘরগুলি আসবে, সেগুলিকে মেরামতের জন্য প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর মাননীয় 
সদস্য যে মাদ্রাসার কথা এখানে উল্লেখ করেছেন, আমি খবর নিয়ে দেখব যে সেটি এখন 
কি অবস্থায় আছে। 

শীসুবোধ চন্দ্র দাস ৫---কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫1 

শ্রীদশরথ দেব ৪---কোয়েশ্চান নাঙ্গার ১৫, স)ার। 

প্রশ্ন 

১) ১৯৭৯ ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৭৯ ইং সনের মে মাস পর্য্যন্ত ত্রিপুরা 
রাজ্যের জন্য কত হাজার ব্যাগ সিমেন্ট আমদানী করা হয়েছিল £ 

২) আমদানীরুত সিমেন্ট ভ্রিপূরার কোন বিভাগে কত ব্যাগ করে বল্টন করা হয়েছিল ? 


৩) এবং বিলি বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে কোন বৈষম্য করা হয়েছিল কি? 


উত্তর 
১) মোট ১,৮৭,০২০ ব্যাগ সিমেন্ট আমদানী করা হয়েছিল। তন্মধ্যে ৫৯,৯৯৩ ব্যাগ 


সিমেন্ট জনসাধারণের খাতে খাদ্য ও জনসংভরণ বিভাগ কত্তুক এবং ১,২৭,০২৭ ব্যাগ সিমেন্ট 
পূর্ত বিভাগ কর্তৃক সরকারী খাতে আমদানী করা হয়েছিল। 
২) উত্ত খাদ্য ও জনসংভরণ বিভাগ কর্ত-ক আমদানীকৃত সিমেন্টের বিভাগ ভিত্তিক 
এবং পূর্ত বিভাগ কর্ত,ক আমদানীকুত সিমেন্টের বন্টনের পরিমাণ নিল্পনরূপ £-__ 
খাদ্য ও জনসংভরণ বিভাগ করত ক বন্টিত সিমেন্টের হিসাব $--- | 
সলও ৫২১,০২০ ব্যাগ 


*স্পী ২,৮০০ ,, 
সোনা মু ১,৫৭৮ ,, 
উদয়পুর ১,৩৯৯ ,, 
অমনবপুর র ৩০০ 
বিলানীয়া ১৯২০৭ রর 
সাব্র.ম ৬০০ 
ধর্মনগর ৭২০ ্ 
কমলপুর | ৪ 
ৃ ৃ মোট | ৫৯,৯৯৩ ব্যাগ 
গর্ভ বিভাগ কর্তক সিমেন্ট বন্টনের হিসাথ £-__ 
74888910918 10175151011 ও. 7 8,576 82% 
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৩) এই রকম সংবাদ সরকারের 'গোচরে নাই। তবে ডিস্ট্রিবিউশান যেটা হয়েছে 
তার জন্য কিছু মাননীয় সদস্য এবং আরও অন্যান্য কিছু বিভাগীয় লোককে নিয়ে এক একটা 
বিভাগীয় ডিম্ট্রিবিউশান কমিটি করা হয়েছে এবং তাদের সুপারিশ ক্রমে সিমেন্টের বিলি 
বন্টন করা হয়। 

শ্রীসৃঝোধ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ধর্মনগরে সিমেন্ট সাপ্লাইয়ের জন্য যে কমিটি 
আছে সেই কমিটির সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে আমলাদের একাংশ সিমেন্ট বন্টন কমিটির 
সিদ্ধান্তের বাইরেও কাজ করেছে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি 2 


শ্রীদশরথ দেব ৪---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম কোন খবর আমার জানা 
নাই। 


শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-__মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ২০ ব্যাগ সিমেব্ণট 
আনার জন্য সরকারের কত খরচা হয়েছে? 


শ্রীদশরথ দেব £---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আলাদা প্রশ্ন 
করতে হবে, তাহলে আমি জবাব দিতে পারব। 


শ্রীবাদল চৌধূরী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা ঠিক কিন। যে সিমেন্ট ফেক্টরীতে ত্রিপুরার 
জন্য যে সিমেন্ট বরাদ্দ ছিল রেল যোগাযোগের অব্যবস্থার জন্য সম্পর্ণ সিমেন্ট আমদানী করা 
সম্ভব হয় নাই £ 


শ্রীদশরথ দেব ৪---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ঠিক যে রেল যোগাযোগের অসুবিধার 
জন্য আমাদের বরাদ্দর্লুত সব সিমেন্ট আমদানী করা সম্ভব হয় নাই। আমাদের সিমেন্ট 
আমদানী করার কতগুলি এজেন্সী আছে---সেওলি হল মেসাস ভ্রিপূরা হোলসেল কনজিউ- 
মার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ত্রিপুরা স্মল ইন্ডাম্ট্রিজ কর্পোরেশন লিঃ, ভ্রিপুরা এপেক্স 
মাকেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি-_-এই সব এজেন্সির মাধ্যমে আমাদের.সিমেন্ট সরাসরি 
আমদানী .করা হয়। . তবে রেলওয়ের অসুবিধার জন্য আমাদের এজেন্সিগুলির পক্ষে বরাদ্দ- 
কত পুরো সিমেন্ট আমদানী করতে পারেনি। তবে জানুয়ারী থেকে মার্চ এই তিন মাস 
আমাদের বরাদ্দরুত সিমেন্ট ছিল ৩,৫১৭৫ মোট্রক টন-_আমদানী হয়েছে ১,২৫৭ মোত্ক 
উন। এপ্রিল---জুন '৭৯-_আমাদের বরাদ্দ ছিল ৩,৫০০.মৌঁট্রক টন-_আমদানী হয়েছে 
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১,১৮৭,২০ মোষ্ট্রক উন। এর বাইরে পূর্ত দপ্তরের এর আরও ১৯ হাজার ব্যাগ বরাদ্দ ছিল 
এবং আমদানী করেছে ১৮,২৮০ ব্যাগ- পূর্ত দপ্তরও সব সিমেন্ট আমদানী করতে পারে 
নাই। 

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ £-- মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ধর্মনগরে সিমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না। 
ধর্মনগরের জন্য কবে সিমেন্ট আনা হবে? 

শ্রীদশরথ দেব £-_-মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিমেন্ট আনার ব্যাপারে আমাদের রেল 
যোগাযোগের উপর নিভর করতে হয়। 

শ্রীউমেশ নাথ £-- মাননীয় মন্ত্রী মশাই, আমরা ধর্মনগরে সিমেন্ট পাচ্ছি না তার 
কারণ বি? 

শ্রীদশরথ দেব $---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খবর নিয়ে দেখব । আমার নিকট 
যতটুকু খবর আছে তাতে ধর্মনগরে সিমেন্ট আছে। 

শ্রীতপন চক্রবর্তী £-_-মাননীয় মন্ত্রী মশাই, বলেছেন যে ভ্রিপুরা রাজ্যের জন্য সিমেন্ট 
আনার দায়িত্ব কতঙশুলি কো-অপারেটিভ সোসাইটির উপর দেওয়া হয়েছে । মাননীয় মন্ত্রী 
খবর নিয়ে দেখবেন কি যে 'এপেক্স মাকেটিং সোসাইটি" কৈলার্সহরের জন্য সিমেন্ট আনার 
দায়িত্ব নিচ্ছেন না কেন? 

শ্রীদশরথ দেব £- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খবর নিয়ে দেখব। 

শ্রীত্রাউকুমার রিয়াং 8---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, বলেছেন যে ত্রিপুরার জন্য ৩ হাজারের 
মত সিমেন্ট বরাদ্দ ছিল এবং তার মধ্যে ১১২২ শ'য়ের মত আনা হয়েছে এবং পূর্ত দপ্তর 
এনেছেন ১৯ ব্যাগের মত। পূর্ত দপ্তর তার সিমেন্ট আনতে পারে আর সরকারের এজেন্সী- 
গুলি সিমেন্ট আনতে পারে না কেন? 

শ্রীদশরথ দেব $-__মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পূর্ত দপ্তরও তার বরাদ্দকৃত সিমেন্ট সবটা 
আনতে পারে নি। আমি এই প্রসঙ্গে বলছি যে রেল যোগাযোগের অব্যবস্থার জন্য সব সিমেন্ট 
আনা যাচ্ছে না, যাদিও আমরা চেস্টা করে যাচ্ছি। 

মিঃ স্পীকার $---শ্রীতরণী মোহন সিংহ। 

শীতরণী মোহন সিংহ $-_-কোয়েশ্চান নং ২১। 

শ্রীদশরথ দেব ৪---কোয়েশ্চান নং ২১। 

প্রশ্ন 

১) ব্রিপুরা রাজ্যে ১ জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে কি না? 

২) থাকিলে তার সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) 

৩) একাধিক শিক্ষক না দেওয়ার কারণ কি? 


উত্তর 
১) আছে। 
২) সংখ্যা হচ্ছে ৫৩২--- সদর--৬৫ সোনামুড়া--২৬ খোয়াই-_-৬৫ কমল- 
পুর--৫৫ - কৈলাসহর--১২১ উদয়পুর--২১ অমরপুর--৪৩ বিলোনীয়া-_৫৩ 
অমরপুর--৪৩ বিলোনীয়া--৫৩ সাব্রম--৩১ ধর্মনগর-_৫২ 


৩) প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব ছিল এবং ঠিক সেই ভাবে পদগুলির সৃষ্টি হয় নাই। 
তবে আমরা এইগুলি পুরণ করার জন্য আরও ৫০০ জন প্রাইমারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টি 
করেছি। এবং আশা করছি আগামী দুই মাসের মধ্যে আরও ৫০০ জন প্রাথমিক শিক্ষক 
নিয়োগ করা সম্ভব হবে তাহলে এই অভাব মিটানো যাবে। আর যেখানে বেশী শিক্ষক আছে 


সেখান থেকেও বদলী করে শীঘ্রই একজন শিক্ষকের স্থলে দুই জন শিক্ষক দেওয়ার এচেষ্টা 
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শ্রীহরিচরণ সরকার $-_-মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কত গুলি 
স্কুল আছে যেখানে কোন শিক্ষক নেইঃ 

শ্রীদশরথ দেব £-_-মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাস্টার নেই এই রকম কোন স্কলের খবর 
আমার কাছে জানা নাই। তবে যদি কোন তথ্য থাকে তাহলে আমাকে দেবেন, আমি খোঁজ 
করে দেখব। তবে দুই শিক্ষক দেওয়ার আমাদের অসুবিধার কারণ হল যে আমাদের বাজেটের 
বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হয়। আমর। চেম্টা করছি প্রয়েমজনীয় শিক্ষক 
নিয়োগ করে আমাদের অসুবিধা দূর করার জন্য। | 

শ্রীবিমল সিন্হা $-__মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি--অলরেডী কিছু স্কুলে এক জন 

শিক্ষক দ্বারা কাজ চলছে আবার কোথাও ওভার লোডের কারণ কি? 

শ্রীদশরথ দেব £---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার কারণ হচ্ছে লিগেসী অব দি পাম্ট। 
আগে শিক্ষক সমানুপাতিক হারে বল্টন হয় নাই সেই জন্যই এটা হয়েছে। তবে আমরা যখন 
নৃতন বদলী নীতি গ্রহন করলাম তথন দেখা গেল ষে শিক্ষকদের ট্র্যা্সফার করতে গেলে সেই 
ট্যান্সফার অর্ডার ঠিক মত কার্যকর না করার পক্ষে যতগুলি সুযোগ সুবিধা আছে সেগুলি তারা 
গ্রহন করেছে । মেডিকেল সাটি ফিকেট এবং মামলার সুযোগ নিয়ে, এই বদলী নীতিকে বান 
চাল করার জন্য কর্মচারীদের একাংশ এর তৎপরতার অভাব নেই। তা সত্বেও 
আমরা এইগুলির ক্লীয়ারেল্স পেলে সরকারী ত্র্যান্সফার অডারগুলি আমরা শ্্রিকটলী ফলো 
করব এবং এটা আমরা চালু করব। 

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা বিগত দেশনেও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় 
প্রতিশ্র তি দিয়েছিলেন যে সমান ভাবে শিক্ষকদেরকে বন্টন করা হবে। কিন্তু এখন পথ্যন্ত 
কিছু কর্মচারীর স্বার্থে ত্রিপুরা সরকার তার বদলী নীতি পালন করবে না কেন? স্কুলের 
স্বার্থে এবং সামগ্রিক কর্মচারীর স্থার্থে এটা প্রয়োগ করবে না কেন? 

শ্রীদশরথ দেব £---মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথমতঃ সরকার যা বলে তা করে। এর 
আগে এক শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুলের ব্যবস্থা ছিল। গতবার এক হাজার, এবং ১৩০০ শিক্ষক 
নিযুক্ত হওয়ার পর অনেকগুলি অসুবিধা দূর হয়েছে। এবার ৫০০ শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে গেল 
সেই অভাবটা অনেক পরিমাণ দূর হবে। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে কিছু কর্মচারীর স্বার্থে 
বদলী নীতি কাধ্যকর হচ্ছে না। এটা অবান্তর কথা । কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থে এই 
সরকার পারিচালিত হয় না। এই ট্র্যা-সফার পলিসি বদলী নীতি একেবারে গেজেটেড করা 
হয়েছে। এটা সমগ্র ত্রিপুরার স্থার্থে সামগ্রিকভাবে এটা কর। হয়েছে। 


মিঃ স্পীকার $---শ্রীতরণী মোহন সিংহ। 
শ্রীতরণী মোহন সিংহ $---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২২, এডুকেশান 
ডিপাট মেল্ট। 
শরীদশরথ দেব £---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচান নং ২২। 
প্রশ্ন 
১) ১৯৭৯-৮০ ইং আথিক সনে ১০ম শ্রেণী বিদ্যালয়কে ১২ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পরিণত 
করার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি না? 
২) থাকিলে তার সংখ্যা এবং বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা £ 
৩) না থাকিলে তার কারণ কি? 
উত্তর 
১) না। 
২) প্রশ্ন উঠে না। 
৩) ইতিপূর্বেই মোট ৫১টি বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইয়াছে। 


বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় এই গুলিই ঘথেস্ট। দেই জন্য এই বিদ্যালয়গুলির উপযুক্ত 
উন্নতি বিধান না করিয়া আরও নূতন স্কুল উদ্নীত করার প্রস্তাব এ বৎসর নেওয়া হয় নাই। 
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মিঃ স্পীকার ৪---শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস। 

শ্রীসবোধ চন্দ্র দাস £---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩২। ট্রেন্সপো' 
ডিপাট মেন্ট। | 

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ৪---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচান নং ৩২। 

প্রশ্ন 

১) ধমনগর থেকে কুমারঘাট পথ্যন্ত রেলপথ সম্পরসামণের কাজ কতদিনের মধ্যে 
শুরু হবে এই সম্পকে কোন তথ্য সরকারের জানা আছে কিনাঃ 

২) ইহা কি সত্য যে উক্ত রেলপথ নির্মাণের ব্যাপারে সংগ্লিষ্ট পক্ষ গাফিলতি প্রদর্শন 
করেছেন এবং । 

৩) জানা থাকলে তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন কি নাঃ 

৪) গ্রহন করলে তার বিবরণ এবং না করলে তার কারণ কি? 

- উত্তর 

১) হ্যা। সমীক্ষা সমাপনান্তে ধর্মনগণ্ন হতে কুমারঘাত পথ্যন্ত রেলওয়ে সম্পূসারণের 
কাজ এই আথিক বৎসরেই আরম্ভ হবে বলিয়া আশা করা যায়। 

২) এইরূপ কোন অভিযেগ সরব্খরের গেচরে আসে নাই। 

৩ ও ৪) ২ নং প্রশ্বের পরিপ্রোক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না। 

শ্রীসবোধ চন্দ্র দাস ৪---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের জানাছিল যে গত মার্চ মাস 
থেকে ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পয্যস্ত রেলপথের কাজ আরস্ত হবে। কিন্তু এখন 
পর্য্যন্ত আরম্ভ হল না। এটা কি গাফিলতি নয়? এছাড়া কোথায় কোথায় রেল স্টেশন 
হবে তা তিক করান দায়িত্ব ভ্রিপূর। সরকারের আছে কিন £ 

আন.পেন চক্রবর্তী8---মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি জানাচ্ছি 
যে সেন্ট্রাল থেকে একটি প্রতিনিধি দল এখানে এসেছিল। তাদের কাছে আমরা বলেছি যে 
আমাদের সরকারের যতটুকু দায়িত্ব তাছে সেটা সগ্কার করবেন। এবং অক্টোবর মাস 
থেকে জরিপ নেওয়া শুরু হবে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে জমির কিছুটা খাস খাকলেও 
জোত জমি যথেষ্ট আছে। আাকুইজেশনের একটা আইন আছে। সেই আইন অনুসারে 


এটা করতে হবে। তাতে কিছু সময় লাগবে । তারা প্রথমে ১০ কিঃ মিঃ ধর্মনগর থেকে তারা 
কাজ সুরু করবেন। অক্টোবর থেকে তারা কাজ আরম্ভ করবেন বলে ভাবছেন। 


শ্রীবাদল চৌধুরী $---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত বছর কোন টাকা এই ব্যাপারে বরাদ্দ 
করা হয়েছিল কি নাঃ 


শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার 8---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই পরিকল্পনায় এই রেল লাইনের 
জন্য ৯ কোটি ৪৭ হ।ঞান ঢাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং এইটা ষ্ট পরিকল্পনায় শেষ হবে। 

মিঃ স্পীকার ৪---শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ। 

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ৫---মাননীয় স্পীকার স্যাগ, কোয়েশ্চান নং ৫৪, হোম ডিপাট মেন্ট।॥ 

শ্রীন্পেন চক্রবতা £---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৫৪। 


প্রন 


১) বিগত ১৬ই জুলাই ৭৯ ইং আমরা বাঙ্গালী দল থে সাম্পুদায়িক হাঙ্গামা 
করে তাতে ব্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে কি কি এবং কি পরিমাণ সরকারী সম্পত্তি সি শ 


২) উত্ত ঘটনায় জড়িত কত জন দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ? 


উত্তর 
১) বৈলাশহর-ধর্মনগর র্াস্তাটির ধর্মনগর থানার অন্তর্গত আনন্দ বাজারের নিকট 
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ডেনটা ক্ষতিগ্রস্ত কর। হয়। তাহাতে ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১৫০০ টাকা । 
২) মোট ৮৩ জন দুক্ষতকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। 


শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ £---সরকারী সম্পত্তি ছাড়াও সে দিন প্রচুর বে-সরকারী সম্পত্তি 
নম্ট হয়েছে, সেই বে-সরকারী সম্পতির ক্ষতির পরিমাণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে 
কি? ও 
শ্রীন্পেন চক্রবর্তী ২---স্যার, এটি যদিও আলাদা প্রশ্ন, তবুও মাননীয় সদস্যদের অবগতির 
জন্য জানানো যাইতে পারে যে, এঁ তারিখে বিভিন জায়গায় অনেকগুলি ঘটনা ঘটেছে। ১৫টি 
এই ধরনের ঘটনা পুলিশ দপ্তরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । তার মধ্যে ৩টি পশ্চিম ত্রিপুরায় 
এবং ১২টি উত্তর ভ্রিপুরায়। এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে বিস্ফোরক পদার্থ সম্পকায়ি আইনে ও 
মামলা দায়ের করা হয়েছে 2 

মিঃ স্পীকার ঃ---আপনি কি রিপোট পড়ছেন 2 


শ্রীনপেন টরুবর্তী ঃ---আমি স্যার, মামলা সংক্রান্ত রিপোর্ট পড়ছি। এইগুলি সবই 
বিচারাধীন রয়েছে । এই সমস্ত ঘটনায় ২৪ জন বিভিন্ন ধারাতে অভিযৃত্তত হয়ে ছন। 
এ ছাড়া ধর্মনগরে স্কুল আক্রমন করা এবং সেখানকার হেড মাম্টার মহাশয় এবং তারত্ত্রীকে 
আক্রমণ করা এই সমস্ত সম্পর্কেও “আমরা বাঙ্গালীর" বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে ও 
মামলা দায়ের করে ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রামচন্দ্রঘাটে ২ জনকে, মনোরঞ্জন 
গোপ ও বীরচন্দ্র গুহ তারা আগরতলার কামারপুকুর এলাকার হাত ঝেমা সহ ধরা পরেন। 
তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দায়ের করেছে। মঠচৌমুহনীতে এদিন শচী গোপ।ল চক্রবত্তা 
(তেলিয়া মড়া) কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ও তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে । আরো 
কিছু লোক তারা এ দিন টি, আর, এস, ৪৫৩ টাউন বাস যখন কলেজের উপরে, তখন তার 
ভেতরে বোমা ছোড়েন। তাতে গাড়ীটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যাত্রীরা কিছু আহত হয়েছে । এই ঘটন। 
তদত্তাধীন আছে, তবে আসামীদের এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা যায় নি। 


শ্রীবাদল চৌধরী ৪---এই ১৬ই জুলাই বন্ধকে কেন্দ্র করে “আমরা বাঙ্গালী” এবং 

“উপজাতি যুঝ সমিতি” কিছু বে-আইনি ম্যাপ বাজারে ছাড়েন। সরকার সেই সম্পর্কে 

কি ব্যবস্থাদি নিয়েছেন এবং এটা সঠিক কি “আমরা বাঙ্গালী”র কাজ কর্মের সঙ্গে কিছু সর- 
কারী কর্মচারী যুত্ত আছেন 2 


স্যার, ঠিক ১৬ই জুলাই'এর সঙ্গে সম্পকযুক্ত 
কিনা আমি জানি না, তবে ২টি 9865৭ “আমরা বাঙ্গালীর এবং আর একটি “উপজাতি 
যুব সমিতি" প্রচার করেন এবং ২টি ম্যাপই সত্যতার সঙ্গে সম্পক নেই, বিভ্রান্তিকর এবং 
অসামর্জস্যপূর্ণ। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে পুলিশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন। তবে 
এটা ঠিক যে. ১৬ই জুলাই "উপজাতি যুব সমিতি” আতঙ্ক ছড়িয়েছিলেন যে, এ দিন কিছু একটা 
হবে। তার ফলে কিছু কিছু উপজাতি পরিবার তাদের বাড়ী ঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। 
অবস্তা আয়ত্বে আনার জন্য আমাদের সরকার তাঁদের নেতাদের অনুরোধ করেছিলেন, তারা 
যেন আতঙ্ক না ছড়ান,ন এই আতঙ্কে কিছু পড়িবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তারা এত 
আতঙ্কগ্রস্থ হয়েছিলেন যে, এর ফলে কিছু উপজাতি পরিবার তাদের গরু বাছুর পর্য্যন্ত বিক্রী 
করে ফেলেন। এই রকমই তাঁদের তরফ থেকে প্রচার করা হয়োছিল যে, সরকার উপজাতিদের 
রক্ষা করার জন্য কোন প্রতিশ্র তিই দিচ্ছেন না। যদিও এটা মিথ্যা। আমরা তাদের 
বলেছিলাম যে, সেদিন পুলিশ প্রচুর থাকবে এবং তারা যেন আতঙ্কিত না হয়। এবং এর 
জন্য সব রকম ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছিল। পুলিশ তদন্ত করতে গেলে কিছু অস্ত্র-শস্্র বিভিন্ন 
জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছিলনে । তাতে বুঝতে পারা যায়, কিছু এই রকম লোক ছিল 
যারা ১৬ই ভুলাই “আমরা বাঙ্গালী" যে বন্ধ ডেকেছিলেন, তাতে উদ্ধানি দেবার জন্য প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ ভাবে তাদের সহায়তা করার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন ৷ টাউন বাস সেকেরকেো।ট থেকে 
আসছিল। সেখানে বাসটিতে আক্রমন করা হয়৷” কিন্ত সেখানে কোন যান্রী আহত হন নি। 
তারপরে দু্তকারীরা হাতিলেটার কাছে ইট পাটকেল ছুড়ে, তারা সোনামূড়া এবং খাসিয়া- 
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বস্তিতে আক্রমন করার জন্য চেষ্টা করেছিল। এই সমস্ত ঘটনা ১৬ তারিখে “আমরা 
বাঙ্গালী দল" থেকে করা হয়। 

শ্রীসবোধ চন্দ্র দাস $---এই যে ১৬ই জুলাই 'আমরা বাঙ্গালী” নামক একটি সাম্পুদায়িক 
সংগঠন বন্ধের ডাকে ধর্মনগরের বিভিন্ন জায়গায় হামলার সৃষ্টি করেছিল, সেখানকার 
স্কলের প্রধান শিক্ষক এবং ছান্রদের প্রচণ্ড মারপিট করেছিল, রাত্রে পদমবিল হাই স্কুলে এক 
ছাত্রকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসেছিল খুন করার উদ্দেশ্যে এবং তাকে এমন ভাবে 
আক্রমন করেছিল যে, সে এখনও সম্পর্ণ সুস্থ হয় নি। এমন কি তার মস্তিক্ষ বিরুতির লক্ষণ 
দেখা দিয়েছে। রওয়া বাজারের সেখানকার রেশন শপে কয়েক হাজার টাকার জিনিষ পত্র 
লুট করে এবং এ রওয়া এস, বি স্কুলের সেক্রেটারীর কাছে অনেক টাকা ছিল-_-সে টাকা তারা 
"ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ সব দুক্ষৃতকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে কিনা এবং 
মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিঃ এছাড়াও পূর্ব পদ্মবিল জুনিয়র বেসিক স্কুলের ঘটনা 

সম্পর্কে যে মামলা দায়ের করা হয়োছিল, কিন্তু তা সত্বেও কাওকে গ্রেপ্তার করা হয়ানি এবং 

আজ পথ্যন্ত কোন চেস্টা করা হয় নি। তাহলে মামলাটি উধাও হয়ে গেছে কিনা মাননীয় 
মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিঃ 

শ্রীনূপেন চক্রবস্তাঁ £---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি ১৬ই জুলাই 
“আমরা বাঙ্গালী" নামধারী কিছু দুক্ষতকারী হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। 
এই ঘটনা সম্পর্কে ৮৩ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেন। কিন্তুকোন কেসে কয়জন অভিযুক্ত 

হয়েছেন এবং কোন্‌ আসামীকে এখনও গ্রেপ্তার কর যায়ানি সেই তথ্য আমার কাছে 

এক্ষণই নেই। তাই আমি দিতে পারছি না। 

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ৫---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন যে উপজাতি 
যুব সমিতির তরফ থেকে বে-আইনি ভাবে ডিম্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ম্যাপ ছাপানো হয়েছে। 
কিন্ত উপজাতি যুব সমিতি) বলছি যে আমরা ছাপাইনি। কিছু সংখ্যক লোক উপজাতি যুব 
সমিতির ভাবমৃত্তিকে নষ্ট করার জন্য উপজাতি যুব সমিতির নাম দিয়ে এই ধরনের কাধ্য 
কলাপে লিপ্ত রয়েছে। কাজেই আমি সরকারকে অনুরোধ করছি যারা এই ধরনের 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে উপজাতি যুব সমিতির নামে বিভ্রান্তি স্থানটি করছে, তাদের বিরুদ্ধে 
সরকার যেন কঠোর ব্যবস্থা নেন। আমরা এও জানি যে সরকার তাদেরকে মদত দিয়ে যাচ্ছেন । 
তবে উপজাতি যুব সমিতি এতে দুর্বল হবে না। 

শ্রীনৃপেন চক্রবভাঁ £-_মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যকে আমি জানাতে চাই, 
আমি যে বিরতি দিয়েছি তাতে আমি এই কথা বলিনি যে উপজাতি যুব সমিতির পক্ষ থেকে 
এ ধরনের ম্যাপ ছাপানো হয়েছে। আমি যেটা বলেছি, সেটা হচ্ছে, উপজাতি যুব সামিতির 
সমর্থকরা এই ম্যাপটা ছাড়িয়েছে। আমাদের কাছে যে ম্যাপের কপি আছে, তাতে আমরা 
জানি ৮ আনা করে এই ম্যাপ বিক্রী হচ্ছে এবং যারা এই ম্যাপ বিক্রী করছে তারা সবাই 
উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক এবং ম্যাপে যার সাক্ষ্য রয়েছে তিনি হচ্ছেন শ্রী বি, কে, রাংখল। 
তানি হচ্ছেন ভ্রিপুরা সেনাবাহিনীর সর্বাধি নায়ক। মাননীয় সদস্য যধি এখানে অস্বীকার 
করেন যে তিনি ত্রিপুর সেনা বাহিনীর নেতা ছিলেন এবং উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে তার কোন 
দম্পর্ক নেই, তাহলে আমি খুব খুশী হব। তিনি কি এখানে এই বিরতি দেবেন? 

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ৪--_মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে বলেছি যে উপজাতি যুব 
সমিতির নাম করে এবং শ্রীবিজয় রাংখলের নাম করে কিছু লোক ষড়যন্ত্র মলক এটা 
ছাপিয়েছে।  শ্রীবিজয় রাংখল সম্পর্কে এখানে কোন প্রশ্ন উঠে না। তিনি আমাদের দলে 
আছেন। তিনি নিজেও জানেন না ম্যাপটা কে ছাপিয়েছে ? 

শ্রীবিমল সিনহা $-_-মাননীয় স্পীকাব স্যার, আমি নিজেও দেখেছি যে শ্রীবিজয় 
রাংখল এবং শ্রীআশাধন কনুই ৫ টাকা করে এই ম্যাপ বিক্রী করেছেন। 

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীমতিলাল সরকার । 


শ্রীমাতিলাল সরকার $--কোয়েশ্চান নং ৬১ স্যার। 
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আদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ৬১ স্যার। 

প্রশ্ন 

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা সরকার ছাত্রছাব্রীদের মধ্যাহ* টিফিনের ব্যবস্থা করার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? 

২) যদি সত্য হয় তবে কি কি বিষয় চিন্তা করে ্ি সিদ্ধা্ত নেওয়া হয়েছে? 

৩) প্রাথমিক অবস্থায় কোন্‌ অঞ্চলের ছান্রীদের জন্য এবং কোন শ্রেণী পর্যান্ত এই 
সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে £ 

৪) এজন্য দৈনিক কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবেঃ 

উত্তর 

১) হ্যা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছান্্র-ছাত্রীদের টিফিনের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত বকা? 
হইয়াছে। 

২) প্রাথামিক শিক্ষান্তরে, বিশেষ করিয়া অনগ্রসর সম্পুদায়ের মধ্যে, স্কুল পরিত্যাগ এবং 
অপচয় রে।ধ করা এবং এনরোলমেন্ট রদ্ধি কর।র বিষয় চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধাত্ত নেওয়া 
হইয়াছে । 

৩) মিউনিসিপল এবং নোটিফাইড এলাক। ব্যতিত অন্যান্য এলাকার সমস্ত স্কুলের 
পঞ্চমশ্রেণী পয্যন্ত সমস্ত ছ।ন্রছাত্রীদের জন্য এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হইবে। তবে সিনিয়ায় 
বেসিক, হাই স্কুল, হায়ার সেকেণ্ডারী বিদ্য।লয়গুলির সহিত যুক্ত প্রাইমারী ক্লাশের ছান্লছান্ত্রী- 
গন এই সুবিধার অন্তভক্ত হইবে না যদি না প্রাইমারী ক্লাশগুলি পৃথক শিফটে বসে। 

৪) আমরা প্রত্যেক ছান্রছাত্রীদের জনা দৈনিক "৫০ পয়সা করে বায় করব এই সিদ্ধান্ত 
নিয়েছি। তবে কাজ যখন শুরু হবে তখন দেখা যাবে দৈনিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য কত খরচ 
হয়। 

শ্রীমতিলাল সরকার ৪---সাপ্লিমেন্টারী সার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, 
এই ধরনের ব্যবস্থা ভারতবর্ষের আর কোথাও চালু আছে কিনা? 

শ্রীদশরথ দেব 8---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যতটুকু জানি ভারতবর্ষের আর 
কোথাও এ ধরনের ব্যবস্থা চাল নেই। 

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ৪---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই 
টিফিনে কি কি দেওয়া হবে? 

শ্রীদশরথ দেব ৪---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই টিফিন দেওয়ার ব্যাপারে স্কৃল কমিটি 
থাকবে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের জিনিষ পাওয়া যায়। কাজেই কোন জিনিষটি 
টিফিনের জন্য দেওয়া হবে সেটা স্কুল কমিটি ঠিক করবেন। তবে সব স্কুলে একই টিফিন 
দেওয়া সম্ভব হবে না। 

মিঃ স্পীকার $---শ্রীনিরজন দেব। 

শীনিরঞজন দেব ৪--কোয়েশ্চান নং ৬৩ জ্যার। 

শ্রীন্পেন চক্রবস্তী ঃ---কোয়েশ্চান নং ৬৩ স্যার। 

রা 

১) ১৯৭০ ইং সাল থেকে বর্তমান বছরের আগস্ট মাস পর্যন্ত রাজো কয়টি বন্দুক 
কনফিস্কেটেড করা হয়েছিল (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব), এবং 

২) তল্মধ্যে নীলামে বিক্রীর সংখ্যা কত? 

উত্তর 


১) ও ২). মাননীয় স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে । 
করা হলে পরে জানানো হবে। 
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মিঃ স্পীকার $---শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ। 
শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ $---কোয়েশ্চান নং ৭৭ স্যার। 
শ্রীদশরথ দেব $---কোয়েশ্চান নং ৭৭ স্যার। 
১) ইহা কি সত্য কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলে ছান্তরদের জন্য কোন ছান্্রাঝস নেই £ 
২) সত্য হইলে কবে পর্য্যন্ত ছান্রাবস তৈরী করা হবে বলিয়া আশা করা যায়। 
উত্তর 
১) হ্যা। 
২) চলতি পঞ্চবার্ধকী পরিকল্পনা কালের মধ্যে ছান্রাঝাস তৈরী হবে বলিয়া 
আশা করা যায়। 
শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ $---সাপ্লিমেন্টারী স॥র, চলতি পঞ্চবাফষিকী পরিকল্পনা কালের 
মধ্যে করা হলে তো অনেক দেরী হয়ে যায়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি সঠিক সময় সীমা 
জানাবেন £ 
শ্রীদশরথ দেব ৪--মাননীয় স্পীকার স্যার, সঠিক সময় বল। যাবে না। তবে আমরা 
৩০ আসন বিশিষ্ট বালকদের এবং ১০ আসন বিশিষ্ট ঝালকাদের জন্য বোডিং তৈরীর 
সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ ব্যাপারে শিক্ষা অধিকর্তর তরফ থেকে ১৭-৪-৭৯ ইং তারিখে পর্ত 
বিভাগে চিঠি লেখা হয়েছে এস্টিমেট তৈরী করার জন্যা। পশু বিভাগ থেকে এস্টিমেট তেরী 
হলে পরে আমরা এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্]ংশন দিয়ে দেব। পৃঙ দপ্তর কত দিনের মধ্যে এলপি 
মেট তৈরী করতে পারবে সেটা পূর্ত দপ্তরই বলতে পারে। 
মিঃ স্পীকার £---শ্রীহরিচরণ সরক।র। 
শ্রীহরিচরণ সরকার £---কোয়েশ্চান নং ৮৪ স্যার ।, 
শ্রীদপশরথ দেব ৪---কোয়েশ্চান নং ৮৪ স্যার। 
প্রশ্ন 
১) সারা ভ্রিপুরায় কত লংখ্যক সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে গ্রামলক্ষী নাই। 
২) যেসব সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে গ্রাম লক্ষী নাউ, সেগুলিতে গ্রানলক্ষী নিয়োগ করা 
হবে কি? 
৩) যদি হ্যা হয় তবে কবে নাগাদ করা হবেঃ 
উত্তর 
১) সারা ভ্রিপুর।য় মোট ২০০টি সম।জ শিক্ষণ কেন্দ্রে গ্রামলম্মী বা স্কল মাদার নাই। 
২) সমস্ত সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে গ্র।মলক্ষী নিয়োগ সরকারের বিবেচনাধীন আছে। 
৩) নূতন পদ সৃষ্টির পরই নিয়েগ করা ভবে। 
মিঃ স্পীকার ৪-_মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমেহন জ মাতিয়া। 
শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ই-_-ম।ননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯২। 
-  শ্রীব্রজগোপাল রায় ৪-_-মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯২। 
প্রশ্ন 
১) উদয়পুর শহর থেকে কিচ্লা অবধি বাস গাড়ি চাল করার কোন পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কিনা, এবং ৃ্‌ 
২) যদি থাকে তবে কবে"নাগাদ চি হবে বলে আশ। করা যায়? 


১) উদয়পুর হইতে কিজ্লা পথ্যন্ত সরাসরি বাস সাভিস চালু করার পরিকল্পনা এখনও 
গ্রহন করা হয় নাই। 

২): প্রশ্ন উঠে না। 

শ্রীনগেন্্র জমাতিয়। £--_সাপ্লিমেন্টারী স্যর, এটা উপজাতি কমপেকট এরিয়া, ওখান- 
কার মানুষের যাতায়।তের কি ব্যবস্থা করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জান।বেন কিঃ. 

শ্রীব্রজগোপাল রায় ৪__-মাননীয় স্পীকার স্যার, উদয়পুর থেকে কিল্লা ৫ মাইল, ওখানে 
একটা রাস্তা আছে ইট সলিং করা কিন্তু রাস্তাটা সরু সুতরাং এ রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলতে পারে না | 
লাজাটা বড় করবার চেস্টা চলছে। তাছাড়া একটা ব্রীজ করতে হবে, ব্রীজ-এর টের কল 
করা হয়েছে। ব্রীজটা হয়ে গেলে রাস্তাটা করতে হবে। 
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মিঃ স্পীকার ৫---মাননীয় সদস্য শ্রীমতহরি চৌধুরী । 
শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী মোতাহরি চৌধুরী) £---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চানা 
নং ৯৩। 
শ্রীনূপেন চক্রবর্তী ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৩। 
প্রশ্ন 
১) সাব্রম বিভাগে সাতচাদ ও শিলাছড়িতে কবে নাগাদ গ্রামীন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হবে? 
উত্তর | 
২) আগামী নভেম্বর মাসে শিলাছড়িতে গ্রামীন ব্যাঙ্ক খোলার সম্ভাবনা আছে এঘং 
সাজঢাদে আমরা একটা শাখা খেলার কথা বিবেচনা করছি। 
মিঃ স্পীকার ঃ---মানবীয় সদস্য শ্রীখগেন দ।স। 
শ্রীখগেন দাস ৪---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশভান নং ৯৬। 
শ্রীদীনেশ দেববমা £---মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশান নং ৯৬ 
প্রশ্ন 
১) ১৯৭৮-৭৯ সালে কত সংখ্যক টিউব ওয়েল এও্ড রিংওয়েল অকেজো অবস্থায় ছিল, 
২) এর মধ্যে কতগুলি টিউবওয়েল ও রিংওয়েল মেরামত করা হয়েছে ? 


উত্তর 

১) ১৯৭৮-৭৯ সালে ১২৫৭টি টিউবওয়েল ও ৬১৪টি রিংওয়েল অকেজো অবস্থায় ছিল। 

২) এর মধো ১০৫১টি টিউবওয়েল এবং ৪১৭টি রিংওয়েল মেরামত করা হয়েছে। 

শ্রীথগেন দাস 8---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই টিউবওয়েল এবং রিংওয়েলগুলি কি ১৯৭৮- 
৭৯ সালে খার।প হয়েছে ন।কি দীর্ব দিন যাবত নম্ট হয়ে পড়ে আছে । যেটা ১৯৭৮-৭৯ সালে 
এই সরকারের উপরে পড়েছে £ 

শ্রীদীনেশ দেববম্মা £---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই টিউবওয়েল এবং রিংওয়েলগুলি 
অনেক আগে থেকে অকেজো হিল। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই 
কাজগুলি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করার চেম্টা করছি। কিন্তু এখন পয্যত্ত ষে সমস্ত টিউব 
ওয়েল ঠিক করা সম্ভব হয় নি সেটার কারণ হলো সিমেন্টের স্ত্লপতা। আমরা সিমেন্টের 
জন্য এলটমেন্ট করেছি । আশা করছি এখন সিমেন্টের কাজ করা সম্ভব হবে। 

শ্রীতরণী মোহন সিনহা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার. এটা কি সত্য যে ব্লকে স্টাফের স্বজপ- 
তার জন্য এই কাজ করা সম্ভব হয় নি? 

শ্রীদীনেশ দেববশ্র্মা £---মাননীয় স্পীকার স্যার, আগে ব্লকে জ্টাফ কম ছিল, এখন 
আমরা এ সমস্ত ব্লকে ষ্টাফ পাঠিয়েছি । 

মিঃ স্পীক।র £---মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী । 

শ্রীসমর চৌধুরী £---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০৩। 

শীদশরথ দেব £---মিঃ স্পীকান স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০৩। 

প্রশ্ন 

১) ১৯৭৯ সালে জুনিয়র বেসিক স্কলগুলিতে কত সংখ্যক ছাত্র অথবা ছান্রীকে বিনা 
ম্ল্যে পাঠ্য বই. বিতরণ করা হয়েছে এবং 

২) বুক ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কত সংখ্যক ছান্র অথব৷ ছান্ত্রীকে পাঠ্য বই বন্টন করা হয়েছে 
প্রত্যেক স্কুল ইন্সপেক্টরেট ভিভিতে তার হিসাব? 

উত্তর পু 
১) জুনিয়র বেসিক স্কলগুলির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনাম্ল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের 


কোন ব্যবস্থা বর্তমানে নেই। 
২) স্কল ভিত্তিক ও ই-সপেক্টরেট ভিত্তিক সবশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা হইতেছে। 
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শ্রীসমর চৌধুরী $---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সমস্ত জুনিয়র বেসিক জ্কুলগুলিতে যে 
'জমভ্ত-সিভিউল কাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইবস্‌ ছাত্র-ছাত্রী আছে তাদের ছাড়া অন্যান্য ছাত্র ছান্রী- 
দের বিনা মূল্যে পাঠ্য বই দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি? 
শ্রীদশরথ দেব £---মিঃ স্পীকার স্যার, সিডিউল্ড ট্রাইবস্‌ এবং সিডিউল্ড কাম্টস্‌ ছাত্র 
ছান্্রীদের বিনা মূল্যে পাঠ্য বই দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আপানি তো ছান্রছান্রী বলতে জেনারেল 
বুজাচ্ছেন। তাই মাননীয় সদস্য-এর অবগতির জন্য আমাদের যে সিষ্টেম সেটা বলছি 
প্রথমে ক্লাশ ওয়ান থেকে ফাইভ পথ্যন্ত বুক ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সিডিউল্ড কাম্টস্‌ এবং সিডিউজ্ড 
্রাইবস্‌ ছান্র-ছান্রীদের বিনা মূল্যে পাঠ্য বই দেওয়া হতো এবং সে বই থেকে যদি অতিরিক্ত 
থাকতো তাহলে সেটা জেনারেল ক্লাশ পেত। পরের বছর ছান্ত্র-ছাত্রীরা সেই বইগুলি ফেরত দিয়ে 
দিত কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে বইগুলি ফেরত আসে সেগুলি ব্যবহার 
যোগ্য নয় কারণ বইগুলি একেবারেই ছিড়ে যায়। তাই এবার আমরা ঠিক করেছি এই বই- 
এর পরিবর্তে একটা গ্র্যাণ্ড দেওয়া হবে যাতে এই ট্াক। দিয়ে তারা বইগুলি কিনে নিতে পারে, 
এই হলো আমাদের নূতন সিন্টেম। কিন্তু ক্লাশ সিক্স থেকে টেন পর্য্যন্ত বুক ব্যাঙ্ক থাকবে। 
বুক ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বইগুলি যাতে অনায়াসে পেতে পারে তার ব্যবস্থা থাকবে । মেরিটরিয়াস 
ছথাকরহান্লীদের জন্য বুক ব্যাক্ষ বই দেওয়ার রুল করা হবে কাজেই রুলস্‌ ফাইল হলে আসল 
পিকচার বেরুবে। 
শ্রীসমর চৌধুরী £-_সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খুব গরীব ছান্র-ছাত্রীদের জন্য সাহায্য করার 
কোন পরিকম্পনা সরকারের আছে কিনা? 
শীদশরথ দেব £- মিঃ স্পীকার স্যার, বত্তমানে নেই, সম্ভব হলে বিবেচনা করা যাবে। 
মিঃ স্পীকার £---মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার। 
শ্রীকেশব মজুমদার £-__-মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৯৯। 
স্রীনপেন চক্রবর্তী 8--_মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১১৯। 
প্রশ্ন 


১) বামস্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন দল ও ব্যক্তি কতত.ক এ পথ্যস্ত কয়টি 
মাশরতাম্লরু কাজ সংঘটিত হয়েছে যেথা ব্রীজ পুড়িয়ে দেওয়া, স্কুল পোড়ানো ইত্যাদি) 

২) এতে কত টাকা ক্ষতি হয়েছে, 

৩) 'নাশকতাম্লক কাজের সাথে জড়িত থাকার আভিযোগে কতজনকে এ পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে? 


উত্তর 

১) এই সময়ের মধ্যে ৩৬টি বিদ্যালয়, ৫টি ব্রীজ, ১২টি বাজার, জনসাধারণের ১৫টি 
বসবাসের ঘর, ৪টি দোকান ঘর, ৬টি সরকারী আফিস ঘর এবং ১৬টি প্লেনটেশন সেন্টার 
দুক্ষুতকারীদের নাশকতাম্লক অগ্নি সংযোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ইহা ছাড়া ধর্মনগর 
কৈলাশহর রাস্তায় আনন্দ বাজারের নিকট ড্রেন কাটিয়া রাস্তার ক্ষাতি করা হইয়াছে। 

২) এই সমস্ত নাশকতামূলক কাজের ফলে আনুমানিক মং ১৮,৮৫,৭২৫ টাকা ক্ষতি 

| 
৩) মোট ৪২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে । 
শ্রীসমর চৌধুরী $-_-সাস্লিমেন্টারী স্যার, এই যে নাশকতামূলক কাজ হচ্ছে তার মধ্যে 


কোন রাজনৈতিক দল জড়িত আন্তছ কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি? 
শ্রীনূপেন চক্রবর্তী £-_মিঃ স্পীকার স্যার, যারা ধৃত হয়েছেন তাঁরা “আমরা বাঙ্গালী” 
দলের সঙ্গে জড়িত আছে বলে রিপোর্ট আছে। 
শ্রীসমর চৌধূরী ৪ _সাগ্িমেন্টারী স্যার, এই সমস্ত ঘটনাগুালির সঙ্গে কোন কোন্‌ 
ম্লাজনৈতিক কর্মী জড়িত আছে বলে পুলিশের কাছে রিপোর্ট আছে, সেই তথ্য আছে কি না? 
শ্রীনূপেন চক্রবর্তী $-_মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি এই সম্পর্কে যে, একটা 
মায়া সন্ষ্ক তিক তথ্য পুলিশের কাছে আছে, সেটা হচ্ছে “আমরা বাঙ্গালী” দল। স্কুল 
,্রীজ পোড়ানো ইত্যাদি যে সব ঘটনা ঘটছে, সেই সম্পর্কে পুলিশ যাতে দুফুতকারীদের 
জছে. বের করতে পারেন তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমরা গোয়েন্দা পুলিশকে 
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শম্ভিম্পালী করে নাশকতাম্লক কাজে লিপ্ত দুক্ষৃতক।রীদের খুঁজে বের করার জন্য চেস্টা 
করছি। এই সব ক্ষেত্রে আমর জনসাধারূণের কাছেও সহযেগিতা কামনা করছি। 
স্কল ঘর পোড়ানো, ব্রীজ পোড়ানো ইত্যাদি যেখানে হয়, সেখানে জনসাধারণের উপর দায়িত্ব 
দেওয়া হয়েছে যে, যাতে তারা অনুসন্ধান করে দুক্ষতকারীদের পুলিশের হাতে তুলে দেন। 
স্কুল পোড়।নে।, বাজার পোড়।নে, ব্রীজ পোড়ানো এই সমস্ত জিনিষণ্ডলি যে দুক্ষতকারীর। 
ন্ট করছে, সেগুলির জন্য জনসাধারণ এবং পুলিশ যদি একযোগে কাজ করেন তাহলে দু 
দুকষতকারীদের আইডেন্টিফাই করা সম্ভব হবে। 

মিঃ স্পীকার £---কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। ৫ সমস্ত তারকা চিহিন্ত প্রশ্নের মৌখিক 
উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি, সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর 
পল্প সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি ম।ননীয়্ মন্ত্রী মহোদয়দের অনরোধ করছি। 


€81111)1 /৬((61(10. 
মাননীয় অগ্ধ্যক্ষ মহোদয় £--এখন পরবস্তী কার্যসচী হল দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাব। 
আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের কাছ থেকে দম্টি আকর্মবী নোটিশ পেয়েছি---- 
১) শ্রীসমর চৌধুরী । 
ৃ ২) শ্রীস্নীল কুমার চৌধুরী। 
প্রথম নোটিশের বিষয়বন্তব হল ---গত ২ঞ সেপ্টেম্গর সোনামুড়া থানার ধনপুরে নিতাই 
দেবনাথকে নিজ ঘরে ঘৃমন্ত অবস্থায় দুরতভদের আক্রমণ করে খুনের চেস্টা সম্পর্কে । 
আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কত ক আনীত দম্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উদ্থাপনের 
সম্মতি দিয়েছি । 
মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীকে এই দম্টি আকষনী নোটিশের উপর বিরাতি 
দেওয়ার জন্য আমি অনুরেধ করছি । যদি তিনি আজ বিরৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে 
তানি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিরতি দিতে পারিবেন। 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 8---স্যার আমি এই সম্পকে আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর বলবো। 
মাননীয় অধাক্ষ্য 8---মাননীয় মন্ত্রী এই সম্পকে আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর বলবেন। 
দ্বিতীয় দ্‌ন্টি আকষনী নোটিশের বিষয় বস্তু হল--- আগরতলা শহরে পূজায় জোর 
করে চাদা আদায় সম্পকে ।” 
আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী কর্ত ক দৃন্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উদ্বাপনের 
সম্মতি দিয়েছি। 
মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীকে এই দুটি আকর্ষনী নোটিশের উপর বিরতি 
দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি । যদি তিনি আজ বিরতি দিতে অপারগ হন তাহলে 
তিনি আমায় পরবত্তা' তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি বিরৃতি এ বিষয়ে (বিরতি দিতে পারিবেন। 
শ্রীনূপেন চক্রবর্তী £---মাননীয় স্পীকার স্যার, শারদীয় উৎসব উপলক্ষে আগরতলায় ও 
অন্যান্য শহরে ছাত্র, যুবক এবং নাগরিকদের একটা অংশ চীদা আদায়ের জন্য বাড়াবাড়ি করে, 
সরকর-এই সম্পকে অবগত আছেন। বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে সকলের 
নিকট আবেদন রাখা হয়েছে তার। যেন কোথাও চাদা আদায়ের জন্য জুর জুলুমের আশ্রয়. না 
নেন। শহরে পূজা কমিটি, এবং পূজা উদ্যোত্তণ ক্লার্থ সমুহের নিকট আমাদের অনুরোধ, তারা 
যেন চাদা সংগ্রহের কাজটা তাদের নিজ নিজ পাড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন । শহরের, 
দোকানগুলিতে দলবদ্ধ ভাবে চাপ সৃচ্টি করার ফলে অনেক ছোটখাট ব্যবসায়ী বিপম বোধ 
করেন। অনেক ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর ঘটনা পর্য্যন্ত হয় এবং আইন শৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দেয়। 
পূজা উপলক্ষে অপচয় বন্ধ করা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো 
সম্ভব হবে। শারদীয় উৎসব উপলক্ষে সবত্র শান্তির পরিবেশ রাখার জন্য বামফ্রন্ট সরকার 
আবেদন রেখেছেন। শাস্তি বজায় রাখতে পৌরসভার উদ্যোগে আগরতলার প্রত্যেক ওয়াড়ে 
নাগরিক কমিটি গঠিত হয়েছে । পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যাতে সব সময় নাগরিক 
কমিটির সহায়তায় শান্তি বজায় রাখার জন্য চেস্টা করেন। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ £-_আজ একটি দৃষ্টি ৯ সা মুখ্মন্ 
কাটি বিবাতি দিতে স্বীরুত হয়েছিলেন। এখন মহোদয়কে 
অনুরোধ করছি, তিনিযেন মামনীয় অদসা শ্রীথগেন দাস কর্তুক আনীত নিশ্নোক্ত দৃষ্টি 


আকষনী নোটিশটির উপর বিরাতি দেন। 


নোটিশের বিষয় বন্ত হলো-_ 
“গত ২৯শে আগস্ট পশ্চিম ত্রিপুরায় সিধাই যোহনগুরের গোপালনাগর গ্রামের রাজেন্দ্র 
দেবনাথ এবং অমরচীদ দেবনাথের খুন হওয়া সম্পকে” । রি লিনা 
চক্রবত্তী £---েখ্যমন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রাথগেন / 
টি হচ্ছে, ৯ ১৯৬৫৫ পশ্চিম ভ্রিপুর৷ মোহনপুরের গোপালনগর গ্রামের 
রাজেন্দ্র দেবনাথ এবং অমরচাদ দেবনাথের খুন হওয়া সম্পকে । 
গত' ২৯-৮-৭৯ ইং তারিখে শ্রীনূপেন্দ্র দেবনাথের তাহার পিতা ও ভাইয়ের হত্যা সম্পকে 
সিধাই থানায় কেইস নথীতুক্ত করিলে উক্ত দিবসেই সন্ধ্যা ৭ টায় থানার দারে।গা শ্রী বি, বি 
দেবনাথ শ্রীনৃপেন্দ্র দেবনাথের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে নিশ্মরাপ জবানবন্দী গ্রহন করেন। 


২৯-৮-৭৯ইং বেলা ৪টার সময় শ্রীনৃপেন্র দেবনাখ তাহার ভাই রাজেন্দ্র বাবা অমর চীদ 
ও ছোট ভাই যতীন্দ্র দেবনাথ সহ তাহাদের ক্ষেতে ধান কাটিতে ছিল। তখন (6১) 
শ্রীগিরীশ চন্দ্র দেবনাথ (২) শ্রীগুরুধন দেবনাথ €৩) শ্রীহারাধন ধেদবনাথ (৪) শ্রীসুবোধ 
দেবনাথ ক্ষেতের আইল প্রসঙ্গে এদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি সৃষ্টি করে এবং তাহাদের আইল 
কাটিয়া ফেলে। তখন শ্রীসুরেশ দেবনাথ ও সুধীর দেবনাথ মীমাংসা করিয়া দিবে বলিয়া 
তখনকার মত ব্যাপারটা মিটিয়া যায়। এরপর শ্রীনৃপেন্দ্র দেবনাথ এবং তাহার পিতা ও 
ভ্রাতুদ্বয় সহ পুনঃ ধান কাটিতে আরম্ভ করে। হঠাৎ অনুমান ৫টা ৪৫ মিঃ এর সময় 
শ্রীগিরীশ চন্দ্র দেবনাথ ও উপরে বনিত অপর চার জন দা, বল্লম ইত্যাদি লইয়া নৃপেন্দ্র দেবনাথ 
ও তাহার পিতা ও ভাইদেরকে আক্রমন করে। নপেন্দ্র দেবনাথের তথ্য মতে তাহারা তাহার 
ভাই রাজেন্দ্র দেবনাথকে কুপাইয়া হত্যা করে। নৃপেন্দ্র দেবনাথের বাবা অমরচীদকে 
দৌড়াইয়া গোপালনগর চা বাগানে নিয়া হত্যা করে। অভিযোগকারী নৃপেন্দ্র দেবনাথের 
অভিযোগ অনুসারে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৫৮)৭৯ ইউ/এস ৩০২৩৪ ধারায় একটি 
কেইস সিধাই থানায় নথীভুক্ত করে সিধাই থানার অন্তর্গত গোপাল নগর নিবাসী সবশ্রী 
(১) হারাধন দেবনাথ (২) উষ্বারঞ্জন দেবনাথ (৩) গিরীশ চন্দ্র দেবনাথ (8) সুবোধ দেবনাথ 
এবং (৫) গুরুধন দেবনাথ এই ঘটনায় আসামী হিসাবে অভিযুক্ত হইয়াছে । হারাধন 
দেবনাথকে এবং শ্রীউষারঞ্জন দেবনাথকে গত ওরা সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ইং তাং গ্রেপ্তার করা 
হইয়াছে। আসামী হারাধূন দেবনাথকে দুইদিন পুলিশ হাজতে রাখা হইয়াছিল। আসামী 
গিরীশ চন্দ্র দেবনাথ এবং সুবোধ চন্দ্র দেবনাথ গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ইং তাং আদালতে 
আত্মসমপপন করিয়াছে। তাহাদিগকেও দুই দিন পুলিশ হাজতে রাখা হয়। অপর 
আসামী শ্রীগুরুধন দেবনাথ গত ৫ই সেপ্টম্বর আদালতে আত্মসমর্পন করে। তাহাকেও 
তিন দিনের জন্য পুলিশ হাজতে রাখা হয়েছিল। 


এই ৫ জন আসামীই বর্তমানে জেল হাজতে আছেন। ঘটনাস্থলটি সিধাই থানা হইতে 
২ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। ঘটনাটি ঘটে ২৯শে আগম্ট বৈকাল ৫টা ৪৫ মিঃ 


এর সময় এবং পুলিশ খবর পেয়ে এ দিনই সন্ধ্যা ৭ ঘটটিকার সময় ঘটন [স্থলে 


আঙগিয়া উপস্থিত হয়। তাহার দেশ বিভাগের পরে জমি বদল করে ১৯৫২ ইং হইতে এই 
রাজ্যে বসবাস করিয়া আসিতেছে। জমিনের সীমানা নিয়েই তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্য 
চালিতেছিল। আসামীরা দাও, সরকি, লাঠি, নিম্মে আক্রমন করেছিল। রাজেন্রে দেবনাথ 
তাহাদের আক্রমনে আহত হয়ে ধান ক্ষেতেই মারা যায়। অমরচীদ দেবনাথের মৃতদেহটি 
হটনাস্থছজ থেকে আনুমানিক ১ কিঃ মিঃ দূরে গোপালনগর ঢা বাগানে পাওয়া হায়। 
ঘটনাটির তদন্ত কার্য চলিতেছে এবং আশা কর যায় শীঘুই চার্জসীট দাখিল করা হইবে। 
শ্রীষ্ষগেন দাস £___মাননীয় স্পীকার স্যার, 'এই দোটো খুন সম্পকে আমাদের যতট্ুকুকু 
জানা আছে রাজেদ্দরে দেবনাথ এবং অমর চাদ দেবনাথের যে মতদেহাটি সোটা আনি জাতি থা 
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ক মাইল এদিক সোদিকে পাওয়া গেছে, মানে একটা যেখানে পাওষ্। গেছে অপরটরতার চেস্ে 
খানিক দূরে পাওয়া গেছে। সিধাই মোহনপুর থানার খবর দেওয়ার পর পুলিশ লাশ 
মধ্যে একটাকে সেদিন রান্রেই আগরতলার থানায় আনে। আর অপরটিকে 

পরদিন সকাল প্রায় ৮টা ৯টা নাগাদ আগরতলায় আনে । কাজেই এই লাশ দ্টোকে আলাদা 
আলাদাভাবে আনার কারণ মাননীয় মন্ত্রী ৃনপ জানা আছে কি£ঠ নুপেন দেব- 
নাথের স্টেটমেন্টে পাওয়াখুনের আসামী সবশ্রী হারাধন দেবনাথ, উষারঞ্জন দেবনাথ, গিরীশ 
চন্দ্র দেবনাথ, সুবোধ চন্দ্র দেবনাথ, গুরুধন দেবনাথ এদের সম্বদ্ধে বিশেষ সুত্রে জানা গেছে যে 
তারা নাকি আমরা বাঙ্গালীর সঙ্গে জড়িত, তারা আমরা বাঙ্গালী করে এবং" এ এলাকায় নানা 
প্রকার অত্যাচার করে এলাকার শান্তি নম্ট করছে। 

শ্রীনূপেন চক্রবর্তী £---এটা আমি পরে খবর নিয়ে বলব। 

শ্রীসমর চৌধুরী £--__মাননীয় স্পাঁকার স্যার, এই যে আসামীরা এদের সম্পকে পুলিশ 
অনেক আগে থেকে অভিযোগ আছে। সেটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন? 

শ্রীনূপেন চক্রবর্তী £---এটাও আমি খবর নিয়ে বলব। 

মিঃ স্পীকার £---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী 
একটি বিরতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে 
অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসূনীল চৌধুরী কর্ত ক আনীত নিম্নোত্ত' দৃষ্টি 
আকর্ষনী নোটিশ উপর বিরতি দেন। 

নোটিশ বিষয় বস্ত হলো $---গিত ২০শে আগস্ট সাব্রমে বন্যার ফলে ব্যাপক জন 
জীবন বিপর্যস্ত ও ফসল হানী সম্পকে”। 

শ্রীবীরেন দত্ত ৪---মাননীয় স্পীকার স্যার, পর্যাপ্ত এবং অনবরত রৃম্টির ফলে সাত্রম 
বিভাগের গোবিন্দমাঠ, কাঠালছড়ি, ডোলবাড়ী, ছোটখিল ইত্যাদি এলাকায় ২০-৮-৭৯ ইং 
প্রবল বন্যা দেখা দেয়। প্রায় ৩৩২টি পরিবারকে বন্যা প্লাবিত অঞ্চল হইতে উদ্ধার করিয়া 
অস্থায়ী আবাসে'স্থানাস্তরিত করা হয়। তন্মধ্যে গোবিন্দমাঠ হইতে ৩০০টির কাঠালছড়ি 
হইতে ১৫টি ও ডোলবাড়ী হইতে ১৭টি পরিবারকে উদ্ধার করা হয়। এই সকল পরিবারের 
মধ্যে ২৩৮টি পরিবারকে সাময়িক সাহায্য বাবত নগদ টাকা অথবা খাদ্য দ্রব্য যথা ৪--- 
চিরা, গুড়, ডাল, চাল, লবন ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। 

বন্যার প্রকোপে বিজয়নগর, বেতাগা এবং রুপাইছড়া গ্রামগুলি হইতে মোট ২টা ষাড়, 
১টা গাভী, ১০টা ছাগ পন্ড, এবং প্রায় ১৫ট৷ হাস মুরগী স্রোতে ভাসিয়া যায় ও মৃত্য ঘটে। 
ইহা ছাড়া উদয়পুর, সাব্রম, রাস্তার পাকা পোলটা আংশিকভাবে বিনষ্ট হয়। সাব্রম 
মনুবঙ্কুল রাস্তা, মনুবাজার শ্রীনগর রাস্তা অমরপুর হইতে শিলাছড়ি প্য্যস্ত রাস্তাগুলিও 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়! 

সাব্র.ম বিভাগে উক্ত বন্যায় মোট ১৫২০ হেক্টর কৃষি জম্মি জলমগ্ন হয় ফলে আনুমানি ক 
প্রায় ১৩,৬৮,৯৮২ টাকা মুল্যের শস্যহানী ঘটে। প্রায় ৫০টি গ্রাম অথবা গাওসভার অন্তর্গত 
৩৪৯১টা কৃষক পরিবার উক্ত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইহা ছাড়াও প্রায় ১৮৭৩ হেক্টর কৃষি . 
জমিতে বালি ভরাট হইয়া রুষি কাধ্যের অনপযোগী হইয়া পড়ে। বিভিন্ন প্রকার রুষিজাত 
দ্রব্যের নাম, জমির পরিমাণ ও আনুমানিক মূল্য নিম্ন বনিত হইল $--- 
কুষিজাত পন্যের নাম, আনুমানিক জমির পরিমাণ, কুুষিজাত দ্রব্যের আনুমানিক 











মূল, 
(হেকটর হিসাব) (টাকার হিসাব) 
১) আমন ধান ৯১৪,২২৩ ১০,১৮,৭০০ 
২) আউস ধান ২২০,৯৮ ১,৮৫,১৭১৯ 
৩) পাট ১১২.২৮ ৪১,৬৪৯ 
৪) ইক্ষু ৪১.৯০ ৪৩,৯১০ 


৫) আমন সিভ্‌ বেড ২৩০,৬৩ ৭৯,৫০৪. 
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পণ্য হিসাবে আসবে । কাজেই এই বিলের দ্বারা কৃষির উন্নতি নানা দিক দিয়ে সম্পূসারিত 
হবে, যেমন এক একটা পঞ্চায়েতে অনেকগুলি পাম্প মেসিনের দরকার, কিন্ত যথেম্ট পরিমাণ 
পাম্প মেসিন পঞ্চায়েতগুলিতে নেই। অথচ অনেক জমির মালিক আছে, যারা খুবই গরীব, 
তাদের আথিক অবস্থা এমন নয় যে তারা টাকা সংগ্রহ করে, বিশেষ করে অল্প সময়য়ের মধ্যে 
টাকা সংগ্রহ করে পাম্প মেশিনের ব্যবস্থা করতে পারে। কাজেই পঞ্চায়েতের হাতে যাদি এই 
ধরণের ক্ষমতা থাকে, তাহলে পঞ্চায়েতের অধীন যে সমস্ত গরীব ক্কষষক আছে, তাদের 
প্রয়োজনে পধশয়েত ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহ করে দিতে পারবে। 
তাছাড়া আরও এমন অনেক কিছু আছে, যেমন ধরুন জমিতে জল সেচের জন্য নালা কাটার 
দরকার আছে অথবা জল নিক্ষাশনের ব্যবস্থা করার দরকার আছে, ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে 
গরীব কুঁষকেরা সেই সব কাজ অনায়াসে করতে পারবে । আমার জানা মত একটা জায়গার 
নাম এখানে উল্লেখ করতে পারি, সেটা হল পাপিদ্বাছড়া গাওসভায়, সেখানে অনেক পাহাড়ী 
পরিবার আছে, তাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু জমি আছে, কিন্তু তাদের কারো এমন অবস্থা 
নাই যে তারা নিজেরা সেই জমিগুলি করতে পারে । আগে তার সেই সব জমি বর্গা দিতে 
কিন্তু এবার তারা বর্গা আইন চালু হওয়াতে বাঙ্গালীদের সেই জমি বর্গা দেয় নি, অথচ নিজেরাও 
জমিতে কিছু করল না। ফলে জমিগুলি দুই ফসলী হওয়া সত্বেও সেগুলি আজকে পতিত হয়ে 
আছে। সেখানে প্রায় ১০০ কাণির বেশী জমি আছে । তাদের জমিগুলি করতে হলে যে টাকার 
দরকার, তা তার। কোথায় থেকে পাবে 2 গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো, 
তাহলে হয়তো তারা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কিছু খণ সংগ্রহ করে সেগুলি করতে পারত । 
আজকে তাদের কেউ খজ খবর রাখে না। আগে মহাজনরা তাদের চড়া হার সুদে টাকা ধার 
দিত, সেই টাকা নিয়ে তার। হয়তো কিছু ফসল ফলাতে পারত, কিন্তু যে ফসল হতো, তা তাদের 
এ মহাজনদের আসল আর সুদ শুণতে শেষ হয়ে যেত। কাজেই আজকে পঞ্চায়েতের উপর 
যে ক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে এই বিলের মাধ্যমে, এটা যদি কাধ্য করী হয়, তাহলে তাদের 
মতো গরীব ক্ষকেরা ওএঁ মহাজন আর সুদখোরদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারবে । তাই 
আমাদের সরকার এ গরীব কৃষকদের কথা মনে রেখে এই ব্যবস্থা করতে চান, যার ফলে গরীব, 
ক্ুষকেরা তাদের হালের ৰলদ বলুন, বীজধান বল্‌.ন, অথবা জমি সংস্কারের কথাই বলুন সব! 
দিক দিয়ে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে সহজে খণ পাওয়ার সুযোগ পাবেন । কারণ এমনও 
দেখা গেছে, একটা পঞ্চায়েতে এমন কতজন গরীব ক্ুষক আছে, তাদের সহিত হালের বলদের 
দরকার, কিন্তু সেখানে দেখা যায় হাজার হাজার দরখাস্ত পড়ে গেছে, এখন কোন দরখাস্তটা 
ঠিক আর কোন দরখাস্তটা ভুয়া তা বের করা সহজ ব্যাপার নয়। এরকম হওয়ার কারণ 
গ্রামের মধ্যেও ভিলেজ পলিটিকসু বলে একটা জিনিস আছে। কাজেই হয়তো ১০১৫ জন 
গরীব ক্লষক যদি হালের বলদের জন্য দরখাস্ত করে, তাহলে তাদের হালে; বলদ কেনার জন্য 
টাকা দেওয়া সম্ভব হয়, হাজার হাজার যদি দরখাস্ত করে, তাহলে সেটা সম্ভব হয় না। এবং 
আজকের যে ব্যবস্থা আজকে যে শাসন ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থার ফলে, সামান্য ছোট খাটো ব্যাপারের 
জন্যও মহাজনদেক্র কাছ তাদের ফলস পয্যস্ত বাধা দিতে হয়ঃ কাজেই এই সব ছোট খাটো 
ব্যাপারে হাত থেকে গরীব কৃষকদের রক্ষা করার জন্য গাও সভার হাতে টাকা সংগ্রহের জনা 
যে বিল আনা হয়েছে, সেটাকে আমি সমর্থন করি এবং আশা করি এর দ্বারা ত্রিপুরার গরীব 
ক্কষকদের আরও সম্দ্ধশালী করা সম্ভব হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

মিঃ স্পীকার $--শ্রীহরিনাথ দেববর্মা। 

শ্রীহরিনাথ দেববর্মী ৪---মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে 
সেকশান ৩৬-এর উপর এমেশুমেন্ট এনেছেন তার উপর আমি কটি কথা বলতে চাই। 
এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন পঞ্চায়েতগুলির হাতে যে সমস্ত আহিক সংস্থা আছে তারা বাস্তবে 
পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজ করছে না। সেজন্য এখানে বিভিন ব্যাংক ন্যাশনালাইজ ব্যাংক 
সিডিউল্ড ব্যাংক, কোপারেটিভ ব্যাংক ভ্রিপুরা গ্রামীন ব্যাংক, আসাম ফিনানশিয়াল কর্পোরেশন 
এই সমস্ত সংস্থাগুলি রয়েছে। যেহেতু এইগুলি সরকারের নিয়ন্ত্রনে নেই সেজন্য এই জব 
সংস্থাগুলিকে সরকারের নিয়ন্ত্রনে এনে যাতে পঞ্চয়েতকে আথিক সাহায্য দেওয়া যায় এব! 
মিপুরার গ্রামগুলিকে আরও ডেভেলাপ করা যায় তার জন্য এই সব কথা বলা হয়েছে। কিন্ত 
যে উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হয়েছে সেটা যদি বাস্তবে ঠিকঠিক প্রয়োগ করে তাহলে জনগণের 
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ভাল হবে। সেই বিষয়ে আমার দ্বিমত নেই। তবে গত ২ বছরের অভিজতায়--বামক্রন্ট 
সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা দেখলাম যা আথিক সাহায্য বিভিম সংস্থা থেকে পাওয়া 
গিয়েছে সেটা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে_সেই সমস্ত আখিক সাহায্য ঠিক ঠিক ভাবে 
ইউটিলাইজড হচ্ছে ন। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় । মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এখানে 
যে আথিক ক্ষমতার-যে আথিক সাহায্য পাওয়া হয়েছে সেটা ভাল কথা এই বিলে যা চাওয়া 
হয়েছে সেই ভাবে যদি টাকাগুলি ইউটিলাইজড হয় তা হলে জনগণের খুবই উপকার হবে 
কিন্তু অতীতের অভিক্ততায় এই বিষয়ে আমাদের সন্দেহ প্রকাশ করতে হচ্ছে। কাজেই 
আমরা জানি যে বিভিন গ্রামীন ব্যাঙ্েরে মাধ্যমে আথিক সাহায্য নিয়ে---মাননীয় সদস্য 
বিধুভূষন মালাকার বলেছেন যে গরু কিনার সাধ্ায্য কৃষকদের মধ্যে সম্প্রসারিত করতে 
পারে নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বিগত অধিবেশনে বলেছিলাম যে সারা ত্রিপুরায় 
গর, চুরি যাচ্ছে এবং এর ফলে র্লুষকদের চাষবাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং রুষকরা এর জন্য 
মার খাচ্ছে । এর ব্যপারে সরকারের তরফ থেকে গ্রামীন ব্যাঙ্ক থেকে আধিকি সাহায্য দিয়ে 
কৃষকদের গরু কিনে দেওয়ার কখ। বলেছিলাম। কিন্তু সারা ব্রিপূরায় গরু চরি বন্ধ করার 
মত কোন ব্যবস্থা সরকার নিয়েছে সেটা আমাদের গত ২ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখতে পাচ্ছি না। 
শুধু তাই নয় এমন কি এই হাউসে গত মাচ বা জুনের সেসনে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
নিজেও বলেছিলেন যে এই গরু চুরির জন্য যে সমস্ত এরিয়া এফেক্টেড সেই সব এলাকায় 
গরু কিনার সাহাযা না দিয়ে সেই সব এলাকায় পাওয়ার টিলার দিয়ে কৃষকদের রক্ষা করবেন । 
কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে সেই সব এলাকায় আজ পহ্যন্ত কুষকদের 
জন্য পাওয়ার টিলার দেওয়া হচ্ছে না। সেই সব এলাকার কৃষকদের গরু কিনার সাহায্যের 
জন্য অনেক ব্যাঙ্কের কাছে আমি নিজে গিয়েছিলাম---সেই সব এলাকার কিছু অংশ 
কমাশিয়েল ব্যাঙ্কের অধীন এবং কিছু এলাকা গ্রামীন ব্যাঙ্কের অধীন। সেখানে গ্রামীন ব্যাঙ্ক 
আমার কাছে অস্্ীকার করেছেন ক্লুষকদের গরু কিনার জন্য সাহায্য দিতে । কারণ তারা 
দেখিয়েছেন যে আমরা আজকে তাদের গরু কিনা জন্য সাহায্য দিলাম কিন্ত্র দু'দিন পরে তার 
গরু আবার চুরি গেলে তারপর সেই দায়িত্ব কেনেবে। যার ফলে বহু কৃষকের এই ধরনের 
সমস্যা রয়েছে। মাননীয় স্পীকার সার, মাননীয় সদস্য বিধুভূষণ মালাকার পাম্প 
সেটের কথাও ধলেছেন। পঞ্চায়েতকে আরও আধথিক ক্ষমতা থাকত তাহলে পাম্প সেট 
দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করা যেত। কিন্ত্র আমি মনে করি যে ক'টা পাম্প সেট পহ্গয়েতের 
মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত পাম্প সেট দিয়ে ভ্রিপুরার জনগণের এবং গ্রামের কৃষ কদের 
কি উপকার হল সেটা আলোচনার বিষয়। আমরা জানি যে সমস্ত পাম্প সেট ভ্রিপূরায় আনা 
হয়েছিল এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছিল--আমরা জানি তার শতকরা ৫ ভাগ 
উপকার হয়েছে কিনা সন্দেহ। এবং এমন ক'টি বাজে কোম্পানীর সংগে যোগাযোগ করা 
হয়েছিল যে যারা পরানো মেসিনগুলির উপর রং পালিশ লাগিয়ে বাজার থেকে কম দামে 
ত্রিপুরাতে সেগুলি চালান বরেছিল-_-এবং সেগুলি আজকে অচল অবস্থায় আছে। কাজেই 
তারা আবার নতন করে ত্রিপুরার কৃষকদের উপকার করবেন এটা আমরা আশা করতে পারি 
না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আর একটি কগা আমি এখানে উল্লেখ না করে 
পারছি না এবং সেটা হল---ধর্মনগর, দশদা, কাঞ্চনপুর, ৮২ মাইল ইত্যাদি এলাকার যে 
সমস্ত উপজাতির জমি, ফসল বন্ধক ছিল সেই সব এলাকায় আমরা উস্কানী দিচ্ছি-_-এটা 
অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমরা তাদের চাষ বাস করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছি যাতে তারা তাদের 
আথিক বাড়িয়ে তুলতে পারে। সেই জায়গায় এই ধরণের কথা বলাটা উদ্দেশ্যমূলক। 
তবে তারা আমাদের কাছে একটা কথা বলছে যে আমাদের গরু নাই। এবং এটা সরকার 
ব্যবস্থা করতে পারছে না। তার জন্য উপজাতি যুব সমিতির উপর দোষ চাপানোটা ঠিক হবে 
না। এবং সেটা সরকারী বিধায়ক হিসাবে মাননীয় সদস্যের সেটা অজানা থাকার কথা নয়্‌। 
কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে উদ্দেশ্য বিল আনা হয়েছে সেটাকে যদি ঠিক ঠিক 
ভাবে কার্যকরী করা হয় তাহলে ত্রিপুরার জনগনের উপকার হবে এবং গরীব কৃষকদের স্বার্থ 
রক্ষা করা যাবে। কিন্তু তা না করে যদি সেটাকে দলীয় স্বার্থে এই সমস্ত আথিক সাহায্য ব্যবহার 
করা হয় --কারন আমরা দেখেছি যে এটা উপজাতি যুব সমিতির এলাকা--এটা কংগ্রেসের 
এলাকা বলে অনেক সময় সেই সব এলাকাগুলিকে অবহেলা করা হয়। সেটা যাতে না হয় 
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যাতে শ্রিপুর।র গরীব কৃষকদের দলমত নিবিশেষে আথিক সাহায্য দেওয়া হয় যাতে ভ্রিপুরার 
মেহনতী মানুষের সত্যিকারের উপকার হয় এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 


মিঃ স্পীকার £-__-বেলা ২টা পর্যন্ত সভার কাজ মুলতবী রইল। 


মিঃ ডেপাগী স্পীকার.--আমি মাননীয় সদস্য সুমন্ত দাসকে তার বক্তব রাখতে অনুরোধ 
করছি। 

শ্রীসূমন্ত দাস $---মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় কমরেড মন্ত্রী যে 
পঞ্চায়েত বিলটা এই সভায় এনেছেন যে সংশোধনী বিল এনেছেন, আমি সৈটাকে সমর্থন করি। 
এটাকে সমর্থন করছি এই কারণে যে আমরা দেখছি সারা ভারতবর্ষে যে সংবিধান আছে, সেই 
সংবিধানের মধ্যে ধনীদের স্বার্থে কতকগুলি আইন আছে, এগুলি ইংরেজ আমলের । এই 
সংবিধানের আইনগুলির উপর ভিত্তি করে গরীব মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়ে এই বামফ্রন্ট 
সরকার গত দেড় বৎসরে কাজ করতে পারছে না। তার জন্য আমরা বামফ্রন্ট সরকার এসে 
এই আইনগুলির ফাকে ফাঁকে যে সব ধারাগুলি আছে সেগুলির পরিবর্তন করে গরীৰ 
জনসাধারণেন্নর জন্য কাজ করছে । দেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখেই আজকে এই সভায় এই বিল 
আনা হয়েছে। আমরা বিগত দিনের উত্তর প্রদেশে পঞ্চায়েত আইন দেখলাম। এই ত্রিপুরা 
রাজ্যে পঞ্চায়েতগুলির কার্যকলাপ আমরা দেখলাম বিগত কংগ্রেস আমলে । এই পঞ্চায়েতগুলি 
ছিল দুনিতির আড্ডাখানা। এই পর্চায়েতের অধ্দীনে গরীব মানুষ, যারা পঞ্চায়েতের কাছ থেকে 
রেজিন্ট্র' কোপন নিত সেখানে পঞ্চায়েতকে এক টাকা না দিলে তাপ কোপন পেত না। ছাগল, 
গরু, বিক্রি করতে গেলে সেখানে তাদেরকে পয়সা দিতে হত। এমন কি আমরা দেখাছি এই 
পঞ্চায়েতকে সহায় করে বিগত দিনের সরকার মানষের ক।ছ থেকে খাজনা আদায় করত, 
লেভি আদায় করত এবং লেভি আদা করতে গিয়ে সাধারণ মানের উপর চাপ জুষ্টি করত 
এবং আইনের পচে ফেলে গরীব মান্ষকে জেলে দিত। কিন্তু বামস্রন্ট সরকার ক্ষমতায় 
এসে পঞ্চায়েতকে ঢেলে সাজিয়ে প্রচেম্টা নিচ্ছেন কি করে গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করা যায়। 
সেখানে পথ্গয়েতের মাধ্যমে ফুড ফর ওয়াক এবং গ্রামেরপঞ্চায়েতের হাতে পয়সা দিয়ে সেখানে 
গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করার মত একটা পরিবেশ এই সরকার স্টি করেছে। এই বিল 
যেটা এখানে আনা হয়েছে সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত যাতে কদ্ধে নিজের গ্রামের উন্নয়ন, নিজের গ্রামের 
জনসাধারণের উন্নয়ন, করতে পারে তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে । যেমন জলাশয় খনন, রাস্তা 
ঘাট নির্মাণ, জলসেচের ব্যবস্থা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারে তারই ব্যবস্থা এই বিলে 
করা হয়েছে । কিন্তু একটা জিনিস দেখছি সেটা হল আমাদের যে কর্মীশিয়াল ব্যাংক আছেষে 
গুলি জাতীয়করণ কর। হয়েছে, সেগুলি কয়েকটি মুজ্টিমেয় লোকের স্বার্থেই করা হয়েছে। 
যারা লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে বাড়ী করবে, ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে 
লগনী করবে, তাদের জন্যই এই ব্যাংকগুলি জাতীয়করণ করা হয়েছে । একটা কথা আমি 
এখানে উল্লেখ করতে চাই যে সোনামুড়ায় তকছাপাড়ার একজন কুষক--ধীরেন্দ্র দেববর্মা, 
উনার যখন ৭টা গরু ছুরি হয় তখন তার আর গরু কেনার ক্ষমতা থাকে না। সে মাননীয় 
মখ্যমন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত নিয়ে আসলে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই দরখাস্তটা বি,ডি,ওর কাছে 
পাঠিয়ে দেন এই বলে যে এই দেববর্মাকে ব্যাংক থেকে লোন দেওয়াহোক। বি,ডি.ও সাহেব 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা উল্লেখ করে তিনি সেই দরখাস্তটা ব্যাংকের কাছে পাঠিয়ে দেন। 
সেখানে ব্যাংকের ম্যানাজার বললো যে আমর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী আমরা রাজ্য 
সরকারের আওতায় নই। সেখানে তাকে খণ দেওয়া হয় নি। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার । 
সেজন্য আমি এটা হাউসে উল্লেখ করলাম। এই সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকার একটা পদক্ষেপ 
নেবেন যাতে গরীব জনসাধারণ ব্যাংক থেকে খণ পেতে পারে। এই বলে এই বিলকে সমর্থন 
জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানৈ শেষ করছি । 

মিঃ টিপুটি স্পীকার ৪---শ্রীখগেন দাস। 


শ্রীথগেন দাস £--মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় মন্ত্রী যে পঞ্গয়েতরাজ 
বিল নং ১২ আ্যামেওমেন্ট যেটা হাউসে উপস্থাপিত করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করছি। 
সমর্থন করতে নিয়ে প্রথমে এই কথাটা বলতে চাই যে নিঝাচনের প্রাককালে বামফ্রন্ট 
সরকার তার বির5নী ইন্তাহাঃর ব:হিলেন যে বামফ্রন্ট সরকার যদি ক্ষমতায় 
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আসে- তাহলে তারা শুধু আগরতলা লাল দালানে বসেই প্রশাসন পরিচালনা 
করবেন না। তীর প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রিপৃগার গ্রাম এবং পাহাড়ে যে সমস্ত 
অবহেলিত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষ গুলি আছে, তাদের সাহায্য, সহযোগিতা কর।র জন্য সরকার 
পরিচালনা করবেন এবং এ কথাও তার। নিবাচনের প্রাক্কালে বলেছিলেন, বামফ্রন্ট যদি 
ক্ষমতায় আসে, তাহলে প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রাম পথ্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। তাই মাননীয় 
স্পীকার স্যার, নিবাচনে জয় লাভ করার পরে, সরকারে প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে নিবাচনী প্রতি- 
শ্রতি অনৃসারে প্রথমেই গাওসভাগুলির নির্বাচন গ্রহণ করেন। সেই নির্বাচন কংগ্রেসী আমলের 
মত ডিফেকটিভ নয়। শচীন বাবু, সুখময় বাবুর মত নিবাচন নয়। তখন হাত তলে ভোট 
দেওয়া হত। তাই গ্রামের বঞ্চিত, শোষিত, অবহেলিত, নিপীড়িত মান্ষগুলির সাহস ছিল 
না গ্রামের মহাজন এবং জোতদারদের বিরুদ্ধে তাদের চোখের সামনে হাত না তুলে থাকতে 
পারে। এই সময়ে কোন সুষ্ঠ নির্বাচনী পদ্ধতি ছিল না। আপনারা লক্ষ্য করে দেখে থাক বেন, 
আগে কংগ্রেসী আমলে টাউট, ঝটপাড়ের রাজত্ব ছিল গাঁও সভার নিবা চন গুলিতে এবং দীর্ঘ 
৩০ বছরের ক ংগ্রেসী রাজত্বে গ্রামের অবহেলিত, লাঞ্চিত মান্ষগুলির ভাগ্য মহাজন এ বং জোত- 
দারদের হাতে তলে দেওয়া হয়েছিল । কিন্ত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় 
আসার পর পঞ্গায়েৎ নিবাচনের পরে পঞ্চায়েতের হাতে অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন। শুধু তাই 
নয় বাময্ন্ট সরকার তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও গ্রাম এবং পাহাড়ের কাজের জন্য, অগ্র- 
গতির জন্য প্রচুর টাকা পঞ্চায়েতের হাতে দিয়েছেন। আমার ২।৪টা ব্লক সম্পকে যে অভি- 
জতা হলো তাতে দেখেছি। ১৯৭৬-৭৭ সালে যে ব্লকশুলিতে ৩।৪।৫ লাখ টাকা দেওয়া হতো 
গাঁও সভার কাজের জন্য, আজকে ১৯৭৭-৭৮ সালে দেখি সেই কব্ল গুলিতেই ৩৫ থেকে ৪০ 
হাজার টাকার কাজ হয়েছে । গাঁও সভার পঞ্গায়েতের মাধ্যমেই সেই কাজ গুলি করান হয়েছে । 
এই কাজের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে গ্রামের সেই সব বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষ গুলিই। গ্রামের 
রাস্তা ঘাট সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয়, বতমানে গ্রামে যখন রাস্তা ঘাট করা য় 
তখন এক দিকে গ্রাম পঞ্চায়েৎ গাও সভার প্রধানদের সঙ্গে যে রাপ আলাপ আলোচন। 
হয়, ঠিক তেমনি গ্রাম পঞ্চায়েৎ আলাপ আলোচনা করে গ্রামের সেই সব অবহেলিত মানুষের 
সঙ্গে যে, কি ভাবে রাস্তা করলে তাদের উপকারে আসবে। 
মাননীয় স্পীকার স্যার, খাদ্যের বিনিময়ে কাজ যেটা চালু হয়েছিল সেখানে আমরা 
দেখেছি, এই প্রকল্পের ফলে গ্রামের মানুষ উপকৃত হয়েছে । মে, জুন ও জুলাই মাসে ত্রিপুরা 
খাদ্যের অভাব এত হত যে, এর ফলে বহু মান্ষ মার। যেত, খাদ্যের জন্য সন্তান বিক্রী করে দিত 
এবং এই খাদ্যের জন্যই মা ও ঝেনদের দেহ বিক্রী করত হত, সেই দিকে বিবেচনা করেই 
বামফ্রল্ট সরকার অন্তত গরীব মানুষগুলিক্ন মধ্যে এক মুন্টো হলেও অন্নের সংস্থান করতে 
পেরেছিলেন। কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে কাজ পাচ্ছে কার। £ কাজ পাচ্ছে গ্রামের সেই 
সব নিঃস্ব, গরীব, অসহায় মান্ষগুলো। এই অসহায় মানুষণ্ডলিকে চিহিন্ত করে দিয়েছে 
পঞ্চায়েত। আমরা দির্ঘ ৩০ বছরে কংগ্রেসী শাসনে দেখেছি, নিবাচনের সময় গ্রামের থেকে দাবী 
উঠেছে, রিংওয়েল দাও, টিউবওয়েল দাও নয়ত ভোট দেব না। আমি ব্লক কমিটির চেয়ান- 
ম্যান। আমার ব্লকে রিংওয়েল দেওয়া হয়েছে, টিউব-ওয়েল দেওয়া হয়েছে। এবং যে 
রিংউয়েল, টিউব-ওয়েল দেওয়া হয়েছে তাতে আমার বিশ্বাস ৪০টা গাও সভা আছে আমার 
ব্লকে, সেই ব্লকগুলিতে আগামী বৎসরে নিবাচনের আগে আর এ দাবী উঠবে না যে 
রিংওয়েল, টিউব-ওয়েল না দিলে ভোট দেব না। এই কথা আর তারা বলবে না। কারণ 
এই সমস্ত অভাব আর তাদের থাকবে না। কোথায় কোথায় রিংওয়েল, টিউবওয়েল বসানো 
হবে তা গ্রামের পঞ্চায়েৎ গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ঠিক করে থাকে 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দীঘঘ ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে কংগ্রেস সরকারের হাতে 
টাকা থাকলেও গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে যে টাকা যেত, তারা প্রামের উন্নয়ন প্রকল্পে সেই 
টাকা খরচ না করে নিজেদের পকেউস্ত করত । তারা গ্রামের উন্নয়নের নামে কংগ্রেসা 
সরকার ৩০ বছরে যে টাকা দিয়েছিলেন সেই টাকা সেই সব মহাজন, জোতদার এবং 
টাউটারই ভাগ করে নিয়েছেন। রাম্তাঘাট, পানীয় জল এবং অন্যান্য উন্নয়ন ম্লক 
কাজের কোন ব্যবস্থাই তারা করতে পারেন নি। এই পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট সরকার 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় । এইগ্রাম এবং পাহাড়ে যা যা প্রয়োজন সেই সব বামফ্রন্ট 
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সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয় তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য থেকো । কিন্ত, নিবর্বাচনের 
প্রাক কালেও যে কথা বামফ্রন্ট বলেছিলেন, তা হচ্ছে, রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। 
তবে ৩০ বছরের শাসনে বন্টন ক্ষমতা মে চুরান্ত পর্য্যায়ে গিয়ে পেৌছেছিল সেটা দূর 
করা যাবে না এটাযেমন তিক, ঠিক তেমনি যদি বাম ফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসানো হয় 
তবে থে টাকা রাজ্যে আসবে তার সষ্ভ এবং সমান সুযোগ গ্রামীণ পাহাড়ী এবং বাঙ্গালী 
এবং বিভিন্ন অংশের মানুষ রাজ্যের ৯০ শতাংশ গ্রামের মানুষ আছে তাদের জন্য ব্যয় 
করা হবে । মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, যে টাকা আসছে 
তার ৯০ শতাংশ গ্রামে ব্যয় করার জন্য সরকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 
যে অভাব-অনটন, দুঃখ-দারিদ্র আছে এই ভ্রিপ্‌রায় তা এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে দূর 
করা যাবে না। তবে যে সমস্ত ফিন্যানশিয়াল ইন্সটিটিউট আছে সেই সমস্ত অর্থকরী ব্যবস্থার 
মধ্যে দিয়েই করবে। বি,ডি,সি,এর মিটিংয়ে দেখেছি, ব্যাংকের রিপ্রেজেনটেটিভ দেখলেই 
গ্রামের মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এর কারণ হচ্ছে ছোট কৃষক যখন খণ পেতে চায়, প্রান্তিক 
কুষক যখন খণ পেতে চায়, মাঝারী কৃষক যখন খণ পেতে চায় তখন তাদের খণ দেওয়া হয় না। 
তারা বলে যে, আমাদের ৩ লক্ষ টাকার দাবী আছে, ৪ লক্ষ টাকা ঝজারে ছেড়েছি, ৬ লক্ষ টাক। 
খণ দিয়েছি। কিন্তু সে টাকা আমাদের আসে নি। কিন্তু, আমাদের ধারণা যে ভাবে খণ 
দেওয়া হত কংগ্রেসী আমলে, কংগ্রেসী আমলে যে সব লোকের মাধ্যমে খণ দেওয়া হত সেটা 
কোন সৃষ্ঠ পদ্ধতি ছিল না। এখনও দেখা গেছে, যার জমি নেই কগ্রেসী মন্ত্রী, কংগ্রেসী এম,এল»- 
এ,দের কথায় তাদের খণ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা এভাবে খণ দিয়েছে। কিন্তু 
আমরা ব্যাংককে বলছি যে, আপনাদের খণ পদ্ধাঠি পারিবতন করতে হবে। আগে যে ভাবে খণ 
দিতেন তাতে আগের খণের টাক আপনারা আদায় করতে পারবেন না। কিন্তু আমরা আশ্বাস 
দিতে পারি যে, গ্রাম সভার প্রধান, বি,ডিখসিতে যে সমস্ত লোক আছেন তাদের সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা করে খাদ্য উৎপাদন বা অন্যান্য শিল্প উৎপাদন-এর ক্ষেত্রে যাহা খণ ব্যবহার করতে 
চান তাদের খণ দেওয়ার জন্য চিন্তা করুন। কিন্তু তা সত্বেও আমরা দেখলাম কিছু কিছু 
অভিযোধু আমাদের বিভিন্ন ব্লকে এসেছে যে আমাদের এম,এস,এদের, গাও প্রধানদের রিক- 
মেনডেশান অন্যযায়ী খণ না দিয়ে ব্যাংকের কিছু কিছু স্টাফ এ আগের পদ্ধতি অবলম্বন করে 
এবং চোর।পথে বড় বড় ব্যবসায়ী, জোতদার জমিদারদের ওরা খণ দিয়ে যাচ্ছেন। কিস 
তাদের গ্র খণ আর আদায় হয় না। আমরা অনেক বলা সত্বেও তাদের এ নীতি পরিবতন 
করতে পারি নি। গ্রামাঞ্চলের গরীৰ ক্লুষকদের খণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলির একটা বিরাট 
ভূমিকা আছে বিশেষ করে ত্রিপূরা রাজ্যে যেখানে সাড়ে বিরাশি ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে 
বাস করে। নিমন্ত্রন বাড়ীতে খেতে গেলে দেখা যায় ঘে, মারা নিমন্ত্রন খান, তাদের উচ্ছিষ্ট 
গুলি যখন দ্াস্তায় ফেলে দেওয়া হুয়, তখন সে গুলি নিয়ে মান্‌ষে এবং কুকুরে নিয়ে টানাটানি 
করে। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে স্বাধীনতার ৩২ বৎসর পরেও উচ্ছিম্টা খাবার নিয়ে 
কুকুরে মানুষে টানাটানি করতে হয়। আমরা সমাজ ব্যবস্থা চাইনি। মানুষে মানষে এই 
বৈষম্য আমরা দূর করতে চাই। কিন্তু রাজ্য সরকারের এই সীমাবদ্ধ অর্থনৈতিক ক্ষমতার 
মধ্যে দিয়ে এই বৈষম্য দূর করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমি এই ব্যাংক গুলি আহবান করছি 
যাতে গ্রামের উন্নতিকল্পে, গ্রামের কৃষকদের, গ্রামে কুটির শিল্প গুলিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। 
তবেই আমি মনে করি ভ্রিপ্‌রায় খাদ্যের উৎপাদন কিছু বাড়তে পারে। আমাদের ডিষ্ট্রিক 
ক্রোডিউ লেভেলে ৩টি সেল্টার আছে--এগ্রিক।লচারাল সেকটার, ইগ্াম্ট্রি সেকটার এবং সারভিস 
সেক্টার। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি ১৯৭৮ইং সালে এগ্রিকালচারাল সেকটারে 
ব্যাংক গুলির যে লক্ষ্য ছিল সেটার মান ৬৭ পার্সেন্ট তারা পূরণ করতে পেরেছে । কিন্ত আমার 
বক্তব্য হচ্ছে সেন্ট পার্সেন্ট কেন তারা পুরণ করতে পারেন নি, যেখানে বি,ডি,সি, গাঁও প্রধান 
এবং গাঁও সভার মেম্বার গন সেই সমস্ত ছোট ছোট প্রান্তিক চাষীদেরকে সাহায্য করার জন্য 
আবেদন করেছেন এবং সেই টাকা উঠিয়ে দেবার ক্ষেত্রেও তারা সহযোগিতা করবেন বলেও 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও দেখা যায় যে ১৯৭৮ইং সালে এগ্রিকালচারল সেকটরে 
ব্যাংক গুলি তাদের লক্ষের মান্রা ৬৭ পার্সেন্ট পূরণ করতে পেরেছে । ১৯৭৯ইং সালে আপ টু 
জুন পর্যান্ত দেখা যায় তাদের এচিভমেল্ট ছিল ১০০পার্সেন্ট। কিন্তু ৩৪,৪ পার্সেন্ট তারা ফুলফিল 
করতে পেরেছে। ১৯৭৮ইং সালের যে এচিভমেন্ট ছিল তা থেকেও ১৯৭৯ইং সালে অনেক 
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কমে যায়। এছাড়া শট টার্ম লোনএ দেখা যায় তারা ৭০,২ পার্সেন্ট এবং মিডিয়াম টার্ম লোনে 

১৯৭৮ইং সালে দেখা যাম ৬৮,৯ পার্সেন্ট তার। এটিভমেন্ট করেছে । এর মধ্যে দেখা যায় শট 
টার্মে লোনে ১৯৭৯ ইং সালে আপ ট্রু জুন পর্য্যন্ত ২৭,৫ পার্সেন্ট তারা এটিভমেন্ট করেছে এবং 
মিডিয়ম টার্ম লোনে”৭৯ইং সালে অপ ট্রুজুন পর্যন্ত ওর। ৪৭,.৭ পার্সেন্ট এটিভমেন্ট করেছে। 
গ্রামের গরীব কৃষক প্রাত্তিক কৃষক যাতে মহাজনের হাতে শোষিত না হয়, সেজন্য এই সমস্ত 
হোট ছোট চাষী গনীবলোককে ব্যাংকগুলি থেকে সাহায্য দিতে হবে। বিশেষ করে ত্রিপুরার 
মতন জায়গায় যেখানে ব্যাংকশুলি থেকে বেশী করে সাহায্য স্যোগ পাওয়ার কথা, সেখানে 
দেখা যায় শট টার্ম লোনে ছোট ছোট কুষক ঝ। প্রান্তিক চাষী দিগকে খন দিতে ব্যাংক গলি কার্পন্য 
দেখাচ্ছে। স্যার, এই ত্রিপূরাতে ১৩টি ব্যাংক আছে এবং সারা ত্রিপূরাতে ৬৭টি ব্রাঞ্চ আছে। 
সেখানে দেখা যায় ১৯৭৮ইং জলে এগ্রিকালচারল সেক টরে ১১৯.৪০ লক্ষ টাকা তাদের 
এচিভমেন্ট রয়েছে এবং ইগ্তাষ্ট্রিও সারভিস সেক টরে এচিভমেন্ট হল ৮১.৫ লক্ষ টাকা। 


(ঞ্যাট দিস স্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট) 


স্যার, আমাকে আর ৫ মিনিউ সময় দিন। কিন্তু ১৯৭৮ইং সালে এগ্রিকালচারাল সেকটরে 
দেখা যায় তাদের এটিভমেল্ট ফুলফিল হয়েছে মাত্র ৭৩.১০ লক্ষ টাকা । যেখানে তাদের এচিভ- 
মেন্ট হওয়ার কথা ছিল ১১৯,৪০ লক্ষ টাকা । গ্রামের কৃষকদের এই টাক। দিয়ে ভ্রিপরাকে 
খাদ্যের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পরণ করার জন্য ব্যাংকগুলি তাদের এই টারগেটকে ফুলফিল করেনি । 
কারন হিসাবে দেখা যায়, লোনে দেওয়া এবং নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলি ধনী এবং মাঝারি 
কৃষকদের লোনটা দিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এই গরীব, প্রান্তিক ক্লুষকদেরকে সাহায্য করার প্রশ্নে 
এবং এই সমস্ত টাকা আদায়ের জন্য এম.এল,এ, এবং গাও প্রধানদের পর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস 
থাকা সত্বেও ব্যাংকগুলি এই সমস্ত ছোটছোট কুষকদের সাহায্য করার জন্য কপন্যতা করছে। 
দ্বিতীয়তঃ ইগুম্ট্রির ক্ষেত্রে ১০.৪০ লক্ষ টাকা এবং সার্ভিসের ক্ষেত্রে ১৭৬.০৪ লক্ষ টা গ তারা 
দিয়েছেন। এটা ত।রা একটা ভাল কাজ করেছেন যে ভ্রিপুপার গ্রামীণ শিল্পকে গড়ে তোলার জন্য 
ভাগা এক্সেস ১০৫.৪৫ লক্ষ টাকা তারা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ব্রিপূরা রাজ্যে শতকরা 
সাড়ে বিরশী ভাগ মানষ দাগিত্র্য সীমার নীচে বাস করে। সুতপ্পাং ছোট এবং প্রান্তিক 
কৃষকদের সাহায্য করার জন্য ব্যাংক গুলির ঘে এচিভমেন্ট ছিল, সে টাকা তো তারা এই সমস্ত 
ছোট এবং প্রান্তিক রুষকদেরকে দেননি । তাছাড়া ইনভে্টমেন্ট করার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভ্রিপুরা 
হল সবর নীচে । সারা ভারতবর্ষে যেখানে পার কেপিটা ইনভেম্টমেন্ট হচ্ছে রাপীস ২.৪১, 
সেখানে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে পার কেপিটা ইনভেম্টশেন্ট হচ্ছে রুপিস -8৪। ভারতীয় সংবিধানে 
আছে যে অনগ্রসর রাজ্যগুলির উনতির জন্য বেদ্রীয়সরকার এব সাহাধ্য করার দায়িত্ব আছে। 
কিন্তু এখানে যে ব্যাংকগুলি আছে সেগুলির সবগলিই হল ন্যাশনালাইজ ব্যাংক। সুতরাং 
স্বাভাবিকভাবে ব্যাংকগুলির একটা দায়িত আছে এই অনগ্রসর রাজ্যগুলিকে সাহায্য করার। 
সতরাং দেখা যাচ্ছে সংবিধানে বনিত নির্দেশগুলি ব্যাংকগুলি পালন করে নি। আর“একটা 
লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে একশত টাকার ইনভেম্টমেন্ট করা হচ্ছে ৩৬ 
টাকা আর বাকী ৬৪ টাকা ব্লিপুর।র বাইরে চলে বাচ্ছে। ভ্রিপূরা াজ্যের মানুষ যারা দারিদ্র্য 
সীমার নীচে বাস করে, এরকম সাড়ে বিরাশী ভাগ লোক, যাদের দিনে কোন রকমে এক বেলা 
খাওয়াও জোটে না, তাদের জন্য ব্যাংকগুলি ইনভেম্টমেন্ট ন। করে ত্রিপুরার সমস্ত ডিপজিটেড 
টাকাগুলি বাইরে চলে যাচ্ছে। এটা তো আমরা চাই নি। এবং সেটা আমরা হতে দিতে পারি 
না। মাননীয় স্পীকার স্যার,আজকে হাউসে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে_ ইউনাইটেড প্রাভিন্সেস 
পঞ্চায়ে 5 রাজ বিল নং ১২ অব ১৯৭৯ হে এমেশুমেন্ট এনেছেন, যাতে গাও সভা এবং ব্ল-ক গুলি 
টাকা পেতে পারে । আমি সরকার এর কাছে আবেদন করছি, ভ্রিপ রাতে ব্যাংকগুলিতে ডিপো- 
জিটেড সমস্ত টাকাগুলিই যেন ভ্রিপুরার উন্নতিকল্পে ইনভেস্টমেন্ট করা হয়। যাতে ভ্রিপ্রার 
ছোট, প্রান্তিক চাষী, কুটির শিলে ইত্যাদিতে নিয়োগ করা হয় ব্রিপূরার উন্নতিকল্পে। সরকারের 
এই সিদ্ধান্ত গ্রাম ত্রিপুরার অগ্রগতিতে যে কিছুটা উন্নতি করবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
সেই জন্য আমি এই বিলকে সমর্থন করছি। এবং অপর দিকে ব্যাংক গুলির নিকট আমি এই 
আবেদন রাখছি, ব্যাংকগুলি যেন ভ্রিপরার ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীদেরকে লোন দিয়ে, কুটির 
শিল্প ইত্যাদিতে খণ দিয়ে ভবিষ্যৎ ভ্রিপুরাকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন। 
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মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী কর্ত কআনীত-“দি ইউনাইটেড প্রাভি- 
ল্সেস পঞ্চায়েত রাজ ভ্ত্রিপুরা থার্ড এমেশুমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ইং ভ্রেপুাবিল নং১২ অব 
১৯৭৯)”বিলকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রীগোপাল দাস-__মাননীয্ন উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মেহোদয়, যে 
সংশোধনী বিলটি আজকে হাউসে এনেছেন আমি আর,এস,পি, বামস্রন্টের পক্ষ থেকে সেই 
বিলটাকে সমর্থন করছি। কারণ আমরা দেখতে পাই এই বিলের মধ্যে বামস্রল্ট সরকারের 
যে প্রতিশ্র তি, সেই প্রতিশ্র তি পালিত হতে চলেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদগ্ন আমরা দেখল।ম 
বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় আসেন তখন সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে তার যে প্রতিশ্র্তি 
সেই প্রতিশ্র তির দিকে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছেন, এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আজকে 
এই যে পঞ্চায়েত বিল এসেছে সেটা আথিক স্বচ্ছলতার জন্য গ্রামের পঞ্চায়েৎ ঠিক ভাবে কাজ 
করতে পারছে না। আমরা দেখছি ঝমস্রন্টের নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলির যে উদ্যম সেটা ব্যহত 
হচ্ছে বিশেষ করে অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য। কাজেই আজকে এই বিলটা আন হয়েছে 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য। গ্রামের পঞ্চায়েতগুলিকে আরো বেশী করে 
টাকা দেওয়ার জন্য ব্যাক্ক যাতে এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্য এই বিলটা এসেছে । একটা 
জিনিষ আমরা দেখি যখন আমর বিভিন্ন মিটিং-এ যাই এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যাই, তখন 
আমরা দেখি গ্রামের যারা মান্ষ, যারা অর্থ সাহায্য চায় অর্থাৎ যারা চাষী তার। বিভিন্ন জায়গায় 
গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসে । একটা গ্রামের রলুষক তার এই যে অবস্থা এই অবস্থার ফলে 
গ্রামের দরিত্র রুষক যারা প্রান্তিক চাষী তাদের আজকে কৃষি কাজে যে ডেভলাপমেন্ট করার 
কথা, সেই সুযোগ তারা পাচ্ছে না। তাদের বলদ নেই তোরা চাষ করতে পারছে না, তার ফলে 
তাদের খণ করতে হচ্ছে। এইভাবে সমস্ত কৃষক নি:স্ব হয়ে যাচ্ছে এবং এই ভাবেই গ্রামের 
মহাজনর। তাদের নিঃস্ব করে চলেছে। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে যখন 
এই বিলটা এসেছে এবঃ সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নটাও এসেছে যে ব্যাঙ্কের যে রলস্‌ এবং রেগুলেশান 
রয়েছে, এর ফলে আজকে যারা ধনী তারা যথেম্ট সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে, কিন্ত অন্য দিকে 
গ্রামের দরিদ্র মানুষ এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । আজকে আমাদের বক্তব্য 
হলো এই সমস্ত আইন-কানুনকে আরে সহজতর করে তুলতে হবে যাতে গ্রামের মানুষ অতি 
সহজেই ব্যাঙ্কের এই খণ গ্রহণ করতে পারে। সে দিকে সরকারেপ্ নজর দেওয়া উচিত। 
আজকে বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করলেন যে পঞ্চায়েত ক্ষমতাকে আরো সম্পূসারিত করতে 
হবে, তার জন্যও আমি এই বিলটিকে সমর্থন করছি। এর আগে কংগ্রেস আমলে আমরা 
দেখেছি পঞ্চায়েত নির্বাচনের টাকা নিয়ে কায়েমী স্বাথের লোকের নয় ছয় করতেন। কিন্তু 
বামস্রন্ট সরকার কায়েমী স্বার্থের যে বাধা, সে বাধাকে দূর করেছেন এবং ব।মফ্রল্ট সরকান্স 
সেই পঞ্ায়েতকে আরো সফলকাম করে তুলেছেন। আজকে বিধানসভায় এই বিল এনে 
অর্থনেতিক কাঠামোকে আরো সৃদৃত় করে তোলার জন্য আজকে সরকারের যে প্রচেস্টা, সেটা 
সত্যই অভিনন্দন যোগ্য। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে সমস্ত পঞ্চায়েত রয়েছে, 
' সমস্ত পঞ্চায়েতই দুর্নীতিমূক্ত এই কথা বলা না গেলেও আমরা বলতে পারি অন্ততঃ পক্ষে সেখানে 
৯০ শতাংশ কাজ ঠিক মতো হচ্ছে কিন্তু আগে এই সমস্ত পঞ্চায়েতে “পুকুর টুরি” করা হতো। 
আমাদের সরকার এ সমস্ত দুর্নীতির দিকে সজাগ দুম্টি রেখেছেন, এ সমস্ত লোকগুলির উপর 
আমাদের সরকার কড়া নজর রেখেছেন। বামক্রব্ট সরকারের যে কমসূচী সেই কর্মস্চী 
কেহ বানচাল না করতে পারে তার জন্যও আমাদের সরকার টৈঙ্টা ক'রে চলেছেন। সেই 
পর্ব ঘোষিত কর্মসূচী: রূপায়ণের ফলে আজকে বমফ্রন্ট সরকারের 
যে প্রতিশ্রতি সেই প্রতিশ্রতি বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। আজকে বামফ্রন্ট 
সরকার ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছেন এবং- সেই জন্য বামফ্রন্ট সরকার 
যে বিল এনেছেন সেই বিলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এই বিল 
সম্বন্ধে আর একটা কথা বলতে চাই যাতে সত্যিকারের গরীব মান্ষের স্বার্থে এই বিলটা কাজে 
লাগে এবং বামফ্রন্ট সরকারের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য যাতে ব্যহত না হতে পারে সে দিকে 
সরচার যেন সব সময় নজর র৷খেন। এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পীকার $-__মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া। 
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শ্রীনগেন্্র জমাতিয়া__মান গীনাৎ ডেপুটি স্প্রীকার শ্যার,___711১018 7১800119961 [২৪111] 
মানগীনাৎ মন্ত্রী তিছামানি আবন তীই আং কিছ ছানা নাই অ, পঞ্চায়েত রাজনি চীঙ যে অর 
কক চাপলাইমানি আব মানি আব অংখা যে কামি যার! য়াগ্ডল খীলাই চানাইরক, কীরীই রক, 
তাংওই চানাইপক বরগনি হামা বিনি বাগীই জাতে কামিনি বরগ রকন হাইন ছামুং তাং ওই 
মানাতীই আবনি বাগীই যাতে রাজধানী অ অর রাজা খর অ সান্থকনা নায়! তীই 
আবনি বাগীই চীঙ গীওসভা রীখা, এবং অ গাগসভাঅ যারা প্রধান অংনাই 
আ] বরক ন চীঙ কামিনি বরগ রকনি ব]ালট ভোট বাই, ন আবন চংলাই খা, অরনি অ একটা 
কক ছানা নাই অযে কাহাম ছামুং বাঁগীইসে কাহাম না হা মুং তীই নছামুংঅ সরকার নি 
য়াগঅ বীমানি এবং চীঙ ব বিরোধী দল অ তংওইন অ ছামুং অ সমর্থন খীলাইমানি। তাবুক 
চীঙনুগ্ড যে যাগছি সরকারনি যার' প্রধান তনাইরক বরক বরংনি কিউচীকু নারাক মালিয়া। 
ক্ষমতা অ ধাইকা হান কাই বরগ বেজুয়া খাওই খাংঅ। যুব সমিতি যে সমস্ত প্রধান তাবুক 
পধন্ত তৎ্গ। বরক সরকার নি খুব কম সহযোগিতা মানী 0০9০9918110 কক বারীই থাংওই 
অমানয়া, এবং বামফ্রন্ট নি যে সমস্ত প্রধাণ তাংমাশি বরক খেন স্থযোগ কীবাং মান অ। 
কিন্তু কামিনি বরক রকণি লুকুরকনণি কম ছামুং খীলাই অ, আং ছাওয়ান্ন অমরপুর 
নিযে পতননগর অরনি প্রধান আনন্দ রোয়াজা বধ গঙ্গাছড়া 71991 কমিটি 
নি বৰ চেয়ারম্যান ব আর ০1/2101021) তংগীই গাওসভা অফাইনী ক্ষমতা তীরীই 
তংগ এটা আহন আরনি অ চালক ওই তংগ, 0. 0. এ. ছাড়া ২, ও. 7৯ 

বরক শুপুন, 7১০০৫ 9130 ববক শুধু ন. এবং যুব সমিতি বরক মিটিং মা খালীইয়া । 
আবতীহই হীনীঈছে আর আইন চালকওই তংগ । এবং চীও নুগুযে এই আনন্দ রোয়াজা 
শান্তি সেনা দৈত্রারাগ্রা এবং মেজর মিলিটারী রীমাহাই আবতীই “য মাথা তীই হিম অ এবং 
বিনি ককযদি যুব সমিতি নি তেঈব কম্মাঁ ফাইকা হীন কাইলে বন তকদি। যুব সমিতি কক কেইব 
ম] ছণগীলাক আবতীই খে বিনি এলাকা অ বে৬া রুই তনথা খুতুৎ বিশি যাফা অ যেস্থযোগথাং 
মানি সেই খৃতুৎ ন বরক কোশলই ন যত কীরীই রকন বাগীলাক রতন নগর এলাক1 অ চীঙ 
ছিঅ যে বীরীইরক বরক রিগানাই তাকওই কানওই মানয়া। বরকনি য়াকাখুতৃ, কীবীই, অ 
স্বযোগ তীইওই আনন্দ রোয়াজা সই সি- পি. এম. খীলাই নাই বরকছে খুতুৎ যানছিনাই । 
যে আর ব খুতুৎ মানখা আবতীই হীনওই একটা সব সময় শান্তি সেনা ঘাট রুওই ব 
খেই চলা ফেরা খীলাই ৩ংগ। আবতীই খাই ন করবুকনি বিনন্দ দেববর্া এবং শিলাশ্বরী 
খে রবীন্দ্র ত্রিপুরা আবতীই বক অ এতই অবস্থাবরক 1০9০৫ (০07 ৮০1 শি ছামু, তলাং 
 হীনখে আব যে সি,পি. এম অর আনাই আবরক তীই ছিমি ছামূং তাং রীঅ, বরকখে 
চীরাই ফান ছামুং তাংয়া ফান মানছিনাই যা আবতীই কেব কেব ফান মীরীক লাই অ সি,পি, 
এম, কমখখরক আবতই খে বেবাক ন নগ কীলাই তংগ, কাজেই রাঁঙ 981006107 খৌলাই খে আব 
কোনদিন অ লুকোরক হামারি খীলাইয়া | 11110101০--নাই নাই কাহাম 73117001081] বীখা 
কাঁহাম আংনা নাৎ নাই । এব রতন হামজাঁক না নাৎ নাই। যতনি হামারি নি বাগীই রাড 
খরচ আং খীলাই আবতীই থেছে ছামুং চাঅ। তাবুক গত ত্রিশ বংসর অরনি অ ত্রিপুরাঅ-বাজেট 
খীলাই জাক লি, কোষ্ট কোটি রাঙ বাজেট খীলাইদি কিন্তু অ বাজেট নি রাং যেহেতু বিযাল 
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বিপদ অ কীলাই তংনাই রকনি যাগ থাংয়া আবনি বাগীই কামি অ লামা আংয়া। আবনি 
বাগীই কামি অদ্ষুল আয়া । আবনি বাগীই চিনি হাঁমারি ফাইয়া যারা যাঁচীয়া, কাজেই রাও 
বাজেট খীলাই মা বাই কিছু আংয়া। অরনি অকিছা ব্যাংক বেদেক লাগাই নানানি এগুলি 
আংখা রানি ব্যাপার ছে। ছামূৎ ভাংন। থাংকাই রাঙনি দরকার তংঅ। কিন্তু রাঙ ফাইকে 
যে যতনি হামারি আনাই আবয়! হামারিনি বাগীই হামাঁরি খীলাই নানানি মত একট] লাম- 
তীইন1 নাং অ তারপর অর কৈলাসহর, ধনবিলাস. নাগিন মন্গ আবতীই রকম তামখাই 
লকখা। এই যে সিন্ধুকুমার গাওসভা এবং সি. পি, এম, ওয়ার্কার ব্রজেন্দ্ ব্রিপরা ব তাম খালাই 
খা বয়ন্ক পেনশন, সে বুড়া চলিই মানয়া আবরকনি পেনশন হীনওই রাঙ ১০ টাকা 
0০০11906107 খীলাই খা। আবন রীই বীনা হীনীই । হীনখে যাঁরা বুডা বরক খে 
রীই রীরাইখা। তাবুক পর্যন্ত কোনো! পাত্তা কীরীই | যাঁরা মৃদ্ুক মাননাই 
আবরক খেই ১০ টাকা চাণ্ডা মা রুঅ, যারা পন মান নাই, তাখুম যাননাই বরক 
যে ৫€টাকা খে চাদা মা রুশ। অ গজেন্দ্, ত্রিপুধানি প্রগার তাম 
মন্ত্রী বাজুবন রিয়াৎ, ফাইছাক1] আবনি বাগীহই অ রাউমা, থমনাই। আব- 
তীই খে মা চায়া বিপদ অ কীলাই তংনাই বরক যে মুছুক কীবীই পুন কীরীই 
আবতীই রকন আহাই কে চা অ, কাঁজেই তেইব রাউরীখা হীনখে আব তেইব বারি কুক নাউ, 
আহাই অবস্থা, এছাড়া তাবুক খেন তাষ মজুবী কমিটি হাই হানীই তাবুক চ০০৫ 70৫ /০11 
ম] চাঁয়া আবছে থীই কীরীই রক আঁবতীই রক ছালছ! ছামুং তাংখা হীনখে চার আনা পুইছা 
মাছে মা! রীনাই বশ। রীয়াখেই রন 179 শুধুছে থীলাইয়া | এই আংখা অবস্থা ব্যাংক ষারা 
তাবুক প্রবান ব্লক যেগুলি খীলাই তংযানি গ্রামীণ ব্যাংক রক, 7,970 রক। অব 0.৮. 7৮. 
নি কার্ড খীলাই গীরাদি ০. ৮ 1 নি কার্ড ফুন্গুকদি তাৰ পরেছে নিনি চাকুরী আনাই | 
0. ৮. ১. কা ফুহ্ছকদি তাৰ পরেছে খুতুৎ মাননাই আবতীই খীলাই তাবুক চলিই তংগ, 
এই 7১01101916 তীইওই ত্রিপুরানি হাষারি ফাউন? অরনি বকজাক নাই মান গীন1, আদং 
স্থমন্ত দাস ছাওই থংক1 যে বিয়াল বিপদ কীরীই তৎনাউ, কীরীই রকনি বাগীইছে অ পঞ্ষায়েৎ 
রাজ হামরয়া আং নানিছে তুবু অ। কিন্তু আং অরনি মছাঁনা ম। চু অ এই যে গণ্ডাছডা 
নি পঞ্চবটী রিয়াং বিনি আর ১০ টাকা খীলাইছে একজন যহাঁজন তীলাংওই খা, যানি ১৫০ 
(দেড়শ) টাক রাঙ বাইছে তেইনি বৎসর অ তৌহনি বৎসর অ১০্ম্ী মাই নাইখা। 
তেই পাচরীই মান লিয়া। আবনি বাগীই ছেব ৫২৯ ৩০০ টাকা রাঙ ছান ও৯ 
তংখা। রীই মান লিয়া আবছে মুছুক রীই মা কীলাংখা | মুছুক মা ত্রীই তাইনি বৎসর অ 
হীনখে বীছারক বাই মাছিনি আংখা। আবন ফাল ওই চাঁগই খাখুনী খীনাই তৎঅ। 
আবনি বিচার নাইখা। এই আনন্দ রোয়াজা বি, ডি, সি. এবৎ পি, পি, এম ন একজন কতরমা 
বরগ আবছে সমর্থন খীলাই যানয়া। আবছে পঞ্চবটানি গানা বাচাই মানয় এবং সি, পি, 
এম, নি তেইব 101]. তুঅ। অ মুক্তা রাম রিয়াৎ বীরেন্্র ভৌমিক আবতাই রক বরক শুধুছে 
আ। মহাজন নি পক্ষে নীং অর আইন খীলাই তাম আংনাই। বিধান সভা অতাতাশখে 
চিরিক থকওই তাম মীৎ নাই। অম হাইখে তাবুক অ অবস্থা চলিই তংগ। সুধীর দেববম1 
সি, গি। এম, নি ০119: ন পাঞায়েৎ সেক্রেটারী অ রীইরীজাক খা» অর তৎগ এম এল এ আ1। 
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তাম খীলাইখা তাবুক ০৪৫ 1191, তাবুক এই যে ৬০5: 115 পর্য্যস্ত বতিছান। ছইয়া, যুব 
সমিতি নিকামি খে হাই তিছায়া, আবতীই হীনখে বাদ অরনি অচীঙ ুগু বিজয় 
ত্রিপুরা, বুদ্ধিজয় চৌধুরী পাড়া, কাঙ্গারাই চৌধুরী পাড়া আবতীই রক অ তাবুক ফান অ %০৫6: 
তিছায়! খ আর শত শত ৮০1০ তংগ. তাবুক নি অছে তিছান] নাইয়!। গতবার ব অস্থধীর 
দেববর্ম বন অর শ্যামাচরণ ত্রিপুরা চিনি জেনারেল সেক্রেটারী বরকনি গননি বরগ রকন 
শুধুনছে ৮০1৩ 1151 বাদ রীই রী । কারণ অ ৬০৫৪: 115 যারা কাছানাই বরক বুলাই অ 
ছাপ রীনাই। বুলাই নকিরিজাঁক বাঈ অ। কাজেই তানুক লোকসভা নিবর্ণচন অ বৰ 
নুলাই নকিরি অ। কাজেই তাবুক বরক বেবাক চারলাই তংলাইঅ। 


ডেপুটি স্পীকার-__মাননীঘ (অস্প্ট) মাননীয় সদস্য পঞ্চায়েৎ বিলের উপর আপনার 
আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবেন। হাউসে এখন যে আলোচনা হচ্ছে। 

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া__-পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারী নি ছামুং নছে আং ছাঅ। 

শ্ীদশরথ দেব-_মাঁননীয় উপাধ্যক্ষ স্যার, প্রথমত__মাননীয় সসস্য নগেন্দ্র জযাতিয়া যে 
সব কমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিচ্ছেন, এটা উচিত ন1 ষদি মাননীয় সদস্যের কাছে প্রশ্ন খাকে 
তাহলে এটা সংক্ষিপ্ত লিখিত দিতে পারেন । কারণ সেই কর্মীরা ত হাউসে নেই । কারণ এট! যদি 
তাদের বিরুদ্ধে মিথা। অভিযোগও হয়ে থাকে হ্যা বা না বলার সদস্যের উচিত নেই । সাধা- 
রণতঃ পালপণমেণ্টের নিয়ম হচ্ছে__পালশমেন্টে যারা হতে পারেন না বাযারা সদস্য না ভাদের 
বিরুন্ধে অভিযোগ আনা ঠিক না। কর্মগরীণ1 সরকারের অধীনে আছে তাদের কাছে যদি কোন 
স্পষ্ট অভিযোগ থাকে সংঙ্ষিই দপ্তরে পাঠান আমরা যথেইু বাবস্থা তার আমরা করতে পারি। 
কিন্তু হাউসে শ্যামাচরণের পরিবারের ভোটার বাদ দিচ্ছে যখন এ ৬9191 115/ 6111 প্রকাশিত 
হবে তখন বুঝা যাঁবে কার কার নাম উঠছে বা উঠছে না এর পরলেও সেই পরিবারের নথিভুক্ত 
করার স্থযোগ থাকবে । কাজেই মাননীয় সদস্য কিভখবে বলতে পারে সে অমোখ পরিবারের 
নাম উঠছেন, এরকম ধরণের বক্তবা আগে হাজিব দেওয়া যায় না। তাহলে মনগড়া হবে, 
এট! ঠিক না. কারণ এখনও ৬০991 115 হয় নাউ । 

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া-__যা, নাই বিধানসভা অ যা আংমানি আবন ছে আৎ ছাঅ। 
ব ছালগড়! বাঞ্জারঅ আচুকওই তংগু বনছে আং ছাঅ, যত কর্মচারী যে রাজনৈতিক থীলাইয়া 
এবং সরকারনি একটা 46 হাঠকে ছামুং তাংওই তংগ । আবন €ছ আং মা ছাঅ কারণ 
ঝরক ব জাতি ন হামজাক ওই তংখা হীনখে কাজেই যেটা আং ছাঅ জাতি স্বার্থন ছে ছাঅ, 
কাজেই মানগীন1ৎ ডেপুটি স্পীকার, সার,_খে তাবুক অরনি অরনি অ পাঞ্চায়েৎ বিল তাবুক 
তুবুমানি আব আং হামজাক থামো কিন্তু যারা ভাবুক যারা পঞ্চায়েৎ প্রধান উৎ ৩ংনাই বক 
বরক যদি কিছা মিছা কাহাম তুবুই তৎ মাখা, হান খীলাই যারা বামফ্ষণ্টনি প্রধান 
রকনি বরকনি ফাগছে স্বযোগ ছাগ এ, বাজ এই অবস্থা অ হাষারি ফাই মানয়া, তারপর 
অরনি অ ব্যাংক রক হীনীই লোন.রা অ ইনমানি আবফিরক ওই রীনানি অরশি কক 
অর তং্গ | কিন্তুঅর মন্ত্রী ও হাই ন আব রাহাইকে ফিরকপ্তই ফাইনা, এবং কাহামথে 
কিরকত ফাইনানি আবতীই লাম। ঠিকমত ছামা কীরীই, হীনখেন আংমরশিঅ একটা 
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ককন ছাল) নি নাউও যে সমস্ত গ্রথান রকনি বিরুদ্ধে চধ এবং জনসাধারণ ছাঅ আবনি 
কোন বিচার আংয়া, যদি অস্তত পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী এবং যারা অন্যাশ্য ম্ত্রী তংনাইরাগ বরক 
ঘণন বরকনি প্রধান যারা ছামূৎ হামগ্সা তাং তংনাইরক বরকনি বিরুদ্ধে যদি কক হাময়া। 
ছামানি তংথে বরক টঠিকমতে বিচার খীলাইখা হীনখেলাই বরক ন ঠিক- 
মত লামা ফুন্ধকওই তীইমানথা হীন খীলাই আবছে চাখা মো। আবতীইছে 

[ইন কাহাম। কিন্তুব মন্ত্রীরগ ছে বরক ন গার্ড রীই তংঅ। বরক ছে আহাই খালাইদি 
টা খীলাইদি হীনীই তংগ কাজেই অ জাগাঅ চীঙ গাওসভাঅ বিন কান কীরীইখা, ছানা 
কীরীইথা বরক কোন লামাছে মালিয়। | কাজেই এই ব্যাঙ্ক রাও পুইছানি ছামানি আব ব 
আহাই খেন থাংনাই। কাঁজেই যতদিন পধ্যস্তঅ [70116 অ কীলাইয়া ছাক ততদিন 
পর্ধযস্ত চিনি হামারি ফাইমাঁনয়া। কাজেই আং অর দাবী খীলাইনাই। সে অ প্রধান রকনি 
যারা জনসাধারণ রকনি বখরক তকওই চাই তংনাই রকনি যারা হামারিন নষ্ট খীলাই ৩ংনাই 
রক বরকনি বিরুদ্ধে বরকন ঠিক খীলাইনানি বরকনি অপরাধী রময় তাং বাইদি অ বামফ্রণ্ট 
সরকার তার পরেছে আব কুবুই কুবুইন আব মীচায়া, তংনাইরক বিপদ বিয়ালঅ কীলা 
কামিনি বরক রক লুকোরক হামীরি ফাইফানো, আছীক ছাই পাই রীখা। 


বঙ্গানুবাদ 


মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজ এখানে মাননীয় মন্ত্রী] 11]1)0118. ₹৯৪110107/91 7২৪] 
বিলটি যে এনেছেন তা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই। পঞ্চায়েৎ রাজের যে কথা আমরা এখানে 
আলোচনা করছি সেটা হলো গ্রামে যারা দিন মজুর গরীব মেহনতী মানুষের, ভালো”র জন্য 
যাতে গ্রামের মান্ষেরা কাজ পায় তার জন্য, যাতে করে তাদের কাজের জন্য রাজধানীতে 
আসতে না হয়, আমরা গাঁও সভাগুলোতে সে ব্যবস্থাকরেছি। এবং এই সমস্ত গাও সভাগুলোর 
প্রধানদেরও আমরা গ্রামের সাধারণ মানূষের বেলট্‌ এর মাধ্যমে নিবাচিত করেছি। এখানে 
একটা কথা বলতে চাই, ভালো কাজের জন্য, ভালো ভালো উন্নয়নশীল কাজগুলো যে ভাবে 
সরকার হাতে নিয়েছেন সেগুলোকে বিরোধীদল হয়েও আমরা সমর্থন করি। এখন আমরা 
দোখ এই বাম সরকারের যারা প্রধান আছেন তার। তাদের প্রদত্ত কথা রাখতে পারছেন না। 
ক্ষমতায় আসার পর তারা অন্যরকম হয়ে যান। উপজাতি যুব সমিতির যে সব প্রধানর। 
আছেন তারা খুব কমই সরকারের সহযোগিতা পান, 0০-000:81101 পান। এবং বাম- 
ফ্রন্টের যে সমস্ত প্রধান আছেন তারা অনেকবেশী সুযোগ পেয়ে থাকেন, কিন্তু গ্রামের মানুষের 
জন্য খুব কম কাজই তারা করেন। আমি বলছি, অমরপূরের রতন নগর গ্রামের গাঁও প্রধান 
আনন্দ রোয়াজা, তিনি গণ্ডাছড়া ব্লকেরও (0112117781) | তিনি যেখানে চেয়্যারম্যান 
হয়ে একটা মার্শাল আইন চালু করে চলছেন। সি,পি,এম, ছাড়া ফরওয়ার্ড ব্লক, আর,এস,পি, 
কেউ সেখানে মিটিং করতে পারবে না, উপজাতি যুব সমিতি মিটিং করতে পারবে না। 
আমরা দেখি এই আনন্দ রোয়।জা তিনি বা দিকে, ডান দিকে মেজরের মতো শান্তি সেনাদের 
নিয়ে মিলিটারী ক।য়দায় চলাফের। করেন। এবং তিনি বলেন উপজাতি যুব সমিতির কর্মী 
আসলে তাদের পেটাতে হবে। যুব সমিতির কথা কেউ বলতে পারবে না। এই ভাবে তার 
গোটা এলাকায় তিনি বেড়া দিয়ে রেখেছেন, সুতার ব্যাপারে হাতে যে সুযোগটা গেছে সেগুলে। 
তিনি দরিদ্রদের দেন নাই। মতন নগর এলাকাতে আমরা জানি, সেখানকার মেয়েরা তাদের 
তৈরী পাছড়া পড়তে পারেন না, কারণ তাদের হাতে সুতা নেই এই সুযোগ নিয়ে আনন্দরোয়াজা 
যারা সি,পি.এম, করেন তাদের সুতা সরবরাহ করেন। যেখানে যে গরীব দে সুতা পায় না-- 
এইকথা বলে সব সময় শাস্তি সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি চলাফেরা করে থাকেন। এই ভাবেই 
বনরবুকের বিনদ্দ দেধবর্মী এবং শিলাছড়ির রথীন্দর ন্লিপুরা। তাঁরা ফুড ফর ওয়ার্ক এর কাড় 
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নিয়ে যান আর যারা সি,পি,এম করেন তাদের কেউ এই সকল কাজে আনেন, তারা নাবালক 
হলেও কাজ। এইভাবে সি,পি,এম ক মীঁর। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে বসে আছেন। কাজেই টাকা 
921100101) হলেও কোনদিন সাধারণ মান্‌ষের ভালোর জন্য তার টাক খর5 করছেন না। 
[%111011)16 ভালো হতে হবে, 711101116 দিয়ে মানুষের সমর্থন লাভ করতে হবে। 
সকলের উন্নতির জন্য টাকা খরচ হলেই কাজটা ভালো হবে। এখন, ত্রিশ বছর এখানে এই 
ত্রিপুরায় বজেট কর হয় নি, কোটি কোটি টাকা বাজেট করতে হবে, কিন্তু এই সমস্ত টাকাগুলো 
দরিদ্র মানুষের হাতে যায় ন।, বিপদাপন্ন সাধারণ মানুষের/কছে পৌছায় না, সেই কারণে গ্রামে 
গ্রামে রাস্তাঘাট হয় না, এই কারণে স্কল হয় না, এই কারণেই আমাদের উন্নতি হয় না, যার। 
জুমচাষ করেন তাদের ভালো হয় ন।, যার। নিরনন। কাজেই টাক। জেট করলেই হলো ন।। 
এখানে ব্য।ংঙ্ক থেকে লোন নেয়া এগুলো হলো টাকার ধ্যাপার। ক।জ করতে হলে টাকার দরকার 
কিন্তু টাক। এলেই যে সকলের মঙ্জল হবে এমন কোন কথা নেই, ভালো ব্যবহার জন্য ভালো একটা 
পথ খুঁজে নিতে হয়। তারপর কৈলাশহরের মন্‌, এ সমস্ত অঞ্চলে দেখা গেছে, এঁ সিন্ধু কুমার 
গাও সভার সি,পি,এম কমী গজেন্দ্ ভ্রিপুর। বয়স্ক যে সব বুড়া চলতে পারনেনা তাদের নামে 
১০ দেশ) টাক। করে কলেকশান করেছেন । বদ্ধর অনেকেই দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু এখন পর্য্যন্ত 
কোন পাস্তা নেই। যারা গরু পাবেন তাদেরও দশ টাকা চদা দিতে হয়, যারা ছাগল, হাস পাবেন 
তাদের ৫(পাচ)টাকা। সেই গজেন্দ্র ভ্রিপুঞ্ণা প্রচার করেছেন, মন্ত্রী বাজুবন রিগ্নাং আসছেন, তার 
দন্য এক মণ মাছ দরকার মন্ত্রীর একটা জন সভা করার জন্য এক মণ মাছ কিনতে হবে তারজন 
টাকা দরকার। এই ভাবে অভাবী, বিপদাপন্ন সাধারণ মানুষদের সরকার যে টাকাগুলো 
দয়েছেন, যাদের গরু ঝাছুর নেই, ছাগল-হীস নেই তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে। 
এখন মজুরী কমিটির কথা বলে ফুড ফর ওয়ার্ক এর কাজ পেতে হলে তাকে ২৫ পয়সা দিতে 
হবে--২৫ পয়স। না দিলে কাজের লিম্টে নাম উঠবে না। এই হলো অবস্থা । ব্যাঙ্কে যার। 
খাণ নেবেন তাদের কাছে এঁ সব প্রধানদের প্রথমেই কথা হলে সি,পি,এম এর কাড' দেখাতে 
হবে। সিপিএম এর কাড দেখালে সূতা পাওয়া যাবে, কা দেখাতে ন। পারলে ব্যাঙ্কের খন 
পাবে না, সুত। দেয়। হবে না। এই অবস্থা চলছে। এই প্রিন্সিপাল নিয়ে কি ভ্রিপুরার উন্নয়ন 
হবে। এখানে মাননীয় সদস্য সুমন্ত দাস বলেছেন, গরীব মান ষের জন্য এই পঞ্চায়েৎ রাজ। 
কিন্তু আমি বলতে চাই এ গণ্ডাছড়ার পঞ্চবটি রিয়।ং তার কাছে দশ টাক। মণ করে একজন 
মহাজন দেড়শত টাকা দিয়েছিল, পরের বছর তিনি দশ মণ ধান আদায় করেছিলেন ঃ ৫ মন 
দিতে পেরেছিলেন আর ৫ মন দিতে না পার।য় এ মহাজন আরও ৫২৯, ৩০০ টাকা দাবী করেন 
পরে গরু দিয়ে দিতে বাধ্য হয়, চারটা গরু পরের বছর বাছুর সহ সাতটি হয়। 
গ্রগোলো বিক্রি করে খুশী মনে আছেন। এর বিচার এখানকার 3. 1). 0. এবং 
আনন্দ রোয়াজা এবং সেখানকার একজন প্রভাবশালী €০. 7১. 2৮. কর্মী সমর্থন করেন 
নাই। এবং পঞ্চবটির সামনে যেতে পাঞ্জেন না এবং €০১৮.1৬. এর আরও ড/01101 
আছেন, মুক্তণরাম রিগ্াং, বীরেন্দ্র ভৌমিক, ওর। সকলেই মহাজনের পক্ষে। এখানে আইন 
করে কি হবে, বিধান সভায় চিৎকার করে বক্ততা দিয়ে কি হবে। এইভাবে এখন অবস্থা 
চলছে। সুধীর দেববর্মী ০. ৮.1. এর ৬/০01591 কে 7১8701795০1 ১০০61৪1% 
সম্পূর্ণ দিয়ে দিয়েছেন। এখানে এম, এল, এও আছেন। এখন তো ৬০০1 1151 
তৈরী করার সময়, যে সমস্ত গ্রামে উপজাতি যুব সমিতির লোক আছেন সেখানে [191 
তৈরী কর। হয় না। এখানে আমরা দেখি, বিজয় ত্রিপুরা, বুদ্ধিজয় চৌধুরী পাড়া, কাজরাই 
চৌধুরী পাড়া, কুজমোহন পাড়া, এই সব অঞ্চলে এখনো ৬০০ [15 তৈরী করা 
হয় নি, সেখানে শত শত ৬০০1 আছেন, এখনই শুধু 115 বদ দিচ্ছেন তাই নয়, এ 
সুধীর দেববর্মা তিনি গতবারেও আমাদের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরার বাড়ীতে 
৬০০1 [19 তৈরী করেন নাই, কারশ এই ৬০1 [1,151 যাদের নাম উঠবে তারা সবই 
পাতায় হাপ দেবে। তারা পাতায় ভয় পায়। কাজেই এখন লোকসভার নিবাচনেও পাতাকে 
ভয় পায় কাজেই এখন তারা সবই এঁক্যবদ্ধ অবস্থায় অছেন। 


মিঃ স্পীকার ৪-_মাননীয় সদস্য, আপনি 1১270172591 7311] এর উপর বক্তব্য 
পাখবেন-” 
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শ্রীনগেন্জ্র জমাতিয়া ঃ--হাউদে এখন যে আলোচনা হচ্ছে তা পঞ্চায়েৎ বিলের উপরই 
হচ্ছে। পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারীর কাজকে আমি বলছি। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, 


শ্রীদশরথ দেব £---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহে।দয় প্রথমে আমি বলতে চাই মাননীয় সদস্য 
নগেন্দ্র জমাতিয়া যেসব কমীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিচ্ছেন এটা উচিৎ নয়। যদি মাননীয় 
সদস্যের কাছে কোন তথ্য থাকে তাহলে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে লিখিত দিতে পারেন । 
কারণ সেই কর্মচারীরা হাউসে নেই, কাঞ্সণ এটা যদি তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ হয়ে 
থাকে তাহলে তাদের এই অভিযোগের বিরুদ্ধে হা বানা বলার কোন সৃশবোগ নেহ। সাধারনত 
পার্লামেন্টের নিয়ম হচ্ছে পার্লামেন্টএ যারা উপস্থিত নন, অথবা সদস্য নয় তাদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ আনা ঠিক নয়। যে কর্মচারীর সরকারেদ অধীন আছেন, তাদের বিরুদ্ধে কোন 
অভিযোগ থাকলে যদি তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠান, আমরা তার যথেস্ট ব্যবস্থা 
করতে পারি। 


শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়। ৪---বিগত বিধানসঙায় যা ঘটছে আমি তা বলছি। শালগড়া 
বাজারে বসে থাকেন আমি সেই কথা বলছি। সকল কর্মচারীই তো আর রাজনীতি করেন না 
এবং সরকারের /£591)এর মতো ক।জ কণছেন আমি তার কথাই বলছি বারণ তারা 
জাতিকে ভালোবাসেন এবং কাজেই আমি যেটা বলছি জাতির স্বার্থে বলছি । 


কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখন এখানকার যে পঞ্চায়েৎ বিল এটা 
আমার মতে ভালো। কিন্তু বর্তুমানে যার পঞ্চায়েৎ প্রধান আছেন তারা যদি একটু ভালো কিছু 
আনতে না পারেন। যারা বামফ্রন্টের প্রধান তাদের কাছেই যদি সুযোগটা বেশী করে যায়--- 
কাজেই এই অবস্থায় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তারপর এখানে ব্যাঙ্ক থেকে খণদানের কথা বলা 
হয়েছে, খণ.ফেরত দেবার কথাও মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন কিন্ভু কি উপায়ে এ সমস্ত প্রদত্ত 
খণের টাকা ফেরত আসবে তার পথ বলা হয় নি। তারপর আমি এখানে একটা কথা বলতে 
চাই, যে সমস্ত প্রধানদের বিরুদ্ধে আমরা বলি, জনসাধারণও বলে তাদের বিচার হয় না। 
অন্ততঃ পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রীগণ যাঁরা আছেন তারা যদি তাদের প্রধান যারা ভালো- 
ভাবে কাজ করেন না তাদের বিরুদ্ধে বিচার করতেন এবং তাদের জনসেবা পথ ঠিক করে 
দিতেন তাহলে ভালো হতো । এ হলো ভালো আইন। কিন্তু মন্ত্রীরাই তাদের গা দিয়ে 
রাখেন। তীরাই বরং এ রকম সেই রকম পথ বলে দিয়ে থাকেন। কাজেই এখানে গাও 
সভার উপর আমাদের কোন আস্থাই আর নাই। এর যে আমাদের কাছে আর নেই। 
কাজেই ব্যাংক থেকে খণের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে এটা এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে 
যতদিন পথ্যন্ত তাদের 72111011916 এর পণিবর্তন না হচ্ছে। কাজেই আমি এখানে দাবী 
করছি প্রধানদের যারা জনসাধারণের মাথায় হাত রেখে চলছেন, যারা ভালো কাজকে নম্ট 
করে চলছেন তাদের বিরুদ্ধে সঙিক পথ নিতে হবে, অপরাধীদের খুজতে হবে বঝামফ্রল্ট 
সরকারকে । তারপরই, গ্রামের দরিদ্র, অনাহারী বিপদাপদ্রন্ন সাধারণ মানষের কল্যাণ 
সম্ভব হবে। এ বলেই আমার বক্তব/ শেষ করছি। & 


শ্রীদশরখ দেব ৪--মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য যে শ্যামাচরনের 
পরিবারের লোকেদের নাম ভোটের লিম্ট থেকে বাদ দিয়েছে বলছেন এ প্রশ্ন আদৌ উঠতে পারে 
না। কান্নণ এখনও ভোটে লিষ্ট প্রকাশ হয়নি। যখন ভোটের লিষ্ট প্রকাশ হবে তখনই 
বৃঝা যাবে কার নাম বাদ গেছে বা উঠেনি বা উঠাচ্ছে ন7া। এর পরেও যদি কোন পরিবারের 
কোন লোকেন্স নাম বাদ যায় তবে সে তা নিজের নাম ভোটার লিষ্টের অন্তভু-ক্ত করার সযোগ 
পাবে। কাজেই এখনই খাননীয় সদস্যকি করে বলতে পারেন যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী 
অমুক পরিবারের অমুক লোকের নাম উঠাজ্ছে না। এই ধরনের বক্তব্য ভোটার লিষ্ট প্রকাশ 
কর।য় আগে হাজির করা হায় না। আর করলে এটা মনগড়া হবে, কাজেই আমার মনে 
হয় এটা ঠিক না। কারণ এখনও ভোটার ত।লি কা প্রক/শিত হয়নি । 


(0০০17717617 311] ও 33 


শ্রীব্রাদমোহন জমাতিয়। ৪---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে গঞ্জায়েছ 
মন্ত্রী যেবিল আনছে আমরা সমখন করি। আং সমথন খীগাই অ তামনি কারণে হীমল যে 
তিনি বামফ্রন্ট সরকার কাইকা মান ন যে ভ্রিপূরানি ৬০০ গাঁও সম্ভা ৬৮৯ গও সভা ন যথেষ্ট 
মমতা রীই রীখা, যে ক্ষমতা রীমানি অংখা গণতান্রি নি অ, সেই গণতন্ত্র নি  যাগা বুচিই 
শানয়া খেলে নদিবাচিত বর্ক ন ক্ষমতা রামানি বরকন গণ্তন্ধ নি নিয়ম, সেই কারনে আং 
যে পঞ্চায়ে, মন্ত্রী বিল তুবৃমানি আবন হশর্থন খীলাই অ, তাছাড়া যে ভ্রিশ বসল কংগ্রেস 
রাজত্র খীলাই ফুরৎ এক মান পঞ্চায়েৎ লাবছে খীলাউ উ]মা তংখা হী,নমালে বরক বানক ওই 
তংখা। ও, কলক ওই তই বরক ছামূ, তাংগীই তংগ, কোন গ্রাম উন্নয়ন মূলক কাজ মানয়া। 
বনে তংগ বি,ডি,ও, বা যারা গ্রাম সেক্রেটারী নানা রকম খেই বরক লুটপাত খীলাই ওই 
চাঅ। যারা সাধারণ বর কন মা চাইযা, যে ভ্রিশ বসন নি অভিজ্তা কিন্ত তাছাড়া চিনি 
চিনি বগাফা, বিলোলীয়া ক্লক অ ৪৯ গাঁ সভা তংগ। যে সব ব্লক রাজনগর ব্লক বা 
নাগাফা বলক, ঝবগাফা ব্লক আংখা ২৪টা, আয়া পজনগর্ন অ অংখা ২৫টা গাঁও সভা অগ্গাও 
সভা অ প্রত্যেকটা জাগা অ আং গাও প্রধান পলক বাই মিছিল হীলাই অ, কিন্তু মিছিল খালাই 
ফান কিছু কিছু যারা কংগ্রেস তংগ বা সি,পি,আই তংগ যুব সমিতি তংগ বরক তংখা গণতণ্রু 
অভাব বাইন আগি নি যে পুঞ্জানো কায়দ। মতে, কত শুলি কাজ ফাইপান বরক্ ঠিকমতে কাজ 
থীলাই মানয়া। তাম ভি নৃপেন চক্রবতাঁ চিনি মুখ্য মন্ত্রী আবরক খাং নাই ভোটনি ভীকাং 
লল্মীছড়া অ সভা খালাই ফ্ুরুত জঙ্গী ছড়ানি মেম্বার রক ফাইওই চিনি আর কাজ কীবাই যারা 
হব সশিতি লি, মারিও রক ন সদস্য রকন কজ কীরাই। তাং গীই কাজ কারীই নরক ন বা 
মাইপ্ুং বহর ওই তংবীলা ইমাছে, চিনি আর কলসী অ কো-অপারেটিভ অ ১২ বস্তা মাউকং 
তংন। যে প্রধান তীংলাংয়া ও মেম্বাঝরুক ছা যে মাইরুং তংগ চীঙ ছানূ, মা তংয়া হীনাই 
তংগীই ছাম্‌ং মা তংয়া হীন মানি পুধান হানখা তাবুক মাই বরাঁউ তংগ চীর ছু ছামু মানয়া আং 
গীলাক। রোয়ানি ময় বা ছামৃং মালঞজা। আং শাই তাবুক বনি খেত ৯০ টাকা গাই আগি অ 
গাঙ রীজাক। সেই রীজাক নি বরীই মান লায়া আংখাই ওই য়াগুল মান লায়া আংলাই 
ওল ছামূ, তাং রীয়া খেই অংগ, হাউখে নেতারক যারা উপজাতি যুব সমিণি খীলীই তংনাই রক 
বগক আহাই খীলাই তংগ যুব সমিতি নি প্রধান লক্ষী ছড়ানি তামথে বরক চা কো-অপারেটিভ 
মাইরুং খেত ফসল, মাই ফাইসা মানরা হীনীই ঝর ম্াগুল মানযা হীনীই কানি খেত অ ১০ 
টাকা খালীই রীজাক অ। আব ব ফন্দি তংগ তারপরে আর কাশ্ডাইলা অ। কাঠাইলা গাঁও 
সভভা সিবুিয়অ সিকুরিক়্া আর বাব শ লেবার তবৃই ফাহলী ৬০০ লেবার বনি হুক তাং বীই 
পাইখা। যেবব্রক নি মেম্বার ন গাওই আর মাষ্টার লাইছে কাঙ তিখলাইওই ছাম্‌, তংগীই 
মা রাগা ইআর নি গাও সঙ্নি ৪ ০ ০ গণতন্ত্র না সমাজতন্ত্র নে নিমনীতি রাজনীতি 
অভাব ঝা ন খ--এ কতগুলি ছাম্‌, তাংখা, যে নাঁঙ্জণি খেত বকণ হা ভানঞ্জাই নালারক চক 
বীখা, হাই কতগুলি আতিযোগ তবে কতগুর্ি জাগা প্রত্যেকটি ঘে প্রধান চীঙ চিঠি বীত প্রংাল 
মিছিল খলাইদি হীনখে বধর্পক ফাইয়া। কাবয়া বা টীও বক বাই কক বুঝুক নাশি। যে 
প্রতযেকটি কেন বিরোধী পার্টী যে কোন পাটী কান আং খীং যতন ব্ীহদি চিনি আর প্রধান 
নি বিচার অ, আর ফাইদি হীন মাফনি বরক আর ফাইয়া। ফাইয়। থে চীঙ চিনি যে প্রধান 
তংগ, চিনি ব বাইরে চীঙ গাইড শ্লীই তংমা বাইহে বঞ্ক ব ঠিক খে ছামুং তাংশুই তাং মান্‌। 
চীঙ বুঝ.ক মা বাইছে বরব ছামুং তাংগুই তংমানু ঘাতে জনসাধাবণ সাধারণ মানুষ ন চীও 
উপকত খীলাইনা বাগাই। গ্রাম উন্নয়ন খীলাইনা বাগীই কতগুলি প্রত্যেকটি গাঁওসভা ৪৯ 
গাওসডা বিলোনীয়া গাঁও সভ। অ প্রত্যেকটি অন ক্ষমতা বাই রাখা, সেই ক্ষমতা অনুসারে 
এনসাধারণনি সহযোগিতা বাই ছামু, তাং লাইদি প্রত্যেকটি গাও সভ্ভা অ আং ডিসি, চেয়ারম্যান 
তংগ, সেই চেয়ারম্যান নি মাধ্যমে সমস্ত বিলি বন্টন খালাই ওই কোন কোন জাগা অ কীবাং 
কোন জাগা কমখে, গাও সভা কতগ্ন খে ঝড় গাও সভা হীচখে বিশী খালাই পাও বীঅ। মাই 
চীলীই মাধ্যমে খে-ব, নগ দুই হাজার, আড়াই হাজার বা আহাইথে ভাগওই রীখা 0 যেগাও 
সভা হানি খেন যে বড় গাও সভা হীন খেলে তিন হাজার রীআ। তাই পরে হীনখে আড়াই 
হাজার বা দুই হাজার সোয়া দুই হাজার খে চীঙ রাও বিলি বন্টন খীলাই রীঅ। সেই মাই 
চীলীই তিনি বাজেট প্রত্যেকটি গাঁওসভা অ ভাগয়া। কিন্তু তাছাড়া ব কতওলি যে কাঞ্চন নগর 
গাঁও সভা ব.এই যে, পৰ্' সড়ক বাই আর আং খা আগিনি কংগ্রেসনি প্রধানরক। বরক তাম 
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মনোবাজারে মিটিং করেছিল, সেদিন রবিবার এ লোকটা বাড়ীতে গিয়েছিল। সেখানে সে 
আঁট দিন ছিলো এবং মৃত্যর পরে তাকে দোলনায় করে আমার ক্ষেতে নিয়ে যাওয়া হয়, আমি 
সঙ্গে সঙ্গে দারোগা পুলিশ ডাকি এবং তারপর সবাই ধরা পড়ে। আখিরায় জমাতিয়া আমার 
জেঠা মহাশয় বিছংরাই এর ছেলে, সেই কীধে করে তাকে নিয়ে এসেছিল। তাদের লক্ষ্য 
ছিলো আমাদের দোষ চাপিয়ে দেবার, তারপর সেখানে আমার ছেলে এবং কয়েকজন ছেলের 
গিয়ে দেখতে পায়। তখন আমি উদয়পূর ও মনু থানায় খবর দিয়েছিলাম। তারপর 
তারা ওখানেই শেষ করে ফেলে। স্পীকার-_-মাননীয় সদস্য, আপনি আরও ১ মিনিট 
সময়--দিন বক্তা--তারা নাকি উপজাতিদের দরদী এখন মাননীয় পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী যে বিলটি 
এনেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি । 


মিঃ স্পীকার £---মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে । মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী 
শ্রীদশরথ দেব। 


শ্রীদশরথ দেব $---মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে যে দি ইউনাইটেড পঞ্চায়েত র।জ বিলের 
একটি তয় সংশোধনী আনা হয়েছে, সেই সংশোধনীর লক্ষ্য খুবই পরিস্কার। কারণ প্রথমতঃ 
আমাদের বঝতে হবে যে চিরকালই গ্রাম অবহেলিত। গ্রামকে অবহেলা করার অথ গোটা 
দেশটাকে অবহেলা করা । আরে সহজ অর্থ দাড়ায় যে মানব গো্ির এক বৃহৎ অংশকে 
অবহেলা করা । শতকরা ৭০ভাগ লোক গ্রামে বাস করে । উন্নয়ন করার কাজে গ্রামের জনগণকে 
অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দানের জন্য এই পঞ্চায়েত রাজ আইনটি তৈরী হয়েছিল। বামফ্রন্ত 
সরকার আসার পরে সেই পঞ্জায়েতগুলিকে গ্রামের উন্নতির কাজে নিয়েগ করা হয়েছে । সেই 
কাজে পঞ্চায়েতগুলি যথেম্ট উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে এবং তাতে গ্রামের লেক বেশ উপরুত 
হচ্ছে এটা ঠিক। এতে অস্বিধা হল এখন পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে একমান্্র সরকারের 
অন দানের উপর নিভর করতে হয়। সরকারের অনুদান ছাড়া তাদের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ করা 
সম্ভব হয় না। সেখানে নেশানালইজড্্‌ ব্যাঙ্ক আছে, সিডিউল বাণাঙ্গ আছে, সমবায় বা আছ 5 
গ্রামীন ঝাঙ্কে আছে এবং আঁরে। অনেক । ত্রিপুরায় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আছে, জীবন বীমা কপোরেশন 
আছে, আসাম ফাইন্যান্স কর্পোরেশান আছে। ভ্রিপুরতে আমরা একটি ফাইন্যান্সিয়াল 
কর্পোরেশান অব স্ট্যাট গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছি। কাজেই এই যে আর্থিক সাহায্য 
করার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে রয়েছে, সেগুলি থেকে গাও সভাগুলোকে আর্থিক 
খণ ব। সাহায্য দেবার মত কোন ধারা ব। রুল বর্তমান পঞ্চায়েত আইনের মধ্যে নেই। বামক্রন্ই 
সরকার এটা উপলব্ধ করছেন যে, আথিক সাহায্য পাবার যদি কোন রাস্তা না থাকে ত.ব গ্রাম- 
পঞ্চায়েত গুলির উপর কাজের দায়িত্ব দেওয়া সত্বেও টাকার অভাবে কোন কাজই করা সম্ভব 
নয়। এই দিক বিবেচনা করেই বতমান সংশোধনী বিলটি এখানে আনা হয়েছে এখং এই 
সংশোধনী বিলটি গৃহীত হলে এবং এটা আইনে পরিগাণিত হলে গাঁওসভাগুলোর বিভিন্ন বিভাগ 
ব। করপোরেশন থেকে টাক। পাওয়।র যে অসবিধা তা দুর হবে। সে লক্ষ্যকে স।মনে কেখেহু 
এই বিলটি এখানে আনা হয়েছে । এই আইন পাশ হলেই যে ব্যাংঙ্কগুলি ণা করপোরেশন 
গুলি টাকা দেবে তাঠিক নয়। তবে টাকা পাওয়ার জন্য সরকার থেকে যেমন প্রচেম্টা নেওয়া 
হবে, তেমনি গাঁওসভাগুলি থেকেও প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। এই আইনে যে অসুবিধা সেটাও 
আমরা দূর করবার ব্যবস্থা নিয়েছি। এবং এটা যে বামফ্রন্ট সরকারের একটা জন-কল্যাণ- 
মূলৰক পদক্ষেপ ত। রিপুরার জনগণ ভালভাবেই বুঝতে পারছেন। এই আইন, এই সংশোধনী 
আইনটি এই হাউসে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়া উচিত। 


মাননীয় স্পীকার স্যার, এই আইনের সঙ্গে সম্পকযুক্ত নয় এমন যে বক্তব মাননীয় বিরোধী 
দলের সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জামাতিয়া বলেছেন এটা মানুষের কাছে বিদ্রান্তিকর হতে পারে । আমি 
এখানে তার বক্তব্যের কয়েকটি কথা উল্লেখ করছি--“গ্রাম পঞ্চায়েত আইনটি যখন এখানে 
আনা হয়, তখন আমরা ভেবেছিলাম যে এটার দ্বার। জনগনের মঙ্গল হবে। কিন্তু এখন দেখছি 
এটা জনগণের কোন কাজেই লাগছে না।” এ ধরনের কথা শ্রীজম্মাতিয়া তার বাস্তব অভিজতা 
থেকে বলেননি কারন বামফ্রন্ট সরকার খাদ্যের বদলে ক।জ থেকে আরম্ভ করে গত দেড় 
বৎসরে যে কাজ গাও সভাগুলোস মধ্যে দিয়ে করেছেন তাতে গ্রামের জনপাধারনের একটা 
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বড় অংশ শুধু সমর্থনই জানাননি, তারা এই কাজগুলো আরো বেশী করে করার জন্য বলেছেন। 
কাজেই গাওসভাগুলি জনগনের কোন কাজেই আসছে না এইরূপ মন্তব্য শুধু শীনগেন্দ্র জমাতিয়া 
বা তার আরও কয়েকজন লোকের পক্ষে কগ। সম্ভব হতে পারে । এটা শ্রিপূরা পাজ্যের বাস্তব 
চিন্র নয় এবং এটা গ্রামঝ।সী ঝা মেহনতী মানুষের কথাও নয়। শ্রীজমাতিয়া আরো বলেছেন 
যে, গাওসভাগুলির বৈষম্যমলক আচরন করে শুধু শাসক শ্রেণীর দলের লোকেস।ই বিভিন্ন 
সুযোগ সৃবিধা পাচ্ছেন, আর উপজাতি যুব সমিতিক্স লোকেঞ়া কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না। 
এমনকি বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি যথা ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর,এস,পি, তার।ও নাকি 
কোন সযোগ সবিধা না পেয়ে ভীষণ অসুবিধায় গড়েছেন এবং তারা এখন আর সহযোগীত। 
করছেন না। এই যে বক্তব্য, এই বক্তব্য আমার ফরওয়াড ব্লক বা আর,এস,পি'র বন্ধগণ 
গ্রহন করেননি বং শ্রীজমাতিয়ার মন্তব্যে তারা তাকে বিদ্রপ করেছেন। আর উপজাতি 
যুব সমিতির যারা আছেন এবং যাঝ। গ্রামে কাজ করছেন তারাও এ কথায় কর্নপাত করছেন না । 
কারন এ কথার সঙ্গে বাস্তব অভিজতাঞ্ন কোন মিল নেই। সরকার তার আচরনে কোন প্রকার 
বৈষম্যমূলক আচরণ করে না। সব গাওসভাগুলিকে সমভাবে কাজ দিচ্ছেন এবং সম 
পরিমান অখ দিচ্ছেন। বতমান বৎসরেও গত বৎসন্পের মত পুজা উপলক্ষে কাজের ঝদলে 
গরীব গ্রামবাসীদের মধ্যে ধতি এবং শাড়ী বিতরণ করা হচ্ছে। কাজেই শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়।র 
বক্তব্য বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোন মিল নেই। তবে বিরেধী দলের বলে যদি বিরোধীতা 
করাই তাদের ধর্ম হয় তবে তিনি তা বলতে পারেন। তারপরে তিনি আরো বলেছেন যে আনন্দ- 
নগরে নাকি, কেউ যেতে পারেন না। কিন্তু আমর কাগজে দেখেছি নগেন্দ্র জমাতিয়া থেকে শুরু 
করে ৩।দের দলের নেত। শ্যামাচরন ভ্রিপু।'পর্যন্ত সকল নেতারাই সেখানে গিয়ে মিটিং করেছেন । 
এমন কি সেখানে মিঞজো হামলার কয়েকদিন আগেও নাকি তারা গিয়ে সেখানে মিটিং করেছেন। 
এ খরর অবশ্য সব খবরের কাগজে বের হয়ে ষায়। কাজেই এখানে তার এ বক্তব্য যে শুধু 
কেয়াস সুষ্টি করার জন্যই বলেছেন তা পমিস্কার বুঝা যাচ্ছে। 


মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া আরে। বলেছেন যে চাকুরীর ক্ষেত্রে নাকি 
সি,পি,এমের কার্ড না দেখালে চাকুরী হয় না। তার এ কথাটা একেবারে ভিতিহীন। কাদা 
ব।মফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর এ পথ্ত প্রায় ১৫ হাজার বেকারেন চাকুপপী হয়েছে । এবং এটা 
হয়েছে সিনিয়রিটি-কাম-পভাবিটি'ক্ ভিভিতে। সুৃতর।ং এক্ষেত্রে কে কংগ্রেস, কে সি.এফনডি 
কে উপজাতি যুব সমিতি তা আর খিচার করা হয় না। এটার পরীক্ষা করেও দেখা যেতে পারে। 
যারা চাকুরী পেয়েছেন ত:পেপ জিজ্ঞাসা করলেই তারা বলবে কিভাবে তাদের চাকুগা দেওয়া 
হয়েছে। 


স্যার, নগেন্দ্র জমাতিয়ার কথা শুনে আমার একতা কথা মনে হল। কথা বা ছড়া হল-- 
ককবসক ভাষায়)। ইংরাজীতে হল “অল্‌ দ্যা খ্লিট্াকরস্‌ আর নট গোল্ড এবং এর খাংল৷ 
হয়--শুধূ শুধু চক চক কগলেই গোনা হয়না । এখানে শ্রীনগেন্র জমাতিয়া , উপজাতি যুব 
সমিতির সদস্য বাস্তব অভিজ্ঞত। না নিয়ে শুধু যে মায়া কানা করছেন তা দেশের মানুষ বুঝে 
ফেলেছেন। 


কাজেই স্যার, আমি এই বিলটি সম্পর্কে রিকমেও্ড কগছি যে, এই বিল হাউসে সবসম্মতি- 
ক্রমে গৃহীত হওয়া উচিৎ। কারন এই বিলটি পাশ হলে গ্রামের গরীব এবং মেহনতী মানুষ 
তাদের কৃষি কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় খণ ব আথিক সাহায্য পেতে পারবে । এবং দেশেস 
মানুষ এই বিলকে বামফ্রন্ট সরকারের একটা জন কল্যাণম্লক পদক্ষেপ বলে বুঝতে পারবে। 
এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ কম্ছি। 


শ্রীযোগেশ চকবতী $-_-মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে একটু আগে আমাদের বিরোধী 
পক্ষের কোন এক মাননীয় সদস্য অভিযোগ করেছেন যে বাম ফ্রন্টের ভিত অথাৎ আমাদের 
আর,এস,পি, ফরওয়ার্ড বলক.এবং সি,পি,এমের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য ঘটছে । এই 
সম্পর্কে অবশ্য মাননীয় মন্ত্রী দশরথ বাবু একটু আগেই তার বঞ্জব্য মেখেছেন। আমি তার 
সেই বক্তব্যের সমর্থন করে মাননীয় বিপ্পেধী সদস্যদ। ষে কথ বলেছেন, তার জবাবে বলতে 
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চাই যে তাদের বক্তব্য আদৌ ঠিক নয়। কারণ ফুড ফর ওয়াকটা কোন পাটি বা দলের 
জন্য দেওয়া হয় নি। এর মধ্যে সি,পি,এম, উপজাতি যুব সমিতি, আর,এস,পি, ফর ওয়াড 
ব্লক অথব। কংগ্রেস কারো কোন ভাগ নেই। আমাদের রাজ্যের মধ্যে যারা সত্যিকারের গরীব 
মানুষ, তার। যাতে কাজ পেতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এটাকে চাল্‌ কর হয়েছে । এবং সেভাবে 
কাজও হচ্ছে। তবে পাটিগতভাবে আমাদের সঙ্গে হয়তো অন্য কোন পাটি মতামতের মিল না 
হতে পাপে, কিন্তু এই ভ্রিপূর। র(জ্যের বামফ্রন্ট সরকার যাদের নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে, তাদের 
মধ্যে সরকার পরিচালনার ব্যাপারে কোন রকম গোলমাল নাই, একথাটা আমি এই হাউসের 
মাধ্যমে আমার বিরোধী দলের সদসাদের জানিয়ে দিতে চাই। 


শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া £---স্যার, আমার কাছে একটা সংবাদ ছিল যে ফুড ফর ওয়াকের 
ব্যাপারে ঘে ভাবে কাজ হচ্ছে, তাতে বামফ্রন্টের শরীকদলগুলির মধ্যে একটা মত।নৈক্য ঘটেছে 
আর সেই কারণেই আমি একথাটা এখানে তুলেছিলাম। 


শ্রীরণসিরায় দেববম।8---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়, 
যে গ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা হাউসের সামনে এনেছেন, আমি তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি 
এবং সমন করতে গিয়ে আমি ২৪টি কথা এখানে বলতে চাই। কারণ গ্রাম পঞ্চায়েতের 
মাধ্যমে আমাদের বামফ্রন্ট সরকাগন ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তারই 
বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য এই গ্্যামেন্ডমেন্ট বিলটা হাউসের সামনে এসেছে । কাজেই এটা 
অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। কারণ গ্রামের গরীব মানুষেরা এর দ্বার। 
সব চেয়ে বেশী সবিধা পাবেন। আর সেজন্যই আমি এই বিলকে সমর্থন না করে পারি না। 
অমি এও আশা করব যে বিবে।ধী পক্ষের যে সব সদস্যর রয়েছেন তারাও এই বিলকে সমথন 
করবেন। যদিও তারা ইতিমধ্যে এই বিলকে সমর্থন করতে গিয়ে অনেকগুলি তথ্য পরিবেশন 
করেছেন, যা সত্যের সঙ্গে কোন মিল নেই। অবশ্য আমাদের কাছেও সেই রকম কতকগুলি 
তথ্য রয়েছে, যা আমরা দিতে পারি। কারণ আমরা এমন অনেক উপজাতি যুব সমিতির যে 
সব প্রধান রয়েছেন, তাদের কাধ্যকলাপ লক্ষ্য করেছি এবং তাতে বিশেষ করে জিরানীয়। 
ব্লকের চাম্পামুড়া পাও সভায় যে সমস্ত রাস্তা করা হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই এ যুব সমিতির 
স্বার্থের দিকে নজর রেখে কর হয়েছে, যাতে তারা ভবিপ্যত নিবাচনে সাফলা লাভ করতে 
করতে পারেন। সেই সবে খবগ্াখবর অবশ্য সরকার ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছেন। তাদের 
এই সব করার পেছনে যে উদ্দেশ্য রয়েছে, সেটা হল বত্তমান সরকার যে সমস্ত পঞ্িকন্পন। 
নিয়েছেন, সেগুলিকে নম্ত করবার জন্যই তারা এই সব ব্যবস্থ। গ্রহন করেছেন। কাজেই 
তাঁগ। যে বক্তব্য রেখেছেন, সেগুলি আদৌ ঠিক নয়। গাঁও সভাগুলিতে কাজ কর্ম বিটি বন্ট- 
নেরক্ষেত্রে সি,পি. এম তার দলের সমর্থ কদের বেশী করে কাজে লাগাচ্ছেন বলে যে কখা তারা 
বলেছেন, তা মোটেই ঠিক নয়। তারা আরও বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার তাদের 
সমর্থ কদেরই শুধু চাকুরী দিচ্ছেন, অন্য ক্লাউকে চাকুরী দিচ্ছেন না। তাদের এই বক্তব্যও 
ঠিক নয়, কারণ আমার কাছে এমন তথ্য আছে, উপজাতি যুব সমিতির অনেক সমর্থকদেরও 
চাকুরী হয়েছে। কাজেই নিয়োগ নীতির ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার যে নীতি নিয়েছেন, সেটা 
তার। অক্ররে অক্ষরে পালন করেছেন তার মধ্যে কোথাও কোন রকম বৈষম্য হচ্ছে বলে অন্ততঃ 
আমার জানা নাই। কাজেই তারা যদি খিরোধীত। করার জন্যই এই সব কথাগুলি বলে 
থাকেন, তো সে অন্য কখা। কিন্তু ত্সত্য বলে ঝ অপত্য কিছু পরিবেশন করে বিপেধীত। 
কদর যে কৌশল তারা নিয়েছেন, সেটা ভ্রিপূরা াজ্যের মান্ষ কখনও মেনে নিতে পারে না। 
এই বামফ্রন্ট সরকার হচ্ছে গরীব মানুষের সরকার। কাজেই গশ্নীবদের কি ভাবে বেশী 
করে সুযোগ সুবিধা দেওয়। যায়, সে দিক থেকে এই সরকার তার যাবতীয় কাজ কর্ম করে 
চলেছেন। গগীব মানুষ সে কংগ্রেসের সমর্থক হউক, উপজাতি যুব সমিতির সমথ ক হউক 
বা সি. পি, এম এর সমর্থক হউক,সে কাজ পাবে, এর মধো অন্য কোন প্রশ্ন আসতে পারে না। 
কাজেই তাদের যে বন্ব।- সেনা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চরিতার্থ কপার জন্য, এর মধ্যে সত্য 
বলে কোন কিছু নাই। অবশ্য ইতি মধ্যে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে সাম্পদায়িক বলে 
পরিচিত হয়ে গেছেন, যার ফলে ভ্রিপুরা ঝাজ্যের বিভিন স্থান থেকে উপজাতি যুব সমিতি থেকে 
অনেক লেক আমাদের দলে এসে পড়েছে, এবং এমন এক দিন আসবে যখন উপজাতি যুব 
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সমিতি বলে কোন কিছুই াকবে না। কাজেই এই যে বিল গ্র্যামেন্ডমেন্ট আকারে এখানে 
আন। হয়েছে, আমি তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি । 


শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ৪-_-মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী কর্তৃক 
ইউনাইটেড প্রাভিন্সেস পঞ্ায়েত পাজ গ্যাক ট (ত্রিপৃর। থার্ড গ্যামেগুমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ আনা 
হয়েছে, এটা এক দিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনন্দন যোগা। কারণ এই বিলের দ্বারা 
গ্রামের গাঁও সভ।গুলি আথিক ভাবে স্বয়ং সম্পৃর্ণহতে ন৷ পারলেও, তার। কিছু আখিক ক্ষমতা 
পাবে এবং তারা গ্রামের জনগণের জন্য কিছু উন্নয়নমূলক কাজে আত্মন্শিয়োগ করতে পারবে। 
কাজেই এই দিক থেকে এই খিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনন্দন যোগ্য। কিন্তু শুধু আইন 
পাশ করে দিলেই তে চলে না, এর বাস্তব প্রয়োগ চাই। কাপ আমরা গত দেড় বহরে বাম- 
ফ্রন্টের যে কাজ, সেটা যদি লক্ষ্য করি তাহলে বসতে পারি যে তার। দলের স্বাথ নানা ভাবে 
সর্দকারী টাকা ব্যয় করছেন। যেমন ফুড ফর ওয়ারকের কথা, এটা কেন্দ্রীয় সরকার এর 
একটা পরিকল্পনা, এই পন্িকল্পনার মাধ্যমে সমাজের মধ্যে যে সব গরীব মানুষ আছে, 
তার। যাতে কাজ পেতে পারে, তারই ব্যবস্থা করা । আমাদের আশা ছিল যে এই পরিকল্পনাটার 
দ্বার সরকার সত্যিকারেগ্ গরীব মান্ষদের কিছু সাহাযা করবে, বিন্তি আমরা লক্ষ্য কসছি 
যে শ্রিপির। সরকার তার কাজের মাধ্যমে সেরকম কিছু করছেন না। তারা এটাকে ইলেক- 
শনের কাজে ব্যবহার করছে । যেমন বলতে পারি, দক্ষিণ দশদা গাঁও সভার সবিলাল 
ভৌমিক, ইনি বাম ফ্রন্ট সরকারের এক জন প্রধান, তিনি ফুড ফর ওয়াকে গরীব মানষের 
বাড়ীত শিয়ে যারা এক বোতল মদ দিতে পারে ঝা যারা একটা মোরগ শিতে পারে, ক।জ না 
করে তাদের মধ্যে টাকা বিলিয়ে দিচ্ছেন, এই অভিযোগ সেখানকার জনপাধারম মানশীয় 
মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে করেছিল এবং মাননীয় মখ্য মন্ত্রী এবং পধগয়েত মজ্জীর কাছে জন- 
গণের তরফ থেকে যে অভিযোগ করা হয়েছিল সেই সম্পর্কে তারা কি করেছেন সেটা আমার 
জানা নাই। আমি আশা করব তারা এই সম্পকে অনুসন্ধান কর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। 
আর একটা ঘটনার কথা আমি এখানে না বলে পারছি না। ঘটনাটি হচ্ছে যে বীরচন্দ্র মনূতে 
ক'জন গরীব দেখবমা সম্পদায়ের লোক বাস করেন। তারা উপজাতি যুব সমিতির সমথক। 
তার মুড ফর ওয়াকের কাজ করতে চায় কিনতু তাদের সেখানে কাজ করতে দেওয়া হয় 
নাই। সেজন্য তারা প্রতিক্তা করেছে যে যতদিন পথ্যন্ত শা উপজাতি স্বশাসিত জেলা না হচ্ছে 
ততদিন তারা এই ফুড ফর ওয়াকের কাজ করবে না। এঠা তারা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই 
বলেছে। তারা কাজ করতে চায় এবং হ৩ বার তারা এসেও ছিলেন কিতু এম, এল,এ 
ব্রজমোহন জমাতিয়া---তোমর। বামফ্রন্টের নিন্দা কর সেজন্য তোমব। কাজ পাবে না এই বলে 
তাদের কাজ দিলেন না। আমি নিজেও একবাক় উপস্থিত ছিলাম কিন্তু কোন প্রাতিকার করতে 
পারলাম না। এই রকম লক্ষ লক্ষ উদাহরণ দেওয়া যায় আমি শুধু একটি মাত্র উদাহরন 
তলে ধর্পলাম। কাজেই আজকে যে উদ্দেশ্যে এই খিল আনা হয়েছে---বামফ্রন্টের আমলে 
যাতে পুকুর চুরি না হয় এই আমাদের ভয় হচ্ছে। কারণ পঞ্চায়েত ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে 
পারবে এবং সেই টাকা তুলে বামফ্রন্টের সমথক যার। তারই টাক। পাবে, আর অন্যেরা টাকা 
পাবে না সেই টাকা দিয়ে দলবাজী করা হবে এবং সেই টাকা এই ভাবে মিসিউজ হবে বলে 
আমরা মনে করি। সেজন্য এটাকে আমরা সমর্থন করে যেতে পারি না। কারণ সন্পকারী 
টাকা খরচঢার ব্যাপারে জোলাইবাড়ী থেকে এসে আমার এলাকায় এসে সংশোধনী দিতে পারে_ 
বামফ্রন্টের আমলে এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা । এই বিলটি একটা বলিম্ট পদক্ষেপ কিন্তু 
এই ভাবে আইনের মর্যাদা রক্ষা না করা হয় তাহলে সেটা হবে অত্যন্ত দুঃখের ব্যা/পার। কাজেই 
দলবাজী না করে যাতে সরকারী টাকা মিসইউজ ন। হয় বামসফ্রন্ঠ সরকারকে এই অনুরোধ 
জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ স্পীকার ৪--মাননীয় মৃখ্যমন্ত্রী। 
শ্রীনূপেন চক্রবরতী £---মাননীয় স্পীকার স্যার, যে বিলটা এখানে উপস্থাপিত কর। হয়েছে 


আমি তার সমর্থনে দুই একটা কথা বলতে চাই। এই যে পঞ্চায়েত আইন যা ত্রিপুরায় চালু 
হয়েছে এটা ভ্রিপুরার জন্য তৈরী হয়নি। এটা উত্তর প্রদেশের জন্য তৈরী হয়েছিল। এবং 
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উত্তর প্রদেশের আইনই সামান্য পরিবর্তন করে হবহ আমাদের প্রিপুরায় চালু হয়েছিল | 
চাল করা হয়েছিল। কংগ্রেস সরকারের আমলে । সেই আইনে অনেক কিছুই পরিবতন 
করতে হবে। সেই আইনের মধ্যে যারা ভোটার--তারা ২১ বছরে ভোটার হবেন এবং আমরা 
চাই যাতে ১৮ বছর বয়স হলেই ভোটার কর৷ হয়। এবং সেই আইনের মধ্যে পঞ্চায়েত প্রধানদের 
যে ক্ষমতা থাকা উচিৎ তা সেখানে নেই। কাজেই একটা সামগ্রিক সংশোধন এটার জন্য প্রয়ো- 
জন হবে। কিন্তু তার জন্য যেহেতু একটা সময় লাগবে সেজন। বিচ্ছিন্নভাবে এখন যা জরুরী 
যা আমাদের দরকার সেই সংশোধনী এই বিলের মধ্য দিয়ে করতে চেস্টা করেছি। কংগ্রেস 
এইভাবে অনেক আইন এখানে এনেছিলেন-যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউগিটি এ্যাকট এই প্র কম 
কিছু কিছু আইন আছে যা আমরা চেষ্টা করব এই সমস্ত পাল্টিয়ে আমাদের প্রয়োজন অনুসাগে 
আইন তৈরী কমতে । পঞ্চায়েত নির্বাচন ছিল একটা হাস্যকর ব্যাপার। হাত তুলে ভোট 
দেওয়া এবং সেই নিবাচনও ১০ বছরের মধ্যে করতে সাহস পেত না। সেই হাত তলে ভেটও 
১০ বহরে হত না। কারণ তাঁরা আতঙ্কগ্রস্ত ছিলেন। তাদের দালাল জোতদাম জমিদারর। 
যদি ভোটে দাড়িয়ে জিতে না আসতে পারেন তাহলে কংগ্রেসী রাজত্ব দুবল হয়ে পরবে । কিপ্ত 
আমরা সেই হাত তলে ভোট দেওয়া তুলে দিয়ে গোপন ভোটের ব্যবস্থা করি এই অল্প সময়ের 
মধ্যে। তারফলে দেখা গিয়েছে যে এতদিন যে সব মহারখীরা ছিলেন, সেই সব মুখণ্ডলোর 
অনেকেই আজ অনুগন্থিত। আগে যারা হিল দিন মজুর তারাও আজকে পঞ্চায়েতের প্রধান 
হয়ে সামনে দণড়িয়েছে। কাজেই সাধারণ গরীৰ মানুষকে মর্যাদা দেওয়া, তাদের গণতন্ত্রে 
মধ্যে স্থান কিয় দেওয়া , তারা যাতে তাদেন গণত।প্রিক ভুমিক। পালন করতে পায়েন 
তার সুযোগ করে দেওয়া, স্বাধীনতার পর্ণ সেই মর্যাদা এবং সুযোগ গরীব অংশেপ্র মান্ষকে 
বামফ্রন্ট সরক'রই করে দিয়েছেন। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার যে ধরনেন পঞ্চায়েৎ চান, 
তার সঙ্গে আগেকার পঞ্চায়েতের কোন মিল নেই। যদিও আমরা জানি যে, সেই ক্ষমতাকে, 
যেখানে মান্ষ যত সচেতন, সেখানেই মানুষ সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করতে পাপ্সেন এবং সেখানে 
সচেতন নন, সেখানে কম ব্যবহার করা যায়। কাজেই গণতাত্রিক চেতনা যত ঝারবে সাধারণ 
গরীব মান্ষের প্রধ্যে ততই এই পঞ্চায়েতেন বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহন ব্তে পারবে ।  পঞ্চায়েতকে 
আমরা বাজেটে টাকা দিয়েছি। এবং সেই টাকা ফুড ফর ওয়াকের মাধ্যমে খরচা কনেছে। 
পি,ডবলিউ,ডি, শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন কাজ এবং কমিউনিটি ডেভলাপমেন্ট লঙ্গ লক্ষ টাবন 
বাকী এই পথ্গয়েতের মাধ্যমে আমরা খরচা করেছি। এই ক্ষমতা পঞ্চায়েতের  কোনাদিন 
ছিলনা । পঞ্চায়েত আজ যে ক্ষমতার মালিক হয়েছে, সেটা এখনও খুব যথেম্ট বলে মনে কগছি 
না। আমরু। এই পঞ্চাঙ্কেতের সঙ্গে আর একটা পঞ্চায়েত গঠন করার জন আইন তৈরী কমব। 
সেটা হবে ব্লক লেভেল পঞ্চায়েত বা পথগায়েত সমিতি । সেই পঞ্চায়েত সমিতি জাইন চালু 
করার জন্য বুলস তৈরী হচ্ছে । সেই রুলস্‌ তৈরী হওয়ায় পর ব্লক পঞ্চায়েত গঠন কথা হবে। 
তখন দেখা যাবে বি,ডি,সি, যা কংগ্রেস আমলে তৈক্সী কর। হরেছিল সেই বিডি,সিক্স সঙ্গে ঝ।মস্রন্ট 
সরকারের ব্লক পঞ্চায়েতের আকাশ-পাতাল তফাৎ । এই বি,ডি,সি,র কংগ্রেস আমলে 
নামিনেশান দিয়ে করা হত এবং সেই নমিনেশান নিয়ে এসে বিগডিখসি,র মেম্বারমা নিজেদের 
বাড়ীতে কুয়া, টিউব ওয়েল করার ব্যবস্থা করত। আর আমরা যেটা করছি সেখানে পঞ্চায়েত 
প্রধানরা একজনও নিরাচিত লোক ছাড়া থাকবে না । তাদেরকে যে ক্ষমতা দেওয়া হবে সেটা 
ডিসেনট্রেলাইজড বা ক্ষমতার বিকেব্রীকরশ ঝলা চলে। ব্লক লেভেল পর্যন্ত পঞ্চায়েত সমিতি 
করবে। তাঁদের আমরা শুধু সরকার থেকে ঘে টাকা দিচ্ছি তা নয় তারা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা 
নিয়ে সামাগ্রীক ব্লক এলাকর জন্য--যেমন জল সেচের জন্য, প্াস্তাঘাট ইত্যাদি উন্ন তির 
ব্যবস্থা করতে পারবেন। আমদ্জ। যে টাক। দিচ্ছি সেই টাকায় যদি না হয়, তা ব্যাঙ্ক থেকে 
টাকা নিযে কাজ করতে পারবেন। উৎপাদনের ক্ষেত্রে লক লেভেলে তারা কাজ কগতে 
পারবেন, সেই সুযোগ আমরা করে দিয়েছি। পঞ্চায়েত আইন যেটা কংগ্রেসী সরকার গ্রহণ 
করেছিলেন এবং যে আইনে পঞ্চায়েত গঠন কর৷ হয়েছিল, তার আয় কি ছিল£ আমরা যখন 
জেল্ল খানায়, সেই সব পঞ্চায়েত সব কিছুর উপর টেক্স বসিয়েছে। রেশন কারের উপর টেক্স 
বঞ্জিষেছে, রেশন কার্ড করতে গেলে টেক্স দিতে হত। ছোট ছোট দোকানদারদের উপর টেক্স 
বসাতে জামক্ক করেছিল। কেউ যদি সিটিজেনশীপ কার্ড করতে যেতো তাদের কাছ থেকেও 
টেন্স সংগা ক্র হত। আমাদের পঞ্চায়েত নিজেরা এ্যাসেট তৈরী করবে, সম্পত্তি তৈরী করবে, 


00562518019 0111 4] 


যে সম্পত্তি থেকে আয় হয়, সেই ঝকম ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার করেছে। কিন্ত তাও যথেষ্ট 
নয়। আমরা ৫ হাজার টাকা দিয়েছি। কিন্ত সেই পাঁচ হাজার থেকে একটা বড় রকমের 
[য় হতে পারে না। সেই জন্য ব্যাঙ্কের থেকে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে নিজের 
আয়ের সোর্স তৈরী কঙ্জার জন্য । এই টাক৷ দিয়ে পঞ্চায়েত কি কাজ করবেন? তারা ফিশারী 
করবেন, পাবার চাষ কমতে পারেন, হ্যাতিক্রাফট্স্, তাতশিল্প, বাশ বেতের শিল্প, সেগুলির 
মাধ্যমে তারা আয়ের সোর্স তৈরী করবেন এবং গ্রামীন বেকার যারা আছেন, তাদের কাজের 
সংস্থান করবেন। যে সমস্ত কৃষকেরা জিনিস উৎপাদন ফরেন এবং তাদের দালালর। কিনে 
নিয়ে মুনাফা করে, সেই সমস্ত সুযোগগুলি তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আমাদের পঞ্চায়েত- 
গুলি, আমাদের কে।-অপারেটিভগুলির হাতে তুলে দিতে হবে । কো-অপারেটিভ ও পঞ্গয়েতে 
যারা কন্ট্রাকটারী করে, যারা দালালী করে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত অঞ্চলে তাদেরকে দূর করে 
দিয়ে, এক দিকে পঞ্চায়েত এবং অন্য দিকে কো-অপারেটিভগুলি এই সমস্ত গঠন মলক কাজ 
করবে। তারা বাগান করতে পারে। আমরা একটা কাজ হাতে নিয়েছি সেটা হল রেশন 
দোকানগুলি। আপনারা জানেন বে-সরকারী ডিলার্স যারা ছিল, তারা কতখানি 
দুনিতীগ্রস্ত। তার। বলছে যে তাদের লাভ হয় না। শুধু কেরোসিন এবং লবণ বিক্রী করলে 
তদের লাভ হয় না। অথচ লবণ, কেরোসিনের মত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যেটা এক দিনের 
জন্য তার কারে তুলতে না পারলে কতখানি অসবিধায় পরতে হয়। কাজেই প্রাইভেট ডিলার্স- 
দের হাতে এমন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ফেলে রাখা যায় না। আমার সরকার কো-অপারেটিভএর 
হাতে, পঞ্চায়েতের হাতে, সেটা তলে দেবেন। পঞ্চায়েত যাতে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিতে পারে, 
আমরা তার ব্যবস্থা করছি। যে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অল্প কয়েকটা জায়গাতে ছিল, আজকে আমর। 
অনেক জায়গাতে ব্যাঙ্ক খুলেছি, এই বছরের মধ্যেই আরও অনেক জায়গাতে গ্রামীন ব্যান্কের 
ণাখা খুলতে পারব। সাবডিভিশনেল হেভ কোয়াঠাসর থেকে এনে, ব্লকে আমরা কেরোসিন, 
চাউল, লবণ যদি দিতে পারি, তাহলে পথশয়েত ও কো-অপারেটিভগুলি সেখানে খেকে নিতে 
পারবে । এতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হবে ব্লক লেভেল থেকে পঞ্চায়েত লেভেল পর্যন্ত । 
এ কথা ঠিক যে এতে পঞ্চায়েতগুলির দায়িত্ব বাড়ছে। আমরা যেমন তাদেরকে অধিকার 
দিচ্ছি, তেমনি টাকা পয়সারও সুযোগ করে দিচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যর, আমরা পঞ্চায়েত 
দপ্তর, খাদ্য দপ্তর আগে কোন হিসাব রাখে নি। একতা মুদির দোকানে যে হিসাব রাখা হয়, 
সেই মুদির দোকানের জমা-খরচের মতও তার। একটা হিসাব রাখেননি । পঞ্চায়েত দপ্তর 
রাখে নি। খাদ্য দপ্তরও বাখে নি। সরব্নরে আসার আগে আমি যখন পি,.এসি কমিটির 
চেয়ারম্যান ছিলাম, তখন এই নিয়ে ঝড় উঠেছিল। বলেছিলাম যে মুদির দোকানে যে হিসাব 
রাখে সেই হিসাবও আপনারা রাখেন নি। এই অবস্থায় গভর্ণমেন্ট চালাচ্ছেন? সেই সমস্ত 
একাউন্টস আমরা এখন রাখার চেস্টা বরছি। পঞ্চায়েতগুলির হাতে কি করে ম্যানেজমেন্ট 
দেওয়া যায়, কি করে ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন করতে হবে, তার জন্য কো-অপারেটিভে যারা 
ম্যানাজার থাকবেন তাদের জন্য ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলি নেওয়ার সাথে সাথে 
আমাদের দায়িত্ব অনেক বাড়ল। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রসঙ্গে ব্যাঙ্কের সম্পকে আমাদের 
কিছু বক্তব্য রাখার প্রয়োজন আছে। কংগ্রেসী রাজত্বে ব্যাঙ্ক দায়িত্ব নিতেন না। আমর সাব- 
ডিভিশনের হেড-কোয়াটারে ব্যাঙ্ক বসিয়েছি। আরও কিছু গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা সেই দুর্গম 
এলাকায় ছামনূতে, সেই জম্পই জলাতে আমরা ব্যাঙ্কের শাখা নিয়ে যাচ্ছি। সেই পানিসাগর, 
খেদাছড়াতে ব্যাঙ্কের শাখা নিয়ে যাচ্ছি। মাননীয় সদস্যরা জানেন এই বছর শিলাছাড়িতে 
ব্যাঙ্কের শাখা খ.লেছি। এই সমস্ত এলাকায় মহা জনী ব্যবস। চলতো, সেই সমস্ত জায়গায় আমরা 
ব্যাঙ্ক নিয়ে যাচ্ছি । এটা একটা গ্রতিহাসিক ব্যাপার । সেই দিক থেকে ব্যাঙ্কের কাছে আমাদের 
বক্তব্য হচ্ছে, একমাত্র গ্রামীণ ব্যাঞ্ধ ছাড়া অন্য ব্যাঙ্কগুলি গরীব জন সাধারণের দিকে তাকাচ্ছে 
না। তারাশতকর। ৪৫ ভাগও লগ্নী করেননা। বাকী টাক। ভ্রিপুরার বহরে চলেযায়। আমরা 
দেখেছি কোন কোন রাজ্যে১০০ টাকার মধ্যে ১০০টাকাই লগ্মী করা হয়। এমন রাজ্যও আছে। 
যেখানে তারা ১০০ টাকায় ১০০ টাকার বেশী লগ্নী করছে। কাজেই গড়পড়তা লগ্নী শতকরা 
৬০।৬১ ভাগ হওয়া উচিৎ । আমাদের প্রিপুরায় লগ্মী বাড়েনি । এমন অনেক লোক আছে যারা 
আগেই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক থেকে খণ নিয়ে নিয়েছে ব্যাঙ্কের সেই খণ তার। শোধ 
করেন নাই। তাহলে সেই লোক কোথায় খণ পাবে? তার জন্য কিছু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি 
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এবং কায়েমী স্বার্থের লোক এমন কি কোন কোন পন্ত্রিকাও বলছে, দেখছেন,“ব।ম ফ্রন্ট সর 
বলছে খণ দিও না।” এখানে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই, বামফ্রন্ট সর 
কোথাও বলে নি খণ দিও না। বামফ্রন্ট সরকার বলেছে, খণ যারা দিচ্ছে না তাদের দু'ভ 
ভাগ করতে । এক ভাগে থাকবে ইচ্ছাকৃত খণ ন। দেওয়া এবং অন্য ভাগে থাকবে অনিচ্ছ 
খণ না দেওয়া। হ্যা, স্যার, ইচ্ছাকৃত ভাবে অনেকে খণ দেন না। যেমন বিড়লার মত লো 
পার্লামেন্টে উঠেছে যে, বিড়লার মত লোক কোটি কোটি টাকা খণ দিচ্ছেন না। বিড়লা ধ 
শোধ না করার জন্য বিড়লার কারখানা ঝজেয়।প্ত কর হচ্ছেনা? তাহলে এই গরীব রিক্সাওয় 
রা খণ শোধ করতে পারছে না অনিচ্ছাকৃত ভাবে। কেন তাদের ।পক্সা বজেয়াপ্ত কর। হবে 
কোন কোন কাগজ অবশ্য বলছে যে, রিক্সাওয়ালাদের উস্কানি দেওয়া হচ্ছে খণ না দেবার জন 
কিন্তু এ কন্ঠ স্বর তো আমর।চিনি। এ কন্ঠস্বর প্রাতিক্রিয়। শক্তির কন্ঠস্বর, এ 
স্বার্থের কন্ঠস্বর যেহেত্‌ আমরা গরীব মানুষের জন্য বলছি। ব্যাঙ্কে খণ মকুব হয় না! 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে খণ ম.কুব কর।র ক্ষমতা রয়েছে । তাহলে কেন আমরা এখানে গরীব রিক্সা 
ওয়ালার খণ ম্‌কুব হবে না। আমি সেদিনও কেড্রীয় অর্থ মন্ত্রী ঝহণগডণাকে বলেছি 
এমন অনেক গরীব অংশের লোক, রিক্সাওয়ালার মত লোক আমার এখানে আছে যার! খ 
নিয়েছেন কিন্তু সে খণ পরিশোধ করতে পারছেন না, যে রাজ্যের মধ্যে ৮২ জন না খেয়ে 
সেখানে তার খণ পরিশোধ করতে পারবে কি করে 2 তার। খণ পারিশোধ করতে পারবে না৷ 
কাজে কাজেই তাদের খণ মুকুব করে দিতে হবে । যার। ইচ্ছা করে খণের টাকা পরিশো। 
করেন নি, তাদের কাছ থেকে আদায় কর।র ব্যবস্থা করুন । ত্রিপৃরা রাজ্যে এমন লোক আহ 
যার। ২৫৩০ হাজার টাক। খণ নিয়েছেন কিন্ত খাণ পরিশোধ করেন নি। কই তাদের ঘর বাড়ী 
তো নেওয়া হচ্ছে ন৷ কিংব বজেয়প্ত কর হচ্ছে না তবে আমার গরীব রিক্সা ওয়ালার 
রিক্সা কেন বাজেয়াপ্ত করা হবে£ কেন আটকিয়ে হাখা হবে ত'র প্িক্সা যে সারাদিন পরিশ্রম 
করে মাত্র ৭৮ টাক। রেজগার করে £ কাজে কাজেই তামর়। বলি, রিপা ছেড়ে দিতে হবে। 
এতে ক্লায়েমী শক্তি গোজ্ঠীর কঠস্বর শোনা যাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি হাউগের 
পক্ষ থেকে অনুরোধ করব, গিজার্ভ ব্যাক এবং কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রককে অনরেধ করব এই খণ 
মকুব করুন, এবং আর একবার খণ দেবার ব্যবস্থা কর্তন । মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি 
ব্যাঙ্ক এগিয়ে না আসে, যদি ব্যাঙ্কে আমরা এর মধ্যে না আনতে পারি, তাহলে গ্যমেগুমেন্ট 
পাশ করিয়েও কাজ হবে না। কারণ পঞ্চায়েৎ টাক। পাবে জাতীয় ব্যাঙ্ক থেকে । পঞ্চায়েঘকে 
তার গঠণ মূলক কাজে সাহায্য করুন ব্যাঞ্ক খণ প্রদান করে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছু 
কিছু লোক, কায়েমী স্বার্থের লোক, তারা এই ধরনের চিৎক।র করার চেস্টা করছে । এই 
পঞ্চায়েৎ মাত্র এক দেড় বছরের মধ্যে যা কাজ করেছে বা কংগ্রেসের ৩০ বছরের আমলে ত৷ 
হয় নি। তারপরেও তারা বলেছেন, ব্লিপুরার কিছুই হয় নি। এই সমস্ত লোক, এই সমস্ত 
পত্রিকা ৩০ বছরের সময়েও ছিল। কিন্তু এ সময়ে তে। কোন চিৎকার শুন যায়নি। কিন্দু 
আজকে যেই বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ৩০ বহুরেন কাজ দেড় বছরের মধো 
করবার জন্য চেস্টা করছেন। কিন্তু এত সব করার পরও বলছেন, গ্রামীণ বেকার সমস্য 
দুর হল না, খাদ্যের অভাবে না খেয়ে মরছে। কংগ্রেস ৩০ বছরের শাসনে ব্রিপুরার যে সর্বনাশ 
করেছে, ব্রিপুরার যে ধ্বংস করেছে, আমরা আজকে সেই ধ্বংস স্তপের উপর দাড়িয়ে নৃতন 
ত্রিপুরা, নূতন সমাজ গড়ে তু্জবার জন্য যে কর্মসূচী নিয়েছি। এই সমস্ত প্রতিক্রিয়া শজিক্র কণ্ঠ- 
স্বরের মধোও আমরা সোনা পালন করে যাব কার সংগ্রামের মধ্যে । যদিও মনে 
করার কোন কারণ নেই ঘে খারা জমিদার, যারা জোতদার, যার? মজুতদার, যাগ 
বল্াক মাকেটীয়ার, তার। চুপ করে থাকবে। তার চুপ করে না থাকলেও আমরা 
কাজ করে যাব। প্র স্ লোকেরা ষড়যন্ত্র করছে কংগ্রেস, কংগ্রেস আই, 
সি, এফ, ডি” উপজাতি যুব সমিতি, জনতার সঙ্গে। এবং তারা এ সব দলের 
মধ্যে ঢুকে গিয়ে ষড়যন্ত্র করার, ত্রিপুরার সাধারণ লোকদের বিভ্রান্ত করার 
চেম্টা করছে। কাজেই আমরা আশা করব, গরীব-ধনীর এঁক্য, পাহাড়ী-বাঙ্গালীর একা, 
মনিপুরী-অমনিপুরীর এঁক্য, হিন্দু-মুসলমানের এঁক্যের মাধ্যমে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্য- 
মেই এক মান্তর রূপায়িত করতে পারবে বামফ্রন্টের এই সমস্ত কর্মসূচী । সেই জন্যই এই বিল 
আনা হয়েছে। কাজেই কাজেই এই বিলকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মিঃ স্পীকার £__-মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়, তাঁর বস্ততব্য রাখতে বলছি। : আপসি 
অগ্ল সময়ের মধ্যে আপনার বন্তদ্ব্য রাখধেন। কারণ আমাদের হাতে সময় কম এবং 
যান্য কার্য্যসূচী রয়ে গেছে। 


শ্রীব্রজগোপাল রায় 8-_মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় পথগায়েৎ মন্ত্রী আজকে হাউসের 
যে আযামেশুমেল্ট বিল উপাস্থিত করেছেন আমি এই বিলকে সমর্থন করছি। সমর্থন 
রছি এই কারণে যে, ভ্রিপূরার দিকে আজকে তাকালে এটা স্পম্ট হয়ে উঠে যে, একটা শশ্মানের 
কর মাঝে দাঁড়িয়ে নূতন সমাজ গড়ে তুলার জন্য ক্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে । বামফ্রন্ট সরকার 

বসে সেটাই করছেন। এই কাজ আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
টাআমরা করছি । পঞ্গায়েৎ বিল হাউসে অনেক কারণে আনা হয়েছে । ল্লিপরার নিজস্ব 
[ন পঞ্চায়েৎ বিল নেই। আমাদের এখানে যে বিল কার্যকরী করা হয় সেটা উত্তর প্রদেশের 
ল। উত্তর প্রদেশের বিল সংশোধন করে এখানে চাল করা হয়েছে । কাজ করতে যেয়ে যে 
সুবিধা দেখা দিচ্ছে, সে অসুবিধা দূর করার জন্য এই বিলের সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছে। 
জকে আমাদের লোকের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে আমাদের অনেক অসুবিধার সম্মৃখ্ীন 
ত হচ্ছে। গ্রাম হচ্ছে আমাদের জ্বায়। এ গ্রামের যতগ্ষণ উন্নতি না হবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত 
পৃরর কোন উন্নতি হবে না। কাজেই তাদের সুযেগ আমাদের করে দিতে হবে। ব্যাঙ্ককে 
তীয়করণ কর। হয়োছিল এ সাধারণ গরীব মানুষের স্বাথে। সেই ব্াঙ্কের কাজ থেকে আমরা 
টাই আশা করতাম, তার। দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও আশা কর 
গিয়েছিল যে, ব্যাঙ্ক থেকে যারা খণ নেবে তার। সেটা শোধ করবে । কিস্ত আমর লক্ষ্য করেছি 
স্তক কৃষক, দক্সিত্র কৃষক যারা আছে তার খণের এই সুযোগে থেকে বঞ্চিত। ব্যাঙ্ক ও 
যবসা করছে। তারা বলেছে কি করে টাকা আদায় করব, সিকিউরিটি মানি তো সাধারণ 
ক দিচ্ছে ন। কিন্ত আমর। চাই সাধারণ কৃষক যাতে এই খণ পায়। গরীব রুষক কেন 
টাকাটা ফেরৎ দিতে পারছেন সেটাও ভাবতে হবে। আমরা চেম্টা করছি সাধারণ কুষক, 
যারা উঠব।র চেস্টা করছে, ত।দেরকে সাহায্য করর'। বিন্তি তখনই দেখা যাচ্ছে এই যে মহা- 
জনরা যারা এই সমস্ত গরীব ক্ষ কদের নিকট থেকে মুন।ফা ল্টার জন্য ব্যবসা ফেঁদে বসোহিলেন, 
তার আমাদের এই জন কল্যাণমূলক কাজের বিারাধীতা করছে। কিন্তু এই সাধারণ কৃষক- 
দের যদি আমরা বাঁচবার সুযোগ করে দিতে পারি, তাদেরকে যদি এই মহাজনদের খপ্পর 
থেকে বাঁচাতে পারি, তাহলে গ্রামীণ বিকাশ সম্ভব পর হবে। ভ্রিপূরার সাবিক উন্নয়ন সম্ভব 
হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে আমি বিদ্তত আলোচনা করতে চাইনা, কারন মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীই বিস্তৃত ভাবে এই সম্পকে আলোচনা করেছেন। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী কত.ক 
আনীত আজকের এই সংশোধনী ধিলকে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

























মিঃ স্পীকার £-_আমি পঞ্চায়েত বিভাগের মন্ত্রী শ্রীদীনেশ দেববর্মীকে উনার জবাবী 
ভাষণ রাখার জন্য অনুরোধ করছি । 


শ্রীসীনেশ দেববর্মা £-_-মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আজকে হাউসে যে- দ্যা ইউনাইটেড 
প্রাভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ ভ্ত্রিপূরা খাড এমেওুমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ ভ্রেপুরা বিল নং ১২ অব 
১৯৭৯) উত্থাপন করেছি, তার উপর এখন আমি আলোচনা করছি । আমি এই কথা বলতে 
চাই যে, বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের নিববাচনের পথ থেকে কেন এত বেশী সুযোগ ও ক্ষমতা 
দওয়ার চেম্টা করছেন। মাননীয় স্পীক।র স্যার, এই সরকার মান্ষকে বিশ্বাস করে । সেই 
বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে সার ত্রিপুরায় ধর্মনগর থেকে সাব্রম পথ্যন্ত ৬৮৯টি গাও পঞ্চায়েত 
আছে, তার মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামাঞ্চলের গরবী মেহনতী মানুষের উন্নাতিকল্পে অবিরত 
চম্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং তার জন্য সার। শ্রিপূরা রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত 
সরেেটারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের জন্য ১৪ দিনের 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং গাও প্রধানদের এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। কিন্তু এই প্রশিক্রণের জন্য আমর। কেন এত টাকা খরচ করছি। কারন আমরা 
মানুষের উপর আস্থা রাখি বলে, তাদের চেতন।কে বিশ্বাস করি বলে। মানুষ ভূল করলে পরে 
সংশোধনের ব্যবস্থা আছে এবং এই বামফ্রন্ট সরকার সেটা বিহবাস করে। এই বিলের উপর 
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বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীহরিনাথ বাবু যে কথা বলেছেন যে--বাম- 
ফ্রন্ট সরকার কোম্পানীগুলির সঙ্গে করে খারাপ পাম্পসেট দিয়ে ক্লুষি কাজের ক্ষতি করেছে। 
কিন্তু এটাতো মেশিনের ব্যাপার। ৫০০টি পাম্পসেট আনা হয়েছে সেগুলি কি ঢালাই করে 
দিয়েছে, নাকি কালাই করে দিয়েছে সেটা গাঁও প্রধানগণ ও বুঝবেন না বা যিনি মন্ত্রী আছেন 
তিনিও বুঝবেন না। কেননা এটা মেশিনের ব্যাপার। আমরা ক্লাষিতে ওষধ ব্যবহার করার 
জন্য প্রতিটি গাঁও সভাতে স্পে মেশিন দিয়েছি। এত টাকার সম্পত্তি কেন আমরা দিয়েছি? 
কারন এই সমস্ত গাও প্রধানদের উপর আমরা বিশ্বাস করতে পারি বলে। হয়তো তারা কিছু 
অপরাধ করতে পারে, কিন্তু সেই অপরাধের বিচার করবে জনসাধারণ। তিনি উপজাতি যুব 
সমিতির প্রধানই হোন, আর সি,পি,আই,এমের প্রধানই হোন। আমার বিশ্বাস গণতান্ত্রিক 
সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিটি মান্ষই সততার সঙ্গে দেশ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন 
আমি এখানে একটি কথা বলতে চাই--গত বৎসর আমরা সৃতী শাড়ীর যে প্রাভিশান রেখোছিলাম, 
এবার সেই সংখ্যা বাড়িয়ে আমি ১ লক্ষ করেছি। আমার সরকার যদি মানুষের উপর বিশ্বাস 
না করত, তাহলে এত লক্ষ লক্ষ টাক।র শাড়ী কেন তাদের হাতে ছেড়ে দেবেন। কিন্ত্ত ্রিগুর৷ 
রাজ্যে যে অর্থনীতি আহে, সেটা অত্যন্ত দুর্বল। তবুও আমাদের এই সীমিত অর্থনীতির মধ্য 
থেকে যখন যেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তখনই আমরা মোকাবিলা করার চেম্টা করেছি। 
একটা ৫ঘোড়ার মেশিন দিয়ে তো আর বিস্তর জমির জল সেচ করা যাবে না। কাজেই এই 
গুলি যাতে গাও সভাগুলি কিনতে পারে তার জন্য আমি ব্যাঙ্কের কাছে আবেদন মাখছি। আমি 
আমার জবাবী ভাষনে বলতে চাই, বামফ্রন্ট সরকার এই জিনিষ গুলি লক্ষ্য করেই, গাও পহথ- 
য়েত গুলি যাতে বিভিন্ন আথিক সংস্থর কাছ থেকে খণ গ্রহন করতে পারে এবং গাঁও সভার 
জনগনের যে প্রয়োজন, সে প্রয়োজনে তারা যাতে লম্ী করতে পারে এবং যার সুদখোর মহাজন, 
তাহাদের শোষণের হাত থেকে গরীৰ মেহনতী জনসাধারনকে রক্ষা করার জন; আজকে যে 
বিন আম হাউসে উপস্থিত ক:রছি, আশা করি হাউস আমার এই নিলটিকে সবর্বসম্মতিক্রমে 
গ্রহন করবেন। 









কনসিডারেণান গ্াণ্ড পাসিং অব দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ 
ত্রিপুরা থার্ড এ্যামে গুমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৭৯) 


অধ্যক্ষ মহোদয় ----এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তক 
উত্থাপিত প্রস্তাবটি । আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো-- 

“দি ইউ নইড প্রভন্সেন পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিসুরা থাড এ্যামেগশুমেন্ট 

বিল, ১৯৭৯(ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৭৯)” বিবেচনা করা হউক । 

প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিবেচিত হয়। 


আমি বিলের ধার। দুইটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং ও ২নং 
ধার এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক। 





অধ্যক্ষ মহোদয় £ 


বিলের ধারা দুইটি ভেটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে 
উক্ত' ধারা দুইটি বিলের অংশরূপে সভা কত.ক গৃহীত হয়। 


অধ্যক্ষ মহোদয় ৪-_-এখন সভার সামনে পরবরী প্রপ্ন হলে ৪---বিলের শিরোণা মাটি বিলের 
অংশরূপে গণ্য করা হউক। 


_ বিলের শিরোণামাটিকে ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিজ্ঠের 
ভোটে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্ত.ক গৃহীত 
হয়। 


অধ্যক্ষ মহোদয় £-_-সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো £---“দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত 
রাজ স্রিপুরা থার্ড এ্যামেও্মেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব 
১৯৭৯)” পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎ্থাপন। আমি বিভাগীর মন্ত্রী 
মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবট হাউসে উৎথাপন করতে। 
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শ্রীদীনেশ দেববমা 8---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, “দি ইউনাইটেড 
প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ ভ্রিপূর। থাড গ্যামেগুমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ ঘ্রেপুর৷ বিল নং ১২ অব 
১৯৭৯)” পাশ করা হউক। 


মিঃ স্পীকার £-_-এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী সি কত.ক 
উথ্খাপিত প্রস্তাবটি। ইহা এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো 


“দি ইউনাইটেড প্রাভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ ত্রিপুরা থাড গ্যামেগমেল্ট) 
বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৭৯) পাশ করা হউক ।” 


সেংখ্যা গরিন্ঠ ভোটে বিলটি সভা কত.ক পাশ হলো) 
সট্ট ডিস্কাশন অন্‌ মেটারস্‌ অথ আর্জেল্ট পাবলিক ইম্পটেন্সি 


মিঃ স্পীকার ৪---সভার পরবর্তী কার্যসচী হলো $- 


“সট ডিসকাশন অন্‌ মেটারস অব আজেন্ট পাবলিক ইমপটে ল্স”। 
আজকের সংশ্লিষ্ট কার্যযসূচীতে দুইটি “সট'” ডিসকাশন নোটিশ” আছে। 
প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা মহোদয়, বিষয়বস্তু 
হলো 2--- 


“অমরপুরে সম্পতি কিছু সংখ্যক মিজো। দুর স্তদের হামলা সম্পকে” 
আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনরোধ করছি উনার নোটিশটির 
উপর আলোচনা আরম্ভ করতে। 


শ্রীশ্যামল সাহা ৪---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে বিষয় বস্তর উপরে আলোচনা করছি 
সেটা হচ্ছে “অমরপুরে সম্পৃতি কিছু সংখ্যক মিজো দুর তদের হামলা সম্পকে” 


এই হামলাটি সংগঠিত হয়েছিল গত ৮ই আগস্ট রান্রি আনামানিক প্রায় ৯ ঘটিকায়। 
হামলাকারীর অমরপুর বাজারসহ থানা এবং পি,পিআই,এম অফিস আক্রমণ করেন এবং 
তাদের আকুমণে একজন ক্ষুদ্র ব্যবসাগ্সী, টং) দোকানদার চিত্ত সাহা তাদের গুলীতে প্রাণ 
হারান। মাননীয় স্পীকার স্যার, এর দিনই ৪০1৫০ জনের মিজো দলটি বাংলাদেশের পার্বত্য 
চট্টগ্রাম দিয়ে ভ্রিপুরার সীমান্ত পার হয়ে রইস্যাবাড়ীর ৪ নম্বর ঝাড়ীতে তার আসেন এবং ৪টি 
উপজাতি নৌক। সেখানে ছিল, সেই নোকা নিয়ে তারা রামনগর ঝজারে আসেন এবং সেখানথেকে 
তর ৪ ত।রিখ রান্রে অযোধ্যা ঝড়ীতে রান্রি যাপন করেন এবং পাখি মধ্যে দু'জন বাঙ্গালীকে 
তারা জোড় করে ধরে নিয়ে যান। তাদের একজন হচ্ছে হাতুরে চিবিৎসক এবং অপর 
জন হচ্ছে একজন মৎস্যজীবী । ৫ তারিখ সকালে তাদের খপ্পর থেকে সেই বাঙ্গালীদের মধ্যে 
একজন কোন রকম পালিয়ে আসতে সক্ষম হয় এবং সেই পালিয়ে আসা বাঙালী লোকটি 
গণ্ডাছড়া থানাতে গিয়ে সমস্ত ঘউন। বিস্তুতভাবে বর্ণনা করে। গণ্ডাছড়া থান। থেকে 81৫ জনের 
একটি পলিশ দল-রামনগর বজারে আসেন এবং সেখানকার গাঁও প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যা 
বাড়ীতে যান। সেখানে তারা জানতে পারন যে মিজোর সসস্্র দলটি বন টিলার নিকটবতাঁ 
সাধু পাড়ার দিকে চলে যান। ৫ জনের সেই পুলিশ বাহিনী তারা সেই সাধু পাড়ার খবর নেন 
এবং খবর নিয়ে জানতে পারেন যে মিজোর শসস্ত্র দলটি অমরপরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে 
গেছেন। কিন্তু পুলিশ সেই সসস্ত মিজো দলটিকে অন্সরণ করতে সম্পূর্ণ বাথ হোন। সহ- 
কারী এস,পি, সাহেবও"ঝামনগর বাজারে যান এবং তিনিও অনুরূপ ঘটনা জানতে পারেন। 
সমস্ত রিজারভার বি,.এস,এফ,এর প্রতিরক্ষার সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হলো কিন্ভু এতসব 
জানা সত্বেও অমরপুর থানা এবং অমরপুর শহরকে সম্পণ অরক্ষিত অবস্থায় রাখা হলো এবং 
সেই অরক্ষিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে ৮ই আগস্ট রান্রি আনুমানিক প্রায় ৯ ঘটিকায় হঠাৎ করে 
আকঙ্মিকভাবে মিজো হামলাকারীর। ঝাজারে এসে তাদের হামলা পরিচালনা করেন। তারা 
প্রথমে থানা আরুমণ করেন এবং তারপর সি,পি,আই,এম অফিসকে লক্ষ্য করে অবিরাম গুলী 
বর্ষণ করেন, সেই আক্রমণকারীদের হাতে ছিল স্বয়ংকিয় আগ্নেয়ান্্র কিন্ত আমাদের অমরপুর 
থান/তে সেই রকম অর্থবল এবং লোকবল ছিল না৷ তবে সেই ঘটনার সময় আরক্ষা বাহিনী 
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তাদের সাধ্য অনুযায়ী তারা প্রতি উত্তর দিতে চেস্টা করেছেন কিপ্ত সেই মিজো দশটি পুশিলকে 
লক্ষ্য করে থানার দিকে গুলী ছুড়তে আরম্ত করেন, এইভাবে তারা থানাকে আটকে রেখেছিলেন 
প্রায় দুস্বন্টার মতো। সেই দু'্ঘল্টা সময়ের মধ্যে মিজোদের একটি অংশ ঝজারের ১৯টি 
দৌকান লুট করতে সক্ষম হোন এবং তারা লুট করেছিলেন কাপড়, জুতো, সিগারেট, টচের 
বেটারী এবং নগদ প্রায় ১০ হাজার টাকার মতো তার। সংগ্রহ করে নিয়ে যান। এব ঘটনা 
তারা সংগঠিত করলেন তার। যে ভাবে এসেছিলেন ঠিক নিথিঘ্বে তারা সেই ভাবে অমরপুরের 
দিকে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা দেখেছি যে এই ঘটনা শুধ অমরপুরবাসীই নয় 
সার ভ্রিপুরাবাসী বিস্মিত এবং বিমূড় হয়ে ভাবছেন যে এই মিজো দলটি এত ভিতরে কি করে 
আসতে সক্ষম হলো। আমাদের মনে আজকে এই প্রশ্ন জাগছে যে সীমান্ত থেকে ৬০ কলো- 
মিটার ভিতরে তারা এসেছেন এবং এই আকৃমণ তারা সংগঠিত করেছেন, তাতে সময লেগেছে 
৪ থেকে ৫ দিন এবং তার মধ্যে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ তার কোন হাদিস করতে পারলেন 
না। এবং স্বভাবতই আজকে ত্রিপুরাপ্ন জনসাধারণের মনে এই গোয়েন্দা বিভাগের কাজকর্ম 
নিয়ে একটা জিক্তাসার সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া মিজোরা অমরপুরে সি,পি,আই,এম অফিসে 
যে ভাবে হামলা চালিয়েছিল তাতে মনে হয় উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে একটা নিবিড় যোগ- 
সাজস আছে কারণ উপজাতি যুব পমিতি না থাকলে এই মিজোরা কি ভাবে সি,পি,আই,এমের 
অফিসকে টারগেউ করে গুলী চালিয়ে জজরিত করেছেন তার চিহ আজও দেখা যায়। সেই 
ঘরের চাল আজও শত ছিদ্র হয়ে আছে। আজ পধ্যত্ত যাদেরকে সন্দেহমূলক ভাবে গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে, তাদের নাম আমি হাউসে বলছি। 
1) 1২2712102020011 1217001 
১/০ 1৬11101102, 1617. 1020198012 
018510011৯১. 4৮102101001 
2) ৯৬/০0৪1) 11. 181712.019. 
9/0 1191110101772 52172711010 
[১.৩. 72181912 
3) ৯9,90-98. ০1. 181198.010. 
9/0 171. ৯2040 11. 14,11011%, 
[১../৯1119100011 
4) :1501718 ১2.01721) )21719012, 
৩/০ 511 1২201 92,017411 128.1110.012. 
82709161720 6.১. £৯712001]1 
5) 1315৮/65271 39.112.012. 
9/0 911 32106৭1. 1. 12000012 
০01 ৬/. 90100175 1.৯. /১171210)0]1 
6) ব82/০17970 (০120178 
9/0) 171. 00181120117 01781012, 
0916 €02৮709,01)8-2, [৮৯. 0-.0. 
7) 16211121017. (01791072, 
9/0 911 [01721 00172171012. 001710772, 
০0৫ (09210201791-9 ১.৯, 0.0, 
8) 29112] 01). (0017101772, 
9/0) [7. 1212101) 0107910772 
06 0921709,018918, 7১.১.03. ৭.০. 
9) 10110951) (01). 17069 9811702. 
১/০ ৩11 ১7176170172 €1. 1060 92178, 
0 19510 ৮2৩. 4৯111) 
10) 3901092. 221 8172.016. 
5/00171. 102859172,2, 178702012. 
9 ৬৬. ১০150170 8৯.5. 4১0). 
11) 12111852018. 321712,018. 
..75/09 91138211098, 1802018 
9 12010170211 
চ,9, কা, 
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12) 1)10217017]0% 021772012. 
9/09 911 07081181708 101 0011715110. 
01 179,010117)0211. 
1.9. /ঠা00100 01, 
13) 4৯111110198 17060 7321012.. 
০0/১ 911 300010071211 1000 1)717172 
0 0111818]1. ] 
[১.১. 15215211001, 
14) ি01)011)1 17. 38770013 
১/০ 911 13117 11. 100071011 
09 138]1]001 
7.১. &1021000, 
15) 4০10৪ 50017811 1112017. 
9/0 911 19161]. 0892] 21101012. 
০ 50700175 
1.১. 4৯117210001 
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এই যে ১৬ জনকে ধরা হয়েছে, তারা সবাই উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক । অতএব 
উপজাতি-যুব-সমিতির যে একটা প্রচ্ছন্ন ভাব এই আকুমণের পেছনে কাজ করছে তাতে আর 
দ্বিমত পোষণ করতে পারে না। কারণ যাদেশকে এরেন্ট করা হয়েছে, তাদের কাছে কিছু 
চোরাই মাল পাওয়া গেছে। যেমন ধুতি, শাড়ী, টর্চের ব্যাটারী ইতটাদি। এই আক্রমণের সঙ্গে 
মিজোরা জড়িত ছিলেন মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় 
সরকারের। মিজোরাম থেকে বৈরী মিজোব্া এসে ভ্রিপূরার ভিতরে ৬০ কিলোমিটার ভিতরে 
প্রবেশ করে আর্ুমণ করেছে । অতএব সামান্ত ব্যবস্থাকে যাতে আরো জোরদার করা যায় 
তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আহবান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইন্ক্লাব 
জিন্দাবাদ। 


মাননীয় স্পীকার $---মাননীয় সদস্য শ্ীনগেন্দ্র জমাতিয়া। 


শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়। $---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৭ই আগম্ট অমরপুরে মিজো হামলা 
সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা বিরৃতি দিয়েছেন । অবশ্য তার বিরতি সম্পর্ণ সাজানো । 
তিনি ৮ তারিখে অমরপুরে ছিলেন না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তিনি যে সমস্ত বিরতি 
দিয়েছেন, তাতে বলেছেন যে সরকার ৫ তারিখে অজন্তা বাড়ীর ঘটনায় জানতে পেরেছেন যে 
তরূ। অমরপুর থেকে আসছে । অজন্তা বাড়ী অমরূপুরথেকে অনেক দূরে । কিন্ভ তার ৩৪ দিন 
পরে অমরপুয আক্রমণ করেছে । হামলা হয়েছে । তিনি নিজে বলেছেন যারা আক্রমন করেছে 
সেই আক্রমণকারীরা হচ্ছে মিজো। সেই মিজোরা অমরপুরে হামলা চালিয়েছে । ত্রিপুরার 
সীমান্তের বাইরে থেকে তারা এসেছে । তাদের হাতে অস্ত্র ছিল তাদের ক্ট্যান গান ছিল। 
এটা তিনি বলেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে একটা জিনিস তিনি বলেছেন যে পুলিশ 
ও গোয়েন্দা দপ্তর এই ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আম প্রশ্ন 
করতে চাই, যে সমস্ত বাহিনী সেই ৬০ কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে অমরপুর আক্রমণ করে ছিল, 
সেই আক্রমণের সময় রাতও তেমন বেশী ছিলনা, হয়ত রাত ৮টা ৩০ মিনিটের মত হবে, 
কিন্ডু পুলিশ তা প্রাতিহত করতে পারেনি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য 
শ্রীশ্যামল সাহা বলেছেন তারা আৰার নিবিদ্নে সীমান্তের ওপারে চলে গেছেন, মাননীয় ডেপুটি 
স্পীকার স্যার, আমি জিক্তাসা করতে চাই, যারা আক্রমণ করেছে তার কি হেলিকপ্টারে এসে- 
ছি ল,বা এমন কোনরিক্সা বা সাইকেল করে এসেছিল, যার জন্য পুলিশ তাদেরকে ধরতে পারেনি ? 
৫ তারিখে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ খবর পেয়েছিল। কিন্তু তারা সম্পূর্ণ নবি ঘ্নভাবে হামলা 
চালিয়ে ফিরে গেছে। 
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পুলিশ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পুলিশ তার ব্যথতা 
স্বীকার করেছে । কিন্ত সেই ব্যর্থতায় আজকে কি সব হচ্ছে। সেটা মাননীয় সদস্য 


শ্রীশ্যামল সাহা তার একটা রূপরেখা দিয়েছেন। মিজোরাম থেকে আক্রমণ হয়েছে। কিন্তু 
কাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে £ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স॥র, যে মিজোর। মিজেরাম থেকে 
আক্রমণ করছে পুলিশ তাদের ধরতে পারেনি । তাদের চেহার। কি ছিল পলিশ বলতে পারে না। 
পুলিশ তাদের জ্যান্ত কিংবা মৃত কোন অবস্থায়ই রাখতে পারেনি । এখন পুলিশ ত্রিপুরায় দুস্কৃত- 
কারীদের খুঁজে বের করার নাম করে চষে বেড়াচ্ছে। পুলিশের যদি এমন ইচ্ছা থাকে, এমন 
বাহাদুরী থাকে তবে তাদেরকে পিছু ধাওয়া করে, গুলি চালিয়ে কেন রখতে পারলনা । আর 
আজকে পূলিশ সারা ত্রিপুরায় ঘূরে ঘুরে গ্রেপ্তার করছে, আর এর পরে যারা ভয়ে ভীত হচ্ছে, 
তার কারা? তার। এ উপজাতি যুব সমিতির কমীরা। 


মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে প্‌.লিশকে এবং গোয়েন্দা বিভাগকে জেনে শোনে প্রশ্রয় 
দেওয়া হচ্ছে। এই গোয়েন্দা বিভাগ কার হাতে, পুলিশ বিভাগ কার হাতে? তাদেরকে কিছু 
বলেনি। সমস্ত ঘটন। নিবিদ্বে ঘটতে দিয়েছে । এর মধ্য দিয়ে তারা সূপরিকল্পসিতভাবে রাজ- 
নৈতিক উদ্দেশ্যকে সকল করে তোলার জন্য আজকে যব সমিতির উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে 
দিয়েছে। 


মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকারকে পুলিশের উপর নিভর করে চলতে হচ্ছে। 
তাঁরা সংগঠনের মাধ্যমে যখন যুব সমিতিকে ত"টকাতে পারছে না এবং যুব সমিতির অগ্রগতিকে 
রোধ কহতে পারছে না, তার কর্মীর যখন যূধ সমিতিতে এসে যোগ দিচ্ছে, তখন এই সি,পি, 
এম, তাদের দল রক্ষা করার জন্য, তার অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য, পৃলিশের উপর নির্ভর করছে। 
যে সরকার জনসাধারণের উপন্ধ নিভর করতে পারে না, তার সরক'রে থাকা সাজে না। 
মাননীয় স্পীকার. স্যার, যে দুই তিন জনের গ্রেফতারের কথা উনি বলেছেন, তাদের সম্বন্ধে 
কিন্ত, তিনি এটা বলতে পারেন ধি যে তাদের হাতে মিজোদের অস্ত্র শস্ত্র পাওয়। গেছে কি না বা 
এই ধরণের কোন জিনিষ পাওয়। গেছে কি না। তিনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে শাড়ী, ধতি। 
আমি জানি চৈতন্য জমাতিয়'র বাড়ীতে যে শাড়ী, ধূতী পাওয়া গিয়াহিল, সেটা তার ছেলের 
বিয়েতে দেওয়া ২ টা শাড়ী, ১টা ধুতী। অমরপূরে যে হামলা হয়ে গেছে সেটাতে কয়েকটা 
দৌকান একবারে উজার করে নিয়ে গেছে। কিন্তু পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে ১টা 
শাড়ী ও হটা ধুতী এনেছে এবং এগুলিকে সম্বল করে ধরা হয়েছে। 


মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা জানেন যে অমরপুরে কি ঘটছে, সেখানে সি,পি,এম এর 
কর্মীরা এখন দল বেধে নেমে পড়েছে এবং তারা বলছে যে, আমার জমি নিয়ে তোমার সঙ্গে 
বিরোধ আছে, এখন আমি তোমাকে সায়েস্তা করতে পারি। কাজেই বলছি যদি উপজাতি যূব 
সমিতি কর তাহলে এ মিজোর সঙ্গে জড়িত করে তোমাকে গ্রেপ্তার করব। উদয়পুরেন ক্ীর।ও 
এই রকম করে শাসাচ্ছে। অবশ্য তারা সরকার থেকে সহযোগিতা পাচ্ছে। তারই প্রমাণ 
হিসাবে সরকারে যিনি প্রধান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রচার করছেন যে এই মিজোদের সঙ্গে উপজাতি 
যুব সমিতি জড়িত আছে। তা ন৷ হলে পরেতে গ্রামে গিয়ে উপজাতি যূব সমিতির উপর 
অত্যাচার করতে পারবে না। তাদের ঘরে গিয়ে তাদেরকে অজ্ঞান করে মুমূষ অবস্থায় অমরপর 
থানায় রাখতে পারবে না এবং হাজার হাজার টাকা বাহির করতে পারবে না। 


মাননীর স্পীকার, স্যার, এটা আমরা দেখে এসেছি যে উপজাতিরা বার বার পলিশের হাতে 
মার খেয়েছে, এখনও তাই হচ্ছে। যখনই কোন ঘটনা ঘটছে, বিনাদোষে উপজাতিদের 
গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কেন£ এতে পুলিশের কি স্বার্থ, সরকারের কি স্বার্থ 2 পলিশ জানে 
উপজাতির। তার স্ত্রীর গয়না তৈরী করার জন্য জমি ধিরি করে না, জমি বন্ধক দেয় না, হালের 
গরু বিক্রি, করে না, শুধু পুলিশকে খুশী করার জন্য তার। হালের গরুচ বিক্রি করে, জমি বিক্রি 
করে, জমি বন্ধক দেয়। 


কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ভাবে সর কার একদিকে তার রাজনীতিক ও ধনীক 
স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং তাদের আত্ম রক্ষার জন্য, এই উপজাতি যুব সমিতিকে দুর্বল করার জন্য, 
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অপরদিকে পলিশ তার আইনকে ্প্ষা করার জন্য আজকে এইভাবে যুব সমিতির বিরুদ্ধে 
অভিযান শুর করেছে। 


মাননীম স্পীকার, স্যার, আগামী লেকসভা নিবচনে বামফ্রন্ট সরকার দুঃস্বপ্ন দেখছো। 
সেই কারণেই আজকে যুব সমিতির অগ্রগতিকে প্রতিহত করতে উঠে পড়ে লেগে গেছে। তারা 
দেখেছি সামনের এ লোকসভার আসনগুলি উপজাতি যুব সমিতির হাতে চলে যাচ্ছে এবং তার 
ফলে তারা আর থখবরদারী করতে পারবে ন।, আমার দলের লে'ককে পুলিশ দিয়ে এরেম্ট করতে 
পারবে না, উপজাতি যুব সমিতিকে আর বঞ্চিতকরতে পারবে না, আর এ জন্যই মাননীপ্ 
স্পীকার, স্যার, আমার উপজাতি যুব সমিতির কমাঁদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। 
প্লিশের ভয়ে, সি,পি,এম কমীদের ভয়ে চলতে হচ্ছে উপজাতি যুব সমিতির কমাদের। এভাবে 
আজকে আমাদেরকে দুর্বল করার চেস্টা চলছে। তাই বলছি অগণতান্ত্রিকভাবে, সরকারী 
ক্ষমতার অপ্যব্যবহার করে, একটা গণতান্ত্রিক শক্তিকে রোখা যাবে না। তেলিয়া মুড়াতে 
আমরা বাঙ্গালীর সঙ্গে বামফ্রন্ট এর কমীদের দাঙ্গা হয়েছে, আর পলিশ গ্রেপ্তার করেছে 
“উপজাতি যুব সমিতির কমীদের। এমনি করে একটা গণতান্ত্রিক শক্তিকে নষ্ট করার যে 
চেম্টা তাকে আমি নিন্দা করে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃস্পীকার ৪---মাননীয় সংশ্রিম্ট মন্ত্রী মহোদয়কে তার ব্য ক্তব্য রাখতে অন [রোধ কর্ছি। 


শ্রীনুপেন চক্রবর্তী £---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা খুবই আশ্চয্যের কথা এবং লক্ষ্য 
করার কথা যে মিজো হামলায় অমরপুরে একটা জীবন নস্ট হয়েছে এবং কয়েকজন লোক 
রি হয়েছেন। অনেক মানষের জিনিষপত্র ল্টপাট হয়েছে। কিন্তু বিঞেধী দলের সদসা 
সেই হামলার একবারও নিন্দা করেননি। তার। একবারও মান্ষের উপর গুলি করার জন্য 
শিন্দা করেননি । এটা সতি)ই বিস্ময়কর ও নিন্দনীয় বিষয় । 


মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে ৪০,৫৪০ জনের দল, তার৷ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এল,এম,জি, 
স্টেইনগান প্রভৃতি নিয়ে ৮ তারিখে একতা পাড়ায় লট করে। শুধু তাই নয়, এটা লক্ষ্য কার 
বিষয় যে সেখানে সমস্ত রকমের জিনিষ থাকা সত্বেও, তারা নিয়েছে ক্যাশ, বিড়ি, সিগেরেট, 
৩ওষধের দোকান থেকে কিছু মেলেরিয়। বা এই ধরনের কিছু ওষধ। সব রকমের উষ্ধ নেয়নি । 
একটা জুতোর দে।কান লুট করে নিয়েছে শুধু কিছু জুঙো। অথচ অন্যান। অনেক জিনিষ ছিল। 
টচ এবং টউচের ব্যাটারি নিয়েছে । এর থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছা যায় যে এ লোকগুলো কোন 
হাইড় আউটে আছে। কোন জায়গায় তারা আত্মগোপন করে একটি ঘাঁটি তৈরী করছে। সেই 
ঘাটির জন্য যা দরকার সেই ধমণের জিনিষপন্র,-যে অর্থ দরকার সেই অথ এ৭ং জানিসগন্র 
তারা নিচ্ছে। এই ঘটনা সঠিক বলে আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে রেইডটি মিজো 
রেইড হলেও, বাঙ্গলার কোন প্রতিবেশী রাম্ট্রের একটি এল।কা থেকে এই হামলা সংছঠিত 
হয়েছে। এবং সেই এলাকায় কিছু লোক অস্ত্রের ট্রেইনিং নিচ্ছেন। সেই অস্ত্রের ট্রেইনিং যারা 
নিচ্ছেন, তার মধ্যে সে সমস্ত লোকও আছেন, যারা মনিপুরে স্বাধীন মনিপুরের আওয়।জ তুলছেন, 
যারা মিজোরামে স্বাধীন মিজোরামের আওয়।জ তুলেছেন, যার। নাগাল্যাণ্ডে স্বাধীন নাগাল্যাণ্ডের 
আওয়।জ তুলছেন এবং ভ্ত্রিপুরাতে যার। ম্যাপ ছেপে [সেই ম্যাপ যারা সাক.লেইট করেছেন। তার 
মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেই ম্যাপ এডিটেড এণ্ড পাবলিশড হয়েছে বাই বি, কে রাংখল। তাঁর ঠিকানা 
দিয়েছেন কলমছড়া, আমবাসা, ভ্রিপুরা। সেখান থেকে এটা পরিপ্কার হয়ে যায় যে, যার এইটা 
বিলি বন্টন করেছেন, তারা ভ্রিপূর। যুব সমিতির সভ্য এবং সমথক । তাছাড়া এই যে স্বাধীন 
সরকার হবে, তার চেয়ারমেনের নামও দেওয়া হয়েছে। শ্রীহরিনাথ দেববর্মা, চেয়ারম্যান । 
তার মধ্যে বৈদেশিক মন্ত্রী আছেন, ডিফেন্স মিনিস্টার আছেন। এই রেইড নিছক ঘাতকই 
নয়। এইটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই রেইড করা হচ্ছে। এই রেইডের উদ্দেশ্য হচ্ছে 
ব্রিপুরাতে এরকম অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে রাস্ট্রপতির শাসন হতে পারে । আইন-শৃস্বলার 
অবনতি হতে পারে। সেরকম সবটা উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে এরা কাজ করছেন । * সিপিএম এর 
পাটি” অফিসটি আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যস্থল হয়েছে। মাননীয় সদস্য বলেছেন কেন তাদেরকে 
আটকানো হল না। তারা কত গুলি ছু'ড়েছেন তা অস্পম্ট। তবে তার একটা প্রমাণ আছে যে 
৩০০ কাটু'জ, যেগুলি ফায়ার্ড এবং মিস-ফায়ার্ড হয়েছে সেগুলি পুলিশ সংগ্রহ করে রেখেছে। 
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সাহলে কত হাজার রাউও তার। গুলি করেছেন অনুমান করা যায়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, 
আমি সেখানে গিয়েছিলাম ।. শুধু মান্ষকে আতংকিত কর।র জন্য হাজার হাজার রাউগু গুলি 
তার। নিকটবতাঁ যে ছড়া সেখানে করেছে । একথা নয় যে এত বড় একটা দল যে এলতা কেউ 
দেখেনি, অনেকে দেখেছে । ৩০৪০ ৰা 8০৫০ জনের একটি সশস্ত্র বাহিনী, গ্রামের নিরস্ত্র 
মানষ যাদের দৃষ্টিতে এসেছে তারা জানেন যে এই সমস্ত বাহিনী কি রকমভাবে অত্যাচার 
করেছে। আমাদের উপজাতি যুব সমিতির কিছু কিছু নেতা এবং বন্ধু, যাঁরা সন্্রাস ঝহিনী 
তৈরী করেছেন, তারা দেখেছেন গোবিন্দ বাড়ীতে এবং অন্যান্য জায়গায় তখন স্যার, পাকিস্তান 
ছিল, তার। কিভাবে লুটতর।জ করেছে । কবির।জ রোয়।জার বাড়ীতে তার। লুটতর।জ করেছে 
চাল নেওয়ার জন্য। কারণ তার। খাবে কিঃ এতে রসদ লাগে, চাল লাগে, টাকা লাগে, সিগা- 
রেট লাগে, বিড়ি লাগে, বিভিন্ন টচ ও টচের বেঠারী লাগে, তাই তারা লুট করার জন্য ট্রাইবেল 
বাড়ীগুলি সবচেয়ে আগে বেছে নেয়। ভগীরথ পাড়া ও গোবিন্দ বাড়ী সেগুলিতে কোন বাঙ্গালি 
বাড়ী নেই। সেখানকার লোকেরা দেখেছেন কি রকম অত্যাচার তারা করেছে । কাজেই 
তার। চুপ করে আছে । মাননীয় স্পীকার, স্যার, পরবতা সময়তে এই সমস্ত এলক।র উপজাতি 
গরীব মান্‌ষ এসে বলেছে যে আমর দেখেছি, কিন্তু কিছু বলবার উপায় ছিল না। এদের হাতে 
এল,এম,জি, স্টেইনগান ইত্যাদি ছিল। কাজেই আমরা যদি কিছু বলতাম হয়ত আমাদের বাড়ী 
ঘরে আগওন ধরিয়ে দিত, নয়ত আমাদেরকে রক্তান্তঃ করে দিত। কাজেই আমরা 
কিছু বলান। এরকম একটা ডাকাত দল, এরা কাজনৈতিক ডাক।তি নিছক ডাকাতি 
না, এর রাজনোতিক ডাকাত, অন্যান্য ব্।জনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে 
তারা এসব করছেন এবং যার নেতৃত্বের মধ্যে রয়েছেন, তারা হচ্ছেন 
উপজাতি যুব সমিতির কিছু নেতা কিছু ছান্র নেতা । এই যে ঘটনা, এই ঘটনা ঠিকই যে ভ্রিপুরার 
পক্ষে, সকল মান্ষের পক্ষে উপজাতির পক্ষে, এমনকি সকলের পক্ষে আজকে অত্যন্ত নিন্দনীয় 
ঘটনায় পরিণত হয়েছে । উপজাতি যুব সমিতির পেছনে যাঝ। ছুটেছেন, বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছেন। 
তারা আজকে বুঝতে পেরেছেন উপজাতি যুব সমিতি কি ভাবছেন এবং কি কর।র জন্য চেষ্টা 
করছেন। কাজেই এ কথা ঠিক নয় যেকথা মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে, তাদের 
উপরে ভীযণ অত্যাচার হচ্ছে। মাননীয় সদস্য আমার কাছে গিয়েছিলেন এই সমস্ত আজগুবি 
কথা নিয়ে। আমি তাকে বলেছিলাম যে আজকে পথ্যন্ত আমার পুলিশের কাছে একটা নালিশ 
আসেনি যে কোন জায়গায় কোন একটি মানষের উপর আচর লেগেছে । কোন জায়গায় কেউ 
নির্যাতিত হয়েছে । মাননীয় সদস্যের কাছে যদি কিছু তথ্য থাকে, আমি আমার চেম্বারে বসে 
বলেছিলাম যে আপনি লিম্ট করে দিন, যে কোথায়, কার। অত্যাচারিত হচ্ছেন। মাননীয় 
সদস্য আজ পর্যন্ত কোন তথ্য দিতে পারেন নি। একটি নামও মাননীয় সদসা দিতে পারেন 
নি। আমি অত্যন্ত দায়িভ্বের সঙ্গে বলেছিলাম। একটি নামও কোন থানাতে রেজিস্ট্রি হয়ানি, 
ফোন এজাহার পুলিশের কাছে আসেনি। কি আজগুবি কথা। এসেমম্কবীর ময়দানে এসে 
অসত্য কথা বললে হবে না--আসলে তারা আতঙ্কিত, এদের বুকের মধ্যে ভয় তুকেছে। ভয় 
ত কবেই যদি একটি বিদেশের মাটিতে বসে দেশের বিরুদ্ধে ষঢ়যন্ত্র করে, তাহলে পরে এদের 
বুকের মধ্যে ভয় ঢুকা স্বাভাবিক এবং সেই ভয় ঢুকা উচিত। কারণ কোন সরকার এটা সহা খ 
করবেন না। বিদেশের টাকা নিয়ে, বিদেশের ট্রেনিং নিয়ে, বিদেশের অস্ত্র নিয়ে আমাদের বুকের 
উপর মান্ষকে খুন করবে, এটা কেউ সহা করবে না। কোন ট্রাইবেল সহ্য করবে না, দকান 
বাঙ্গালী সহ্য করবে না। কাজেই এদের বুকের মধ্যে ভয় থাকা স্বাভাবিক। যারা অপরাধী 
তাদের বুকের মধ্যে ভয় হবে, যারা নিরপরাধী তাদের বুকের মধ্যে কোন ভয় নেই, থাকতে 
পারে না। অমরপূরে, মাননীয় সদস্যরা জেনে রাখুন যারা এই সমস্ত কাজে লিপ্ত আছেন 
তার জনসাধারণ নন, যেখানে শতকরা ৭০ ভাগ ট্রাইবেল তারাও নন। বিরোধী দলের 
সদস্যদের জানাতে চাই তার। যেন মনে রাখেন যে তাদের এই কাজে জনসাধারণ থেকে তার 
বিচ্ছিম্ন হওয়ার যোগ্য । যেমন নক্সালের সময়ে নক্সালরা হাজার হাজান্ন যুবককে গ্রক্যবদ্ধ 
করেছিল১আজকে তারা অতরকিতে কারো কাছ থেকে একটি বন্দুক ছিনিয়ে নিচ্ছে, তারা বিপ্লবী 
ফ্লষক সংগঠন করতে চাইছে কিন্ত কোন ক্ষক তাদের সঙ্গে থাকতে চাইছে না। 

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর বেশী বলতে চাই না। এখানে শুধু একটা কথা বলব 
ষে আমাদের শ্লিপুরা রাজ্যের সীমান্তে আমরা যথেষ্ট পাহাড়ার ব্যবস্থা করতে পারি নাই। 
বিষয়টি জামরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এবং তারা৷ ইতিমধ্যে কিন্তু ব্যবস্থাও 


আরা 


9170 10150075910 0৭ 1/৯177125 07 01072 
[৮0811071৬70 171 008 5] 


গ্রহণ করেছেন। আমাদের আভ্যন্তরীন যে পুলিশ বাহিনী আছে তাহা আমর। বাঙ্গালী এবং 
উপজাতি যু সমিতির দ্বারা সংঘটিত হামলা  দমনেই ব্যস্ত আছ্ে। তবে আমরা প্রতিশ্রতি 
দিচ্ছি যে এ ধরনের ঘটনা আর যাতে ন। ঘটে তার জন্য পুলিশ আনে সতর্ক থাকবে এবং সীমান্তে 
রক্ষী বাহিনী আরো সতর্ক থাকবে তার জন্য ইতিমধ্যে আমরা ২১ ব্যবস্থা গ্রহন করেছি। 
তবে দুঃখের বিষয় হল আমাদের একজন প্রিয় ভাই তার অমূল্য জীবন দিয়েছেন তিনি হলেন 
চিত রঞ্জন সাহা । আমরা এই হাউসের পক্ষ থেকে তার পরিবার এবং পরিজনদের নিকট 
সমবেদনা জাপন করছি। তেমাণি সমবেদন। জান্।চ্ছি সে সমস্ত এলাকায় যার। ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছেন, যাদের দোকান লুট হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে আমরা অমরপুরের জনগণকে এই প্রতিশ্রতি 
দিচ্ছি যে এধরনের ঘটনা আর যাতে না ঘটে তার জন্য আমরা জনসাধারণের সহযোগিত।র় 
নিরপত্তা মূলক বাবস্থা নিচ্ছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 


মিঃ স্পীকার $---সভার পরবর্তী কার্ধাসুচী হ্৫লা ৪---সর্ট ডিস্কাশন অন্‌ মেটারস অব 
আজেন্ট পাবিলিক ইম্পটে ন্স”। নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া 
মহোদয়, বিষয়বস্তু হলো “ ৪--পন্রিপূুপার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগ কত. ক বই সরবরাহ 
ন। কর। সম্পর্কে”--আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার 
যোটিণটির উপর আলোচনা আরস্ত করতে। 


শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া $---মাননীয় স্পী পগর, স্যার, আমার আলাচনার বিষয়বস্ত্র যেটি আমি 
হাউসের সামনে উপস্থিত করেছি তাহলো “ত্রিপূরার ঝিভি্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগ কত.ক 
বই সরবরাহ না করা সম্পকে ।” 

মাণনীয় স্পীকার, স্যার, আমি অনেক স্কল থেকে রিপোর্ট পেয়েছি এবং আমি নিজেও 
গিয়ে দেখেছি বিভিন্ন স্ষুলের ছান্রছাত্রীর। বুক ব্যাঙ্ক থেকে বই পাচ্ছে না। এবং বুক গ্র্যান্উও 
পাচ্ছেনা । বাইরে দোকান থেকেও তারা বই সংগ্রহ করতে পারছে না। কারণ এ সধ দোকানে 
যে বই আছে তার দাম খুবই বেশী থাকায় গরীৰ ছাত্রছান্রীর। অথ দিয়ে বই কিনতে পারে না। 
১২ ক্লাসের ব্লাসগুলি কিছু দিন হয় আরস্ত হয়েছে। অথচ ভার। এখনো তাদের বইপত্র সংগ্রহ 
করতে পারে নাই। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে যে দুরবস্থা চলেছে আমি সেদিকে আমাদের মাননীয় 
শাও্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকহণ করছি । আমধা জানতে চাই যে এ দুরবস্থা ইমেডিয়েটলি যাতে 
দু করা যায় তার জন্য বেগন ব্যবস্থা সবার কমছেন [িশা যাতে করে সৃ, শিক্ষা ব্যবস্থা চালু 
করে ছাত্রদের শিক্ষা পথকে উনমৃতত কমা যায়ঃ 


শ্রীদশরথ দেব ৪---মাননীয় স্পীকার সার, সাধারণতঃ বুক ব্যাঙ্ক এবং বৃক প্র্যান্ট থেকে 
ছাত্রদের বিশেষ করে সিডিউল ট্রাইব এবং সিডিউল ব।স্ট ছাত্রদের বই দেওয়া হয়ে থাকে। 
তবে গত বছর থেকে ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত বূক ব্াঙ্ক থেকে বই দিচ্ছি না। কারণ 
হলো প্রথমে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।ম যে বুক ব্যাঙ্ক থেকে যে বই ছান্তরদের দেওয়া হবে পরের 
হু সে সব বই ফেস এলে নৃতন ছাত্রদেশ দেওয়া হবে। কি্ত প্রায়ই দেখা গেছে যে, পুরোনো 
ঝই যেগুলি ফেব আসে সেগুলি আগ তালে অবস্থায় থাকে না। সেগুলি ছাত্ররা ছিড়ে ফেলে 
তাই আমব। সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ক্লাপ ওয়ান থেকে ফাইভ পযান্ত আমর। বুক ব্যাঙ্ক থেকে বই না 
টিয়ে তাদের বই কিনাগ জন্য বুক গ্র্যান্ঠট থেনে, টাকা দেওয়া হবে। এবং ক্লাস সিব্জ থেকে 
১২ শ্রেণী পধ্যন্ত বুক বাঞ্চ থেকে বই দেওয়া হবে। শুধু যে তপশিলী 
জাতি এবং উপজাতি ছাত্ররা এই বই পাবে তা নয় অন্যান্য যে সব 
ছান্র আছে যাদেস আথিক অবস্তা খুবই খারাপ তাদেক্ও বই দেওয়া হবে, তবে 
তপশিলী জাতি এবং উপজাতি ছান্ত্রদেয্ বই দেওয়ায্ন পর যদিকিহু অবশিষ্ট থাকে । 
এবহরে বৃক ব্যাঙ্ক থেকে বই ছান্রদের মধ্যে বন্টন করা হয়ে গেছে। সুতরাং ছান্ত্ররা যে বই 
পায়নি সেঞ্কম কোন খবখ আমাদের জানা নেই। আর বইয়ের দোকানে বইয়ের দাম বেশী 
থলে ছান্রপ। বই কিনতে পারছে না সেটা এই বৃকবণাঙ্ক এবং বুক গ্র্যান্ট এর আওতায় নয়। এটা 
যদি আমাদেপ দেখতে হয় তবে আমাদের জেনযেল ছাত্রদের ব্যাপাপ্সটাও এখানে অ.সবে। 
সচার এই হলে। মোটামুটি ব্যাপার । তবে বৃ'ক ব্যাঙ্ক এবং বুক গ্র্যান্ট এন স্কীমটি আমরা আরে 
ইমপ্রভ কত চেস্টা কন্ছি। শুধু বুঝ ব্য/ঙ্ক থেকে যে সিডিউল ট্রাইব এবং সিডিউল কাস্ট 
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এর ছাত্রর। স্যে।গ পাবে তানয়। জেনারেল যার এই বিধির আওতায় আসবে তাদেরও আমর। 
সাহায্য করব। এই হলো সরকারের পক্ষ থেকে আমার বক্তব্য। ইন্ক্াৰ জিন্দাবাদ। 
মিঃ স্পীকার ৪---এইসভা আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ইং বুধবার বেল। ১১টা পথস্ত 
মূলতবী রইলো । 
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প্রশ্ন 
১। ভ্ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি হাইস্কুল আছে এবং হাইস্কুলগুলিতে তপখিলী-উপজাতি 
ছাত্র সংখ্যা কত এবং ছাল্রী সংখ্যা কত 
উত্তর 
১। মোট ১০৫টি হাইস্কল। 
মোট উপজাতি ছান্র ৪৮৪৮ জন। 
মোট উপজাতি ছান্তরী ২১৩৭ জন। 
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৬/।|| 010 11011016 1111115161-111-01121115 ০ (110 1720000801011 10)0100011771911 1১০ 
1916255654 (০0 51205 :--_ 
প্রশ্ন 
১। ধর্মনগর মহকুমার চোড়াইবাড়ী গাও সভার ফুলবাড়ী প্রাইমারী স্কুলটি সিনিগ্নর 
বেসিক স্কুল করার সরকারের কোন পরিকজনা আছে কি না? 


১। এরূপ কোন পরিকল্পনা এখনও লওয়। হয় নাই। 
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প্রশ্ন . 
১। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পৃবে ত্রিপুরা রাজ্যে কতগুলি বলোয়ারী বিদ্যালয় ছিল 
ও বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) 
২। সেই সকল বিদ্যালয়ের কতটিতে শিক্ষক আছেন এবং কতটিতে নাই 
১। ৫০১টি। বিভাগ ভিতিক হিসাব নিল্মে দেওয়া হইল--- 
উত্তর 

১। উদয়পুর---৫৪ 

২। অমরপুর---২৬ 

৩। বিলোনীয়া---৫২ 

৪। সাব্রম--২৬ 

৫1 সদর--১২৩ 

৬। সোনামুড়া--২৯ 

৭। খোয়াই---৩৯ 

৮। কমলপুন---৬৭ 

৯। টকলাশহর --৪০ - 
১০। ধর্মনগর--৪৮ নু 


মোট ৫০১ 


২। ৪৮৬টিতে শিক্ষক আছে। ১৫ডীতে নাই। 


7১710615 1:91 017 01761 2015 ঠ3 


571/৯270 30165110৭ 0). 39 


139 91111121911 1৬1011917 91111)09 
৬/।]| (115 710177015 1৬11715051-117-0170102 01 016 1101716 1021)00. 02 [0128560 (0 50205. 


শ/ 


| 


/ 


ম্| 


প্রশ্ন 


কে) ইহা কি সত্য যে আমরা বাঙ্গালী দল কত ক ভ্রিপূর। অটোনোমাস ডিস্ট্রিক 
কাউন্সিল সম্পকে বে-আইনী ম্যাপ প্রকাশিত হইয়াছিল ? 


খে)ট সত্য হইলে এই যে বে-আইনী ম্যাপের জন্য এখন পধ্যন্ত কতজন ধরা 
পাড়িয়াছে £ 


(ক) ইহা কি সত্য যে (কিছু সংখ্যক! সরকারী কর্মচারী বে-আইনী ম্যাপ সহ 
আমরা বাঙ্গালীর পক্ষে প্রচার কাষ্য চালাইয়।ছেন ? 


(খ) সত্য হইলে সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে কি বাবস্থা গ্রহন করিয়াছেন । 
উত্তর 


না মহাশয় আমরা বাঙ্গালী দল কোন বে-আইনী ম্যাপ প্রকাশ করে নাই। 
(খ) প্রশ্ন উচ্ে না। 


(ক) সরকারের নিকট এ ধরণের কোন অভিযোগ নাই। 
খে) প্রশ্ন উঠে না। 


/৯01010004 ১116 03086৭11917 9. 59 ০৬ 9111 1৮1201101 9817121, 


৬/।|| (16 11011)16 1৬11115(017 110-0110146 91 0016 17994 & 00111 96110001165 1)010011- 
10110 1১0 1)16:৮5০৫ (09 51010 :__ 


২) | 


| 


৩। 


৭)। 


ম্।| 


প্রশ্ন 


খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়েজনীয় দ্রব্য নিয়মিত সরবরাহ অব্যাহত রাখতে গিয়ে 
র।জ্য কি কি দুস্তর অসবিধার সন্মখীন হচ্ছেন; 

এই সকল জিনিষ বহনকারী ওয়াগনের অব্যবস্থা দূরীকরনের জন্য কেন্দ্রীয় ধেল 
দপ্তর কোনরাপ পরিকনন। নিচ্ছেন থলে রাজ্য সঞ্কারেম নিকউ কোন তথ্য আছে 
কিন। ঃ 

ঢাউলের মান উন্নত করার জন্য এফ,সি,আই কোন প্রচেম্টা নিচ্ছেন বলে রাজ্য 
সরকার জানেন কি? 


উত্তর 
মূলতঃ ওয়।গনের অপ্রতলতায় ব্যবসায়ীগন কত.ক নিত্য প্রয়েজনীয় দ্রব্যাদি 
আমদানী করিতে অস্বিধার হেত্‌ ও উৎ্সম্থল হইতে ভান্সতীয় খাদ্য নিগম কত.ক 
খাদ্যশস্য সরবরাহে শ্রথতার জন্য রাজ্য সরকার খাদ্যশস্য ও নিত্য প্রয়েজনীয় 
দ্রব্যাদির শিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ অক্ষুম রাখিতে বাধা প্রাপ্ত হইতেছেন। 
খাদ্যশস্য পরিবহনের জন্য রেলওয়ে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে । জিনিষ 
পরিবহনের জন্য পেল কত.পক্ষের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের হাতে নাই। 


বর্তমানে ভারতীয় খাদ্য নিগম “ভাল মানের চাউল” চো, ৯.3) সরবরাহ 
করিতেছেন। 


54 £5500101) [১10066৫1185 (181) &60051191, 1979) 


/৯%7111060 9181190 (30069010911 0. 7১. 
89 9101 00177651. 01. 1211 


৬/1]] (01617017016 [১0171506141 -07019৩ 01 8001081101) [07910101106 [168990 
(0 91%(0 :__- 


প্রশ্ন 
১। ইহা কি সত্য ধের্মনগর) ভি,নানঝাপ্পা জে,বি, স্কুলটি গত বৎসর রিপেয়ারিং করা 
হয়নি £ 
২। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ কিঃ 
উত্তর 
১। হ্যা। 


২। স্কুলগুলির জীর্ন অবস্থার গুরুত্ব অনুযারী মেরামতের কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া 
হয়। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গত বৎসর বিভিন্ন স্কুলগৃহ মেরামত করা হইয়াছে। 
উক্ত স্কুলের মেরামতের কাজ বতমান আর্ি ক বৎসরে হাতে নেওয়ার প্রস্তাব আছে। 


/৯01110060 9081160 00069511011 1০. 83. 
3১ 91011171211 001171811; 98171091. 


ড/1|| [110 17101016 101115167417-010166 01130009011. 10619017101 00 1157960 
€0 51906 :-_ 


প্রশ্ন 
১। সার! ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার কত সংখ্যক বয়স্কদের জন্য শিক্ষা কেন্দ্র চালু 
করেছেন ? 
২। বরকত শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে কত সংখ্যক নিরক্ষর জ্ঞাক অক্ষর জান সম্পম 
হয়েছেন ? 
উত্তর 


মোট ১৬০৩টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চাল্‌ করেছেন। 

এছাড়া ১৫০টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রও ৫৬৪টি নূতন বালোয়ানী কেন্দ্রের সঙ্গেও বয়স্ক 
সাক্ষপনতার ক্লাশ আছে। 

২। নৃতন বয়প্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু হওয়ার পর প্রথম শিক্ষার্থী দলের পাঠক্রম এখনও 


শেষ হয় নি। পাঠক্রম শেষে পরীক্ষা গ্রহনের পর কত জন অক্ষর জান সম্পন্ন হয়েছেন ত। 
জানা যাবে। 


ঠা 


/৯01110060 9691160 00006901011 ১০. 85. 
3/ 911 17181001928) ১9110 


ড/11| 076 17017১16 1৬010156611, 01781601016 12000801017 [08199101001 106 
[)16496 10 ১0200 :- 


প্রশ্ন 
১। সার! ত্রিপুরায় ভগ্স্কৃল গৃহের সংখ্যা কত 
২। উক্ত স্কলগুলি মেরামত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, 
ও। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা কার্যকরী করা হবে বলে আশা কণা যায়? 


টি 91615 1,810 010 1116 12019 558 


উত্তর 
১। সবশেষে প্রাস্ত তথ্যানুযায়ী ২০৯টি। বাকী তথ্য সংগ্হীন্ভ হইতেছে। 
২। হ্যা। 


৩। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভগ্ন স্কুল গৃহগুলির মের।'মতের কাজ চলিতেছে । উক্ত ভগ্ন 
স্কুল গৃহগুলির মেন্।মতের কাজ আগামী আথিক বছরের মধ্যে কার্যকরী হইবে 
বলিয়া আশা করা যায়। 


/১1))10(90 ১০116 0006০১01০01) 1০. 91. 
73৮ 91111 7৮15101121 ৩7112, | 


৬$1|| [100 1101)016 1৬11101১(০1-11)-01)2110 01 011৩ 12000801011 106103107৩1) [১৫ 
[1০9,52৫ 10 51206 :__ 


প্রশ্ন 
১। শিক্ষকদের বেতনের নোশনাল ফিক্সেশনের ফলে শিক্ষকদের শতকর়। কতশ্তাগ 
উপন্ৃত হবেন £ 
উত্তর 


১। প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষক উপকুভ হবেন আশা করা যায। এস অর্থ হলক্াণী 
৫০ শতাংশ পৃবেই ইনক্রিমেন্ট পেয়েছেন। কাজেই ইনক্রিমেন্ট বঞ্চিত শতকরা একশত 
জনই উপকৃত হধেন। 


4৯011710660 902164 038950101) ০. 94. 
[39 91011151902 11211 (18090110079 
৬11] 100 1101)016 1৮111115661-111-01081 00 06 (70101024101) [91031017৩11 0৬ 
[01০2১০ (9 5200 : 
প্রশ্ন 


১। সাব্রম বিভাগের শ্রীনগর, হরিনা, সোনাই ছড়ি, শিলা ছড়ি ও গার্ধাং হাইস্কুলে 
কোথায় কতজন শিক্ষক আছেন। স্কেল ভিডিক হিজাব) 


২। চলতি আঘথিক বৎসরে উত্তর মন্‌ বঞ্চল জে, বি, স্কুলকে এসবি, স্কুলে এবং 
রূপাই ছড়ি বেনকুল) এস,বি, স্কুলকে এইচ, এস স্কুলে উন্নীত করায় সরকারী 


পরিকল্পনা আছে কি না? 
উত্তর 


১। শ্রীনগর হাইস্কুলে ১৪ জন, হরিণা হাইস্কুলে ১২ জন, ছাতক ছড়ি (পোঃ সোনাই 
ছড়ি) হাইস্কলে ৯ জন, শিলা ছড়ি হাইস্কুলে ১উজন এবং গার্ধাং হাইস্কুলে ৯ জন। 


২। উত্তর মন্‌ বঙ্কল নামে কোন জে,বি, স্কুল বর্তমানে নাই। তবে এ এলাকায় যে 
জে,বি, স্কুল আছে তাহার নাম চালিতা বঞ্চল কলোনী জে,বি, স্কল এবং সেই বিদ্যালয়কে 
উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা এখনও লওয়া হয় নাই। 


রূপাই ছড়ি বেঙ্কুল) উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয় নামে বর্তমানে কোন বিদ্যালয় নাই। 
তবে এ এলাকায় যে উচ্চ বৃনিয়াদী | বিদ্যালয় আছে তাহার নাম মন্‌ বঙ্কল উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যা- 
লয়। উক্ত বিদ্যালয়টি যেহেতু এখনও হাইস্কুলে উন্নীত হয় নাই, সেই হেত উহাকে এখনই 


এইচ, এস ফুল করা যায় না। 


56 48৯85610709 19709০66110 (1861) 96106617161, 1979) 


/৯01116060 5021150 086591101) ০. 109 
89 ৩11117৬1909 11211 (01108017011 


৬/1|| 0116 11017019 1৬11115061-11-0110100 01 11707717121 ০1816 [61021077517 
09 10169594 (9 90806 :__ ] 


প্রশ্ন 


১। চলিত আথিক বৎসরে ভুমি এলটপ্রাপ্ত জুমিয়াদের মধ্যে সর্বমোট কতজনকে, 
নূতন ভাবে জমিতে পুন্বাসনের আর্থিক সাহায্য দেওয়। হবে (বিভাগ ভিত্তিক 
সংখ্যা), এবং 


২। কতজন তপশিলী জাতিকে নৃতন ভাবে পুনর্বাসনের টাকা দেওয়া হবে (বিভাগ 
ভিভিক হিসাব), 


৩। যে সমস্ত উপজাতি রুষক ব্যাঙ্কে খণের দায়ে বা অন্যান্য কাজের জন্য জমি বিক্রি 
করার একান্ত প্রয়েজন ঝেধ করে, এ জমিগুলির উপজাতি ক্রেতা না থাকিলে 
তাহার কি ব্যবস্থা হবে 

উত্তর 
১। বতমান ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে উপ-পরিকল্পনা ও ঝাজা-পরিকল্পনা খাতের 


৬৫১০ টাকা প্রকল্পে মোট ১৫০০ জুমিয়া পরিবারকে নৃতন ভাবে পুনবাসনক্রমে 
আথিক অনুদান দেওয়া হবে। জেলা ও মহকুমাভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া 


হইল £-- 
উত্তর ত্রিপুরা জেলা । ১। ধর্মনগপ--- ২০০ পর্সিখর 
২। কৈলাশহর--- ২০০ ,, 
৩। কমলপুর--- ১০০ », 
৫০০ গ 
পশ্চিম ব্রিপূন্া জেলা ।  ১। খোয়াই--- ১৭৫ পরিবার 
২। সদর--- ১৭৫ » 
৩। সোনা মুড়া--- ১০০ », 
৪৫০ গজ 
দক্ষিণ ভ্িপুর। জেলা। ১। উদয়পুর--- ১০০ পরিঝ।র 
। অমগ্পপ্র--- ১৫০ ৯», 
৩। বিলোনীয়।--- ১৫০ » 
8। সাব্রম ১৫০ » 
৫৫০9 »% 


সর্বমোট ১৫০০ পরিব।র 


১/১28135 14110 0 7217 5814 $7 


২। চলিত আর্থিক বহরে ১৯২০ টাকা প্রকল্পে মোট ৪৩১টি কাষি ও অরুচি শ্রমিক 
তপশিলী পরিধারকে নূতন ভাবে পূনবাসন দেওয়ার প্রস্তাব আছে। জেলা ও 
ও মহকুমাভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল ৪--- 





তপশিলী কুুষি শ্রমিক 
উত্তর স্রিপুরা ১। ধর্সনগর-__ ৫৩ পরিবার 
২। কৈলাশহর--- ৩১ » 
৩। কমলপুর--_ ৩৮ পরিবার 
২১২২২ 55 
ঈক্ষিণ ক্রিপুরা ১। সাব্রম--- ১২ পরিবার 
২। বিলোনীয়।--- ৫৪ পরিবার 
৬৬ ॥» 
পশ্চিম ভ্রিপুনা--  ১। সদর--- ১৮ পরিবার 
২০৬ পরিবার 
তপশিলী অ-বৃষি শ্রমিক 
উত্তর শ্রিগুরা জেলা --- ৭৫টি পরিবার 
দক্ষিণ ভ্রিপরা জেলা নাজ ন৫ে ৪ 
পশ্চিম ভ্রিপুরা জেলা --- ৭৫ » 
২৫ চু 
সবযোট -_ ৪৩১ পরিবার 


৩। যে সমস্ত উপজাতি ক্লুষক ব্যাঙ্কে খণের দায়ে বা অন্যান্য কাজের জন্য ভূমি বিক্রি 
করারএকাস্ত প্রয়েেজন বোধ করেন, এ ভূমি খরিদের জন্য উপজাতি ক্রেতা না 
থাকিলে উপজাতি ভুক্ত সদস্য নহে এরূপ কোন ব্যতিগ্র নিকট হস্তান্তর করার 
জন্য কালেক্টারের লিখিত আগাম অনুমতি পত্র লইতে হহবে। 

[১/১7777২9 [./৯]) 017577৯9172 
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প্রশ্ন 


১।  ধর্মনগর বিভাগে প্রতিটি হাইস্কুলে এবং দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা কত। 


ছান্র সংখ্যর অনুপাতে প্রতিটি হাইস্কুলে বা দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক 


শ। ৃ 
আছেন কিনা) না থাকিলে সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন । 


88 45880101019 210০9601098 (18 95621610৮৩1, 1919) 


হক ৩ পপি ৪ মর 


৪ 
কা 


উত্তর 


১। এই বিভাগেক্ প্রতিটি হাইস্কুলে এবং দ্বাদশ শ্রেণী ফুলের সবশেষ শিক্ষক সংখ্যা 
পৃথকভাবে সংগৃহীত হচ্ছে। তবে বিগত জুলাই মাসের প্রাপ্ত তথ্য অনসারে 
দেখা যায় যে ধর্মনগর বিভাগের মোট ১২টি হাই এবং ছাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে যিডিন 
বিভাগের মোট ৬৯ জন বিষয় শিক্ষকের ঘাটতি আছে। 

২। না। 
শীঘুই আরও বিষয় শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 


10101771500 05741২1২610 001297101 0.6. 
805 9101 17120191 92111. 
৬11] 0105 171010015 1৬111115051-118-5179166 01 05৩ [710811০6 [06081000610 ০৩ 
[0192560 9620৩ :-_ - 
প্রশ্ব 

১। ত্রিপুরায় কর্মরত ব্যাঞ্ষগুলি প্রতি পরিবারকে দশ হাজার বা তার বেশী টাকা খণ 
দিয়েছে, এরূপ পরিবারের সংখ্যা ও প্রদত্ত খণের পরিমাণ কত? (এ বছরে ১লা 
জানুয়ারী থেকে ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ভিতিক হিসাব) 

২। প্রাতি পরিবারকে দুই হাজার টাকা বা তার কম টাকা দেওয়া হয়েছে, এরাপ 
পরিবারের সংখ্যা ও প্রদত্ত খণের পরিমাণ ব্যাঙ্ক ভিত্তিক একই জময়ের জন্য কত 
হইবে? 

৩। মোট ধণের কত শতাংশ কৃষি খাতে দেওয়া হয়েছে? 
ব্যোঙ্ক ভিতিক হিসাব) 

৪। তিন মাস বা তদূর্ধ সময় যাবৎ কোন ব্যাঙ্কে খণের জন্য করত আবেদন পন 
অমিমাংসীত অবস্থায় পড়ে রয়েছে £ 


উত্তর 
১। 
শ। তশ্য সংগ্রহাধীন আছে। 
৩] নি 


৪। ]. 5 
1 4১৫18166507 [0715150060, (39550102. ০. 7, .. 
85500 ইৈহাহও 06৮ উ৩:0, 


0] 05 77৩7১৮1৩ 111015051-10-008186 ০1105 50০80০2196691006851 
76 10168560 (0 51916- 


প্রশ্ন 
১। ইহা কি সত্য সদর “ঘ” বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে কলকলিয়া কলোনী প্রাথমিক 
বিদ্যালয় ও রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ভূমি কতিপয় লোক বে-আইনী ভাষে দখল 

খ্গরে আছে। 


২। যদি সত্য হয় তাহলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত, নাম সহ তার বিবরণ । 


উত্তর 
১। হ্া। কলকলিয়া কলোনী জে, বি, স্কুল এবং রাজ্যের আরও কতিপয় বিদ্যালয়ের 
' ছুমি জবর দখল সম্বন্ধে শিক্ষা দপ্তরে অভিযোগ আছে। . 


২। সবশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিদ্যালয়ের নাম ও বিদ্যালয়ের ভুমি জবর দখলকারীর 
নাম সংশ্লিষ্ট তালিকায় দেওয়া হইল। অন্যান্য বিদ্যালয়ের তথ্য সংগৃহীত 
হইতেছে। 
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বিদ্য।লয়ের নাম ও বিদ্যালয়ের ভূমির জবর দখলকারীর নামের তালিকা 


লা 
ক্রমিক বিদ্যালয়ের নাম দাগ নং ভূমির জবর দখলকারীর নাম 
নং ৃ পরিমাণ. 


১ ২ ৩ ৪ ৫ 
১। সেকেরকোট হাই স্কুল, ২৩২৫ "০৫ একর 





রি সদর ২৩২৬ *০৬ ০ 
২৩২৭ 0৫ ,, 
২৩২৮ ১১ ৯ 
২৩২৯ ৪২», 
র তিনি 


০*৬৯ * শ্রীদীনবন্গু সাহা 
২৩১২ "১০ শ্রীমতি কৌশল্যাভজ্ত চৌধুরী 
২০৪৪ "১৫ শ্রীসুশীল ভূষন নাগ 


২। বক্সনগর হাই স্কুল, ২৪৮৭ সামান্য অংশ পি.ডব্ভিও,ডি, সি,পিআই (মা) 
সোনামড়া স্থানীয় শাখা শ্রীগুরুপদ বনিক 
শ্রীশচীন্দ্র দেবনাথ 
৩। কোবরা খামার হাইস্কুল, ৭৯২৬ "২০ শ্্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র দেববমা 
সদর ৭৯২৩ "২০ শ্রীপংখিরাজ দেববমা 
৪ উমাকাস্ত একাডেমী, বীরচন্দ্র পাবলিক শ্রীকিরণ কর্মকার 
আগরতলা লাইব্রেরীর দক্ষিণে 
কিছু অংশ 
৫। আরালিয়া হাইস্কুল সদর, ১৮৭০ *৫৫  শ্রীস্্যকাস্ত ভট্টাচাষ্য 
১৮৭২/পি 
১৮৭৪/পি ] "৬০ শ্রীগোধিন্দ চন্দ্র দেবনাথ 


৬। কামালঘাট হাইস্কুল, সদর ৪২৯৫/পি *৩২ শ্রীমণন্ড্রি চন্দ্র পাল 
ঢু ৭। নবীন ছড়া জে,বি, সকল, জানা যায় নাই শ্রীঝিড়লা চাকমা 


ধমনগর 
৮। আগ্রগাপুর জে,বি, সকাল, শ্রীসত্তোষ দেব 
ও ধর্মনগর, 
৯। রাধাপুর জে,বি, স্কুল, রর শ্রীদরিন্দ্রমোহন মোহান্ত 
ধর্মনগর 
১০। রাজবাড়ী জে,বি, স্কুল, রর জানা যায় নাই 
ধর্মনগর 
১১। দক্ষিন পর্ব হরুগ্না জে,বি, নর শ্রীপরেশ চন্দ্র নাগ ও অন্যান্য 
স্কুল, ধর্মনগর 
১২। বগাইছড়া োলনালা জে,বি, রা জানা যায় নাই 
স্কুল, ধর্মনগর 
১৩। বাগর়ল এস,বি, সকল, শ্রীদীজেন্ নাথ | 


ধমনগর 


60 /53611761% [১10099011769 


রোযার জ্*. - 


ঙ ২ ঙ ৪ 





১৪। জলেভাধা এস,বি, স্কুল রি 


১৫। দুগারাম আর, পি,হাই রর 
স্কুল, ধর্মনগর 


১৬। এল,.ডি, হাইস্কুল, ধর্মনগর 
১৭। কাঞ্চনপূুর কলোনী জে,বি, 


স্কুল, ধর্মনগর 

১৮। পূর্ব আর,কে পুর এসবি ১৮০ 
স্কুল, উদয়পুর 

১৯। উত্তর বিলোনিয়া জে,বি, ২.০০ 
স্কল, বিলোনীয়া 

২০। কলকলিয়া কলোনী জে,বি, জানা যায় নাই 
স্কুল, সদর 

২১। হরিজয় চৌধুরী পাড়া ী 
স্কুল, সদর 

২২। মেখলী পাড়া দিনদয়াল ্ 


জে,বি, জুল, সদর 
₹৩। বি,বি, ইন্স্টিটিউশন, 


ধর্মনগর 
২৪। মোতাই হাইস্কুল, বিলোনীয়া ১৫৭৫. 
বিলোনীয়া ১৬৫৮ 


২১৬৯০ 


২৫। মহারাণীপুর এস,বি, স্কুল, জানা যায় নাই 
তেলিয়়ামুড়া, খোয়াই 


/৯01516060 00115091150 0985001/ ০. 9. 
9 ৭1111 2২810701580 18719019. 


জানা যায় নাই 


(186) 96016171021, 1979) 


৫ 


শ্রীরসময় মালাকার 


বিডুতি চাকমা 
ও, এম, ব্রি দিলী কোং 


শ্রীচিতরঞ্জন বিশ্বাস 
শ্রীমনমোহন সরকার 


শ্রীন্দ্রকুমার সেন 
শীজানেন্দ্র দাস 


শ্রীঅরুন দেবধবর্মা 
আযোগেশ বণিক 


শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার 
শ্রীবকুল চৌধুরী ও অন্যান্য 


পন্ডপালন বিভাগীয় অফ্রলিস 
মোতাই তহশীল অফিস 


স্থানীয় পোল্ট অফিস 

স্থানীয় কো-অপারেটিভ অফিস 
শ্রীরবীন্দ্র চক্রবতী 

শ্রীজগদীশ মজুমদার 
শ্ীযোগেশ কর্মকার 

শ্রীউপেন্দ্র চক্রবতী 


জানা যায় নাই 


111 05 17010016 1৬117015151-07-012186 07 05 20002,607 10078101617 ৮6 
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প্রশ্ন 


১। তাক ছেলে নাই বিছি অ ককৃ বরব' ইস্কুল কাই বৃসীক ভ্রিপুরা-_-অ তং মং 
গনাং খেই হিসাব)। চলতি বছর পথ্যপ্ত ভ্রিপূরায় কয়টি কক্-বরক্‌ স্কল আছে নোম সহ 


হিসাব)। 


২। ইই ইস্কুল রণ অ বই দে রহর জাগলাং (এ সমস্ত স্কুলে বই সরবরাহ করা হয়েছে 


কি) 


৩। 


৪। 


৫ 


৪। 


৫) 


[80০19 1,810 011 06 7101 6] 


| 
বহর জাগ্য়া খেই আবনি কারণ তাম + ঘেদি না করা হয়ে থাকে, তার কারণ কি)। 


যে, যে ইস্কুল রগন কক্‌-বরক ইস্কুল হিনয় গছেই নামারগ”্অ ফুরীং নাই দে তং 
বাই? (যে সমস্ত স্কলগুলোকে ককবর্নক স্কুল হিসেবে স্বীরুতি দেওয়া হয়েছে সেই 
সমস্ত স্কুলগুলোতে শিক্ষক আছে কি)? 


ছেমা ই ইস্কল রগ-অ পাইথাক গ্্যোনুয়েল) পরিখা অংখা দে? গত বছর উক্ত 
স্কুল গুলোতে বাষিক পরীক্ষা নেয়! হয়েছে কি?) | 


উতর 


ব্রিপ্রা অ ককবরক স্কুল বুমুঙই তাব্‌কব স্কুল চং জাবক্‌ য়াখ। তাম হিনবা-- 
ছঙদীক ঢেরায়-রগন ককু বর্ক বায় লেখা ফারাঙনা বাগীই ১৪৮টি প্রাথমিক 
স্বুলন সায়ীই না থা। - 


(্রিপূরাতে “ককৃবরবঝ স্কুল” নামে কোন স্কুল নাই। তবে উপজাতি অধ্যাষিত 
এলাকায় উপজাতি ছান্ন-ছান্রীদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ককবরক ভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ পর্যান্ত ১৪৮টি প্রাথমিক। নিশ্ননুনিয়াদি বিদ্যালয়কে 
নির্বাচিত করা হইয়াছে। .) 


তাকলাই বিছি অ কক বরক বায় সীয় জাক “লেখা মৃঙ” গেণিত) স্কুল রিজক খা। 
কক বরক সীরুংমা কীতাল খীলাই ছাপকনা সামুঙ ব্লমজাক থা। 

কক ঝরক ফুয়ার না কক বতি খলনাই কমিটি বানান সৌয়মুঙ ফিয়গমা বাগাই 
তাবৃক কীতালখাই ছাপকনা নাংখা। আখাই ন, বই ছাপকযানি কিছা লেরনা 
নাঙখা । 


(এ বছর কক্‌ বরক ভাষায় লিখিত গাণিত “লেখ মং” চাহিদা অনুযায্সী স্কুলগুলিতে 
সরবরাহ করা হইয়াছে। সাহিত্য পুস্তক “কক-ছুরুংমা” যথেষ্ট পরিমান নৃতন 
করে ছাপার কাজ হাতে লওহা হয়েছে। ন্রিপৃর্বী ভাষা উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটির 
অন্মোদন অনুযায়ী উক্ত পুস্তকে কক-বরক বানান পদ্ধতিতে কিছু নৃতন নীতি 
গ্রহনের ফলে পুস্তক খানি পূর্নলিখনের প্রয়োজন.হয়। এ কাধ্য সমাপ্ত না হওয়ায় 
পুনম্দ্রন ও প্রকাশনে কিছু বিলম্ব হইতেছে। আশা করা যায় অনতিবিলম্বেই 
কাজটি সম্পন্ন হইবে। ) 


আউ, তাবুকজরা ১৫০ জনা ফীরীঙ নাই চংজাক্থা। হ্যো। এ পর্যন্ত ১৫০ 
জন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে ।) 


থাংনাই বিছি অ অস্ক্লরগ্‌ পরীক্ষা উংখা। গেত বছর উত্তগ স্কুলগুলিতে পরীক্ষা 
রা হইয়াছে ।) 
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প্রশ্ন 


১৯৭৫-৭৬, ১৯৭৬-৭৭, ১৯৭৭-৭৮, ১৯৭৮-৭৯ এবং চলতি আথিক বছরে এ 
পর্যন্ত মৃখ্যমন্ত্রীর ভ্রান তহবিলে (ডিসক্রেশানারী ফা) থেকে কত টাকা দান 
করা হয়েছে এবং তা কত পরিবারকে দেওয়া হয়েছেঃ বেছর ভিত্তিক হিসাব) 


বিভিন্ন বছরে কি নীতির ভিত্তিতে এইদান মঞ্জর করা হয়েছে? 
এই দানের উচ্চতম পরিমান ও নিশ্নতম পরিমান কত £ (বিভিন্ন বছরে)। 


62 £8861101) ০০৪৩৫ (1810 862:671961, 1979) 


উত্তর 
মুশ্যমন্ত্রীর ভ্রান তহবিল (ডিসক্রেশনারী ফাণ্ড) হইতে মঞ্জরীরুত অর্থের পরিমান 
নিজ্নে গেওযল্পা হই $--. 
১৯৭৫-৭৬ সালে ২১,৪৭৫ টাকা ১৯৫ জনকে 
১৯৭৬-৭৭ সালে ১৮,৯৭৫ টাকা ১৩২ জনকে 
১৯৭৭-৭৮ সালে ৬০,০০০ টাকা ৭৩১ জনকে 
১৯৭৮-৭৯ সালে ১১১,২৩০ টাকা ৩২৫৬ জনকে 
১৯৭৯-৮০ সালে ৫৯,২১০ টাকা ১৬৬৭ জনকে 
৩১শে আগঙ্ট পর্য্যন্ত) 


২ ডিসক্রেশনারী গ্র্যান্টের ঘে রুল প্রনয়ন করা হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে বিভিন্ন বৎসরে 
এই দান মঞ্জর করা হইয়াছে। 


ঙ। বিভিন্ন বৎসরে এই দানের উচ্চতম ও নিশ্নতম পরিমান নীচে দেওয়া হইল ৫--- 


বৎসর দানে। উচ্চতম পরিমান দানের নিষ্নতম পরিমান 
১৯৭৫-৭৬ সালে ২৫০ টাকা ৫০ টাকা 
১৯৭৬-৭৭ সালে ৫০০ টাকা ৫০ টাকা 
১৯৭৭-৭৮ সালে ৫০০ টাকা ১০ টাকা 
১৯৭৮-৭৯ সালে 8০০ টাকা ২০ টাকা 
১৯৭৯-৮০ সালে ২৫০ টাকা ১৫ টাকা 


(৩১শে আগস্ট পর্য্যস্ত) 
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১। ব্রিপুরায় কোন কমাশিয়াল বাঙ্ক কতগুলি গাও সভা এলাকা নিয়ে মেট কত গ্রামীন 
লোক সংখ্যার মধ্যে কাজ করে। ৃ 
২। 5৬ ৫ বছরে, কোন বছর কোন কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক কত পারিযান খণ কি কি জীমে 
কত সংখ্যক প্রান্তিক চাষি, ক্ষুদ্র চাষি, মাঝারি চাষি এবং অন্যান ব্যান্তিকে ধিলি 
করেছে। 
. উত্তর 


৯1 : 
তথা সংগ্রহাধীন আছে। 
২ ৃঁ 
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প্রন্ন 


সেকেরকোট, মধূপূর এবং ইহাদের পান্থ বতী এলাকায় বিগত ১২ মালেক মধ্যে 
কয়টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। 


ঘন ঘন ডাকাতির ঘটন। হওয়া সত্বেও ডাকাত দলকে থ'জে বের করা সন্তৰ মা 
হবার কারণ বি £ 


ঘটনাবলীর গুরুত্ব অনুসারে প্রতিকারের জন্য সরকারী ক্রিরূপ ব্যবস্থা নেওক্সা 
হচ্ছে? 


উত্তর 
যোট ১৪টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। 


্থানগুলি বাংলাদেশ সীমাস্তব্তী অঞ্চলে অবস্থিত এবং ঘন বন জঙ্গলে পরি পুর্ন 
ফলে ডাকাতদল সহজেই বাংলাদেশে পালাইয়া যাইতে সক্ষম হয়। 


উপভ্রত এলাকাগুলিতে পুলিশের টহলদারি জোরদার করা হইয়াছে । পুরাতন 
গ্রাম্যরক্ী বাহিনী ছাড়াও নৃতন গ্রাম্যরক্ষী বাহিনী গঠন করা হইয়াছে । তাহাদের 
স্বিধার জন্য টর্চ, বর্শা, বেটারী প্রভৃতি সরবরাহ করা হইয়াছে। একজন উচ্চ 
পদস্ভ অফিসার দ্বারা ইহার তত্বাবধান করা হয়। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে 
তাহাদের টহলদারী জোরদার করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে । ইহা ছাড়া আম- 
তলী একটি পুলিশ থানা স্থাপনের বিষয় সরকার চিন্তা করিতেছেন। 
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মিঃস্পীকার-_মাননীর সদস্যগণ আজকের কার্ধ্যসচীতে সংশ্ষি্ মন্ত্রী মহোদখ কন্তুক উত্তর 
প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । -্বাষি পধ্যাধক্রমে 
সদশ্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পাশে উল্লেখিও যে কোন প্রশ্বের নাগ্ধার খলিবেন। 
সদশ্যাণ পান্বার জানাইলে সংশ্সিষ্ঠ বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রফইজ্ 
রহমাণ | 

শ্রীফইলু! রহমাণ--কোয়েশ্চান নাঙ্থার ৯। 


শ্রীআারবের রহমাণ-কোয়েশ্চান নাঙগার ৯, স্যার, 
প্র 
১) ত্রিপুরা রাজ্যে কত একক ভূমিতে পাবার খাগান আছে? 
২) রাবার থেকে ত্রিপুর1 সরকারের বাৎসরিক আয় কত ? 
উত্তর 


৯) ত্রিপুরায় বর্তমানে বনধিভাগের তত্বাবধানে ৭৬৩০ হেক্টর এবং ত্রিপুরা ফরেষ্ট 
ডেভেলপমেন্ট এ্যাণ্ড প্লেণ্টেশান করপোরেশান লিমিটেড এর তত্বাবধানে ১৯১৫.৩৪ হের 
অর্থাৎ সব'মোট ১৯৯১,৩৫ হেক্টর রাবার বাগান আছে। 

২) ১৯৭৮-৭৯ ইং সনে ফরেষ্ট করপোরেশান ত্রিপুরায় উত্পাদিত রাবার খিক্রয় করিয়া 
মোট ২,৫২,৫৯১*৮২ টাকা রাজম্ব আদায় করিয়াছে । 

শ্রীফইন্জুর রহমান-__মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ত্রিপুরা! রাজ্য যে পরিমাণ রাবার বাগান আছে, 
তার সবটাই কি সরকারী ন। এর মধ্যে বে-সরকারী মালিকানাধীনও কিছু আছে? আর 
বে-সরকারী মালিকানাধীন যদি কিছু না থাকে, তাহলে সরকারী সাহায্যে. জনসাধারণ যাতে 
রাধার বাগান করতে পারে, তার জন্য সরকার তাদের কোন সাহায্য করবেন কি 9 

শ্ীআারবের রহমান-_সেণ্টাল গভর্ণমেণ্ট থেকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেকিছু দিন আগে 
একট্রা রাবার বোডে র ব্রাঞ্চ স্থাপন কর] হয়েছে । জনসাধারণের মধ্যে যদি কেউ উৎসাহী হন, 


£ /885610619 ৮০০৪৩1]7%ও (196: 3600917১91, 1959) 


তাহলে তার! এঁ রাবার বো থেকে সবেখচ্চ ৭,৫৯০ টাক। লোন নিয়ে রাবার বাগান করতে 
পারেন। 


আীনকুল দাস-_মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই রাবার প্লেণ্টেশান এরিয়ার মধে) যে সব শ্রমিক 
কাজ করে, তাদের মধ্যে এখন পধ্যন্ত কতজনকে বোনাস দেওয়া! হয়েছে জানতে পারি কি ? 


শ্ীমারবের রহমান-_ স্যার, এট] একটা আলাদা প্রশ্ন, কাজেই ন.তন করে প্রশ্ন করলে 
আমি তার জবাব দিতে পারি। 


শ্রীনগেন্্র জমাতিযা--যাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই রাবার প্নেন্টেশান করতে এখন পধ্যন্ত 
সরকারী ভাবে কত টাকা খরচ পড়েছে জানতে পারি কি? 


শ্ীআারবের রহমাণ--স্যার, এটা একট] আলাদ। প্রশ্ন, কাজেই নতন করে প্রশ্ন করলে 
আমি পরে তার জবাব দেব। 


আীব্রাউ কুষার রিয়াং--মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় রাবার প্লেণ্টেশানে স্থাফ়ী এবং অস্থায়ী কতজন 
কর্মী আছে জানতে পারি কি? 


আীআরবের রহুমাণ__স্যার, পৃথকভাবে প্রশ্ন করলে আমি পরে তার জবাব দেব। 


অশীক্থবোধ চন্দ্র দীস-_কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮। 
শ্রীআরবের রহমাণ-কোয়েশ্গান নাম্বার ৪৮, সার, 


প্রশ্ন 
১) বনদপ্তরে কেরানী পদে বামফ্রণট সরকার কতজনকে চাকুরী দিয়েছেন এবং 
(মহকুম1 ভিত্তিক হিসাব)? 
২) এর মধ্যে কতজন পুরুষ”ও কতজন মহিল1? 


উত্তর 


১) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাঁয়.আসার পর বনদপ্তরে মেট ৮ জনকে কেরানী পদে 
নিমুক্ত করা হয়েছে। এদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ 
সদর--৪ জন, বিলোনীয়া--৩ জন এবং সোনামুডা_-১ জন। 
২) ১নং প্রশ্নের ভত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ৮ জনের মধে) ৬ জন পুরুষ এবং ২ জন 
মহিলা । 
শ্রীস্থবোধ চন্দ্র দাস-_মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বন দপ্তরে এই কেরানী পদের নিয়োগ কি 
শেষ হয়েছে না আরও হবে জানতে পারিকি? 


শ্রীতারবের রহমান-__এবারেও আমর] বনদগ্ুর থেকে ইণ্টারভিয় নিয়ে মোট ৮* জনকে 
কেরানী পদে নিয়েগের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছি। 

শ্রীমীখন চক্রবর্তী__মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই যে কেরানী পদে লোক নিয়োগ করা হয়েছে 
বিলোনীয়! এবং সোনামুড়া মহকুমা] থেকে, ৩1 কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে জানতে পারি 
কি? 

শ্রীআারবের রহমান--এট! সরকারের নিয়োগ নীতি অন্কযায়ীই কর] হয়েছে। 


03063610195 & /81)35/51 3 


শরীনগেন্জর জমাতিয়া_-মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই পর্দের জন্য মোট কতজন ইণ্টারভিয়, 
দিয়েছে জানাবেন কি? 


শ্রীআরবের রহমাণ__শ্যার, এটা একটা ্লালাদা প্রশ্ন, কাজেই ন,তন কয়ে প্রশ্ন করলে 
আমি পরে তার উত্তর দেব। 


শ্রীত্রাউ কুমার রিয়াং_ মাননীয় মন্ত্রী যহাশয় এই যে ৮ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে তার 
মধ্যে কতজন সিডিউন্ড কা এবং কতজন সিডিউন্ড ট্রাইবস. জানতে পারি কি? 


শ্রীআরবের রহমান-_ম্টার, এটাও একটা আলাদা প্রশ্ন, ন'তন করে প্রশ্ন করলে উত্তর 
দেব । 

শ্রীতরনী মোহন সিনহা_কোয়েশ্টান নাম্বার ২৩। 

শ্রীবীরেন দত্ত-কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩, স্যার, 


প্রশ্ন 
১) ইহা কি সহ্য যে অনেক বর্গাদার আইনগত ভাবে স্বীকৃতি পাওযার পরও জহি 
হইতে বঞ্চিত হচ্ছেন ? 
২) সত্য হইলে এরূপ বঞ্চিত বর্গাচাধীর সংখ্যা কত ও সরকারী ভাবে কি কি সাহায্য 
তাদের কর] হয়েছে? 
৩) যে সমস্ত বর্গীদার জমির মালিকের বিভিশ্ন প্রকার চাপের ফলে বর্গাদার রেকড' 
করতে পারছেন না, সরকার তাদের সম্পর্কে কি চিন্তা করছেন ? 
উত্তর 


১। হ্]া। 
২। এরূপ সংখ্যা সরকারের নিকট বর্তমানে নাই। তবে ১৫জন বর্গাদারকে কেস্‌ 


পরিচালন। করার জন্য ত্রিপুরা বর্গাদার এাও ম্যজিন্যাল ফার্মা (পেমেন্ট 
অব লিগ]াল গ্যাক্সপেন্স) রুল, ১৯৭৯ অন্যাধী আখিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে । 


৩। রিভিশান অব রেকর্ডস অব রাইটের কাধ্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের সাহায্যে “বিশেষ 
কাধ্যক্রম" গ্রহণ করিয়া বর্গাদারদের সনাক্ত করা ও তাহাদের নাম রেকর্ড করার 
কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ এযাণ্ড ল]াও ররিফর্মস 
এটাক্ট ১৯৬* এর প্রয়োজনীয় ধারা সংশোধন করা হইয়াছে যাহাতে বর্গাদারের 
বা সম্ভাব্য বর্গাদারের নাম থতিয়ানভূক্ত কর! সম্ভব হয়। এই ব্যাপারে সিভিল 
কোর্টের ক্ষমত] সংকুচিত করা হইয়াছে । 

শ্রীতরনী মোহন সিংহ] £_-মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রথম প্রশ্বের উত্তরে বলেছেন ই]]। 
জমির মালিকেরা কো্টে'র আশ্রয় নিয়ে বর্গাদারদের যে ভাবে বঞ্চিত করছেন, এই সম্পর্কে 
সরকার কি চিন্তা করছেন, জানতে পারি কি? | 

শ্রীবীরেন দত্ত ._-আমি ইতিমধ্যে বলেছি ষে, সংখ্যাট! সত্যি সত্যি খুব বেশী । কিন্ত 
সে হিসাবে বর্গাদীরদের বিরুদ্ধে খুব বেশী কেস হয়নি | বরৎ বত্তঘান বর্গাদার এবং জোত 
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চাষী মিলিতভাবে ১২৮৬টি বর্গা নথিতৃত্ত কয়া হয়েছে। মামলা আছে ১৫টির ক্ষেত্রে । 
অবশিষ্ট যে কোন ক্ষেত্রে উচ্ছেদের যদি বিবরণ পাওয়া যায় । বর্তমান সংশোধিত আইনানুনারে 
সরকার সরাসরি তাদের নাম রেজিষ্রি তৃক্ত করতে পারেন এবং জোতদার তাদেরকে উচ্ছেদ 
করতে পারেন এবং এ মামল। জোতদার একমাত্র রেভিনিউ কোটে “উখ্থাপিত করতে পারেন। 
তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে যদি বর্গাদারদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামল1 অথবা স্বত্বের মামল। 
দায়ের করা হয় তাহলে প্রতিটি বিভাগে এম. এল, এ সহ এবং অন্যান্য অফিসার এইসব 
বর্গাদারদের মামলার খরচ] পরিচালন) কর। এবং নিক আদালতে যদি রায় ন.তন আইনাহুসারে 
ন। হয়ে থাকে তাহলে উচ্চ আদালতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।  বর্গাদাীরদের 
নাম রেকর্ডের জন্য ছুইট ধারায় কাজ চলছে। রিভিশন অব সেটেলমেন্ট যেখানে হচ্ছে সেখানে 
এছাড়! প্রত্যেক বিভাগে অডিন্যান্স যখন আাকটে পরিণত হয় তখন প্রত্যেক 9.10.0.কে, 
বিভিন্ন -ক্লুষক সমিতি এবং স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় বিশেষ একটা অভিযাঁন চালিয়ে 
বর্গা রেকর্ড করার ব্যবস্থা করা হয়েছে । সেইসব ক্ষেত্রে মামলার কোন খবর নেই। 

শ্রীহরিনাখ দেববর্া £_-সাপ্রিমেণ্টারী শ্যার, যে ১৫টা মামলা আছে এগুলি কি সিভিল 
কোর্টে না রেভিনিউ কোটে”? 

শ্রীবীরেন দত্ত £-_মাননীয় স্পীকার স্যার, রেভেনিউ কোর্টে আসেনি । অভিন্যান্স চাল 
হওয়ার পর প্রত্যেক কোটে আইন দপ্তর থেকে জানানে। হয়েছে যে এখন এগুলি রেভিনিউ 
কোট প্রেরণ করতে হবে । 

শ্রীমতিলাল সরকার £__সাপ্রিমেণ্টারী স্যার, সোনামুড়ায় গকুলনগরে একজন বর্গাদার 
হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও তাকে জমিতে দখল দেওয় হচ্ছ্ধেনা। তাকে তার অধিকার থেকে 
বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে । এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কিছু জানেন কিনা? 


শ্রীবীরেন দত্ত £-__মাননীয় স্পীকার শ্যার, এই ব্যাপারে একটা দরখাস্ত এসেছিল। অঙার 
বিরুদ্ধে একটা ফেঈজদারী যামলা আছে। এই বর্গাদারকে সাহাধ্য দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা 
হয়েছে এবং বর্তমান আইনান্থসারে এই মামলাটা উচ্চতম কেটে নিয়ে যেতে হবে। 

শ্রীধাথন চক্রবর্তী :-_সাপ্রিমেপ্টারী শ্যার, খোয়াই মোহড়ছড়াতে এক জোতদার একজন 
বর্গদীরকে উচ্ছেদ করে তাকে হয়রানী করছে। এই উচ্ছেদ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় 
কিছু জানেন কিনা? 

শ্রীবীরেন দত্ত £-মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন এস. ডি. ও এবং এম. এল. একে নিয়ে 
একট] কমিটি গঠন করা হয়েছে । খোয়াইতে এইসব কেসে সাহায্য করার জন্য। এরকম 
কোন তথ্য আসেনি । কেবলমাত্র অমরপুর থেকে ৩৩টি কেম এসেছে এবং বিশালগড থেকে 
কিছু এসেছে। 

মিঃ স্পীকার :-_শ্রীঅখিল দেবনাথ । 

শ্রীঅখিল দেবনাথ £_-মাননীয় স্পীকার স্টার, কোয়েশচান নং ২১। 

( লোকেল সেলফ গভার্ণমেপ্ট ) ৃ 

শ্রীবীরেন দত্ত £--মাননীয় স্পীকার স্যার, ফোয়েশ্চান নং ২৩। 
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উত্তর 
১। প্রকাশ্খ স্থানে ছাগ, মেষ 
কাটিয়া মাংস বিক্রী করার কোন 
ঘটন! সরকারের জানা নাই। 


প্রশ্ন 

১। সরকার কি অবগত আছেন 
যে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকাশস্ঠ স্থানে 
ছাগ, মেষ কাটিয়া] মাংস বিক্রী করা হ। 

২। অবগত থাকিলে প্রকাশ্টে ছাগ, ২। 
মেষ কাটা বন্ধ করিবার কোন প্রস্তাব 
সরকারের আছে কিনা? 

৩। থাকিলে কবে নাগাঙ তাহা 
কার্ধকরী হইবে ঝলিয়। আশ) করা যায । 

মিঃ স্পীকার :- শ্রীকদ্রেশ্বর দাস। 

শ্রীরুন্দ্রেখবর দীসঃ__মাঁননীয় স্পীকার স্যার, কোষেশ্চান নং ১৫৫, 


গভার্ণমেণ্ট | 
আীবীরেন দত্ত £__মাশনীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৫৫ | 
প্রশ্ 
১। ইহ] কিসত্য যে আগরঙলণসহ 
ত্রিপুরার বিভিন্ন শহরে ভাডাটিষাদের স্বপক্ষে 
কোন আইন নেই । 


প্রশ্ন উঠে না। 
৩। প্রশ্ন উঠে না। 


লোকেল সেলফ 


উত্তর 
১) ১৯৭৫ ইৎ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে দি ত্রিপুরা বিল্ডিস লিজ আ্যাণ্ড ল্যাও 
কণ্টেশল আযাক ১৯৭৫, এই রাজ্যে চালু হইয়াছে । প্রথম পর্য]াযে এই আইন 
আগরতলা মিউনিসিপ্যালিট্টির এলাকায় প্রবন্তিত হইয়াছে । 


প্রশ্ন 
২) সত্য হলে বর্তমান বামফ্রণ্ট সরকার এ বিষধে কোন উদ্যোগ নেবেন কিনা? 
উন্তর 
২) প্রশ্ন উঠে ন।। 
প্রশ্ন 
৩) যদি নেন, তুবে কবে কি ধরণের উদ্যোগ নেবেন ? 
উত্তর 


উক্ত ত্রিপুর1 বিল্ডিংস লিজ আ্যাগু রেণ্ট কণ্ট্শোল আইনের বিধান অন্গসারে রাজ্য 
সরকার রেণ্ট কণ্টেল কো্ট, একোমোডেশন কন্্রৌলার এবং এপেলেট অথরিটি 
নিষৃক্ত করিয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। 
শীরুত্রেশ্বর দাস £-_-মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা আছে যে, ভাডাটিয়। সংক্রান্তীয় 
মামল। প্রায় ৫০০ এর মত আগরতলা সহ ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে? 
শ্রীবীরেন দন্ত ₹__মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু মামল] আছে তবে তার সঠিক নাঙ্বার 
আমার জানা নেই। 


৪) 
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শ্ীরদ্রেশ্বর দাস :__সেন্ট্রাল রোড়ের ৩০ নাম্বার যে দালান আছে এ দালানে ১৯৫৫ সাল 


থেকে এক ভদ্রলোক বসবাস করতে থাকেন । 


বেশ কয়েক বছর পরে ১৯৬০ সালে কেস হয়। 


ভাভাটিয়াকে ন৷ জানিয়ে অন্যকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে বলে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের 
জান! আছে কি? 
শ্রীবীরেন দত্ত :£__এট! ল্যাণ্ড কন্টেশাল রেভিনিউর পরিপ্রেক্ষিতে আসে না। কাজে 
কাজেই এই প্রশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমি কোন উত্তর দিতে পারব না। স্বতন্ত্র ভাবে প্রশ্ন করলে 
আমি উত্তর দেব। 
মিঃস্পীকার :__ শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ । 
শ্রীউষেশ চন্দ্র নাথ £_ স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৪ | 
বীরেন দত্ত £ _্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৪। 


| 


প্রশ্ন 
( ধর্মনগর ) ব্রজেন্দ নগর, বিরাজ- 


নগর, সাতসঙ্গম, জিরাতিয়া জমির 
পরিমাণ কত? 


| 


৩। 


৫ 


এবং এ জমি কাহাদের দখলে 


কিভাবে আছে? 


যদ্দি দখলে থাকে, তাহ] হইলে 


সরকারকে তাহার কোন আয 


দেয়কিনা? 
এবং না দিলে তাহার কারণ 
কি? 


তাহা আদায়ের জন্য সরকার 
কি ব্যবস্থা] গ্রহণ করিয়াছেন? 


উত্তর 

ধর্মনগর বিভাগের ব্রজেজ্জনগর, বিরাজনগর, 

সাতসঙ্গমে, কোন জিরাতিয়! জমি নাই । 
তবে বিগত ১৯৬৫ সনের ইন্দোপাক যুদ্ধের 

সময় কিছু সংখ্যক মুসলমান পরিবার কর্তঁক 

পরিত্যক্ত জমি এ সব অঞ্চলে আছে । 

উক্ত পরিত্যক্ত ভূমির পরিমাণ ৩২১.৬৩ 

একর | ইহার মধ্যে ৭৮৮৮ একর জমির 
আইন সম্মত ভাবে হস্তান্তরিত হইয়াছে, 
এবং ১৪৩৬২ একর টীল, ছড়া, ঢেপা, 
ছনখোলা, পুকুর, কবরস্থান ইত্যাদি কাহারও 
দখলে নাই» ১৯৭২ একর জমি স্থানীয় 
লোকেরা বে-দখলী করিয়াছে এবং বাকী 
৭৯৪১ একর (প্রায় ৮০ একর) স্থানীয 
ক্কষকদের মধ্যে বর্গা দেওয়া হইয়াছে । 

ন1, উক্ত বর্গাারের] বর্তমানে তাহাদের দেষ 
শস্য ভাগ সরকারকে দেয় না, এবং 


ন.তন ভাবে বাৎসরিক ইজারার সতে বণ 
দিতে অনিচ্ছুক ৷ 


ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ ও ল্যাণ্ড রিফম স 
একু ও রুল অন্তযায়ী তাহাদের বিরুঙ্গে বাব 1 


নেয় হবে! 


শ্রীল্রবো? চন্দ দাস :-সামাণ্ত অঞ্চল ব্রজেন্দ্রনগর, বিরজানগর, সাতসঙ্গম এলাকার কিছু 
খপলমান হন্দোপাক যুক্ধের সময় জমি পরিত্যাক্ত করে চলে যায় এ কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় 
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বলেছেন, এবং একথাও বলেছেন যে, এ ভূমি জিরাতিয়া নয়। তাই মাননীয় মন্ত্রী মাহাদর়কে 
জিজ্ঞাসা করতে চাই, এঁ ভুমিকে তাহলে কি ভূমি বলে চিহ্থিত করা হবে। 
শ্রীবীরেন দত্ত :-_-এট। রেভিনিউ বিভাগের খাস জমি বলে চিহিত করা হয়েছে। 
মিঃ স্পীকার £- শ্রীস্ুবোধ চন্দ্র দাস, আীমতিলাল সরকার, শ্রীটমেশ চন্দ্র নাথ ব্রাকৃটেড | 
শ্রী্থবোধ দক্দ্র দাস :__কোয়েশ্চান নাম্বার ৯০ | 
আীবীরেন দত্ত £__কেযেশ্চান নাম্বার ৯০ | 





প্রশ্ন 
১। ১৯৯৭৮ ইৎ সনের জান্ষাঁরী হইতে ১৯৭৯ ইৎ সনের আগষ্ট পধ্যন্ত কত ভূমিহীন ও গৃহ- 
হীনকে ভূমি ব্টন করা হয়েছে? (মহকুম] ভিত্তিক এবং বৎসর ভিত্তিক হিসাব ) 
২। এই ভ,মি বণ্টনের ফলে ত্রিপুরা ন,তন করে কঘটি কলোনা গডে উঠেছে? 


৩। এই গৃহহীন পরিবারগুলির গৃহ নির্ানের জন্য কি ব্যবস্থা নেসা হয়েছে ? 


উত্তর 
১। ১৯৭৮৯ৎ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৭৯ইৎ সনের আগষ্ট পধ্যন্ত মোট ৪৮৬টি ভুমিহন, 
৮৯৪টি গৃহহীন এবং ভ,মিহীন ও গৃহহীন উভয ৩০১৩টি পরিবারকে ভূমি এলটমেণ্ট দেওয়া 
হইয়াছে । বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্্রোক্ত কপ 
(বৎসর ভিত্তিক হিসাব রাখা হয় নাভ ) 





নিভাগ ভূমিহীন গৃহহীন ভুমিহীন ও গৃহহীন উভয় 
সদর ৪৯১ ৫৫০ ৪২৩ 
সোনামুডা ২৩৭ ৩ ৯৩ 
খায়াই ৫০৩ ৭৯১ 9৪৬ 
উত্তর 
কৈলাসহর ৬৩৫ ৪৭ | ৫২৩ 
কমল্পুর ১৫৪ -- -- 
ধশ্মনগর ১৯১৮ ৫২ ৪৬৩ 
উদয়পুর ৬৪ লি রঃ 
অম রপুর ৮৩ ৯৯ ২০০ 
বিলননয়া ৬৪৮ ১৩৫ ৫৪3 
সাক্রম ন৫ হু ৩১৭ 
৪৮৬ টি ৮৯৯ ৩০১৯৩ 


২। ভূমি বণ্টনের ফলে ত্রিপুরার সদর বিভাগে যোগেন্দ্রনগর মৌজায় নিম্ৌক্ত ৩টি 
কলোনী স্থাপিত হইয়াছে । 
১। নজরুল কলোনী 
২। স্থকান্ত কলোনী 
৩। নেতাজী কলোনী 
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৩। রাজস্ব বিভাগের অধীনে গৃহৃহশীন পরিবারগুলির গৃহ নিমণণের কোন পরিকল্পন। 
বর্তমানে চালু নাই। তবে ওয়েলফেয়ার ফর সিড়্যুল ট্রাইবস আযাণ্ড সিড্যল কাষ্ বিভাগের 
অধীনে বিভিন্ন বিভাগে ১৭৯৫ জন উপজাতি ও ৩৭৬ জন তপশীলি জাতি পরিবারকে ভূমি 
দেওয়] হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গৃহ নির্মাণের জন্য ১৯৪৫টি উপজাতি পরিবারকে ও 
১৩৬টি তপশীলি ভুক্ত অরুষক পরিবারের প্রত্যেককে ১০০০ টাকা হিসাবে অঙ্থদান দেওয়। 
হইয়াছে। 

শ্রীস্ববোধ চন্দ্র দাস--মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে, শ্রীমতী ইন্দির। 
গান্ধীর জরুরী অবস্থার সময়ে যার] ভুমি বণ্টনের নামে রেভিনিউ অফিসার ব] কমচারীর। 
ছুনর্শতি বা অত্যাচার চালিয়েছিলেন সেই সব কমণচারীরা এখনও সেই জায়গায় আছেন? 
তাদের বদলী পর্য্যন্ত কার্যকরী হয় নাই। পূর্বের ছুনশতিকে তারা আবার নূতন করে করার 
যে মনোভাব নিয়েছেন এ রূপ আশংকা রয়েছে? তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে 
জিজ্ঞাসা করতে চাই, এসব দুনর্শতি গ্রস্ত অফিসার বা] কম'চারীদের বিরুন্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার 
পরিকল্পন। সরকার করেছেন কিনা? 

শ্রীবীরেন দন্ত__আমি মাননীয় সদসাকে বলতে চাই যে আমর] বামফট সরকারে আসার 
পর ঘোষণা দেই যে, নাম রেজিষ্টি করতে হবে এবং রেজিস্িক্ৃত নাষের তালিকা গাঁও সভার 
দ্বারা তদন্ত হতে হবে। গাঁওসভা যে তদন্ত করে ভূমিহীন এ্যালটমেন্ট কমিটির কাছে দেবে । 
ভূমিহীন এ্যালটযেণ্ট কমিটির যধ্যেও মাননীয় সদস্যরা আছেন। তার জন্য আমাদের কাজ 
যতটুকু পধ্যন্ত এই ছুই বৎসরে মধ্যে তরান্বিত করা সম্ভব হত, সেটা হয় নি। এটা অতি সত্য 
কথা যে, আমরা দেখেছি ম্যাপ ভিত্তিতে বহু জায়গায় বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে । আমাদের 
রেভেনিউ অফিসাররা যখন সেই জায়গার খোজ জান, সেখানে তার] জায়গাও পান না বা 
কোন লোকও পান না। অথচ সে জায়গা এযালটমেণ্ট হিসাবে দেওয়া আছে। সেগুলি 
ষাতে ন] হয়, তার জনা আমর] নির্ভর করি আমাদের নিবাচিত সদস্য এবং গীও পঞ্চায়েতের 
সহযোগিতার উপর | যেককসটা কাজ আমাদের করতে হয়েছে, সেগুলি গাও সভার সদশ্য 
এবং নিব্ণচিত প্রতিনিধিদের এই ছুটি কমিটির মাখ্যযে তদন্তক্রমে সেগুলি করা হয়েছে। 
এগুলি করতে গিয়ে আমাদের কাছে কিছু কিছু ছুনী'তির অভিযোগ ও এসেছে যেগুলি সংগে 
সংগে আমর তদন্ত করার চেষ্ট। করেছি । যদি বাস্তবিকই তদন্তে ধরা পড়ে, তাহলে তাদের 
বিরুদ্ধে আমরা যথোচিত ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করব । 


মিঃ স্পীকার__শ্রীরতিযোহন জমাতিয়] | 
শ্ীরতিমোহন জমাতিয়া_-কোয়েশ্চটান নং ১০৭ স্যার 
শ্রীআারবের রহমান-_-কোয়েশ্চান নং ১০৭ স্যার । 
প্রশ্থ 
১) উদয়পুর মহকুমায় ফরেই রিজার্ভের ভিতর চাষ যোগ্য জমির পরিমাণ কত, এবং 
২) উক্ত রিজার্ভের ভিতরে বসবাসকারী পরিধাবের লংখ্যা কত? 
৩) উক্ত জমির ব্যবহার এবং বসবাসকারী পরিবারগুলির স্থিতাবস্থা সম্পর্কে সরকারের 


পরিকল্পন1 কি? এবং 
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এখানে উল্লেখ করা যাইত্তে পারে যে রাবার বোর্ড কর্তৃক ২৫২ হেকুটর (৬২২৭১ একর ) 
বাগানের যে পরিকল্পনা আছে তাহাপ্র বক ভিত্তিক হিসাব রাবার বোর্ড কর্তৃপক্ষ এখন দিতে 
পারেন নাই। এই তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে । 


৪| উপরোক্ত আহ্্মানিক ৮৮১ ১৯ হেকটর অর্থাৎ ২১৭২৪৭ একর পরিমাণ জমিতে 
রাবার চাষ করার পরিকল্পনা নেওয়ায় ত্রিপুরায় মোট ১৫৭টি রাবার বাগান বর্তমান আথিক 
বত্সরে ন,তন করে গড়ে উঠার সম্ভীবন] রহিয়াছে 1 


আীনগেন্দ্র জমাতিয়া :_সাপ্রিমেণ্টারী শ্যাঁর, ন.তন করে রাবার বাগানের জন্য যে প্রস্তাব 
নেওয়া হয়েছে তার জন্য এষ্টিমেট কত টাকার ধরা হয়েছে? 


শীআরবের রহমান £__মাননীয় স্পীকার সার, রাবার বোর্ড এর একট] পরিকল্পন। 
নেওয়া হয়েছে, সেই পরিকল্পনা মতে প্রতি হেকটারে ২০* টাকা করে যারা উপযুক্ত বলে 
বিবেচিত হবে তাদের দেওয়া হবে এবং সেই টাক] দিয়ে তারা রাবার বাগান করতে পারবে | 


আশীনগেন্দ্র জমাতিয়া :__সাপ্রিমেপ্টারী স্যার, ব্যক্তিগত মালিকানায় ২৫০ হেকৃটার পরিমাণ 
জমিতে রাবার বোর্ডের মাধামে রাবার চাষ করার পরিকল্পন] নেওয়া হয়েছে এটা কিসের 
ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে? 


শীআারবের রহমান £-মাননীয় স্পীকার স্যার, এট! রাবার বোর্ডের প্রেনটেশন 
কর্পোরেশনের হাতে। 


মিঃ স্পীকার £__মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার । 
শ্রীকেশব মন্দ্রমদার £__-মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২০। 


শ্রীবীরেন দত :__মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২০। 


প্রশ্ন 


১। বর্তমান আথিক বৎসরে 
সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কঙজন 
বেকারর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা 
করা হয়েছে? 


২। তার যধ্যে কতজনকে কণ্ে 


নিয়োগের পরিকল্পনা সরকারের 
রয়েছে ? 


উত্তর 
১। এই বৎসর সর্বমোট ১৪,২৬৮ 
জনের কর্ম সংস্থান করা হয়েছে। 


২। তার মধ্যে ১৪, ২, ৬৮ 
জনকেই কর্ষে নিয়োগের পরি- 
কল্পন1 সরকারের রয়েছে। 


শ্রীকেশব মন্জুষণার :-_-সাপ্রিবেটীরী শ্যার, বিটি বস্তবে মোট কত রকম পবৰরয়েছে 


এটা মন্ত্রী যহাপয় জানাবেন কি? 


শ্রীবীরেন দত্ত :_-মিঃ স্পীকার সার, বত্রধানে আমাদের হাতে প্রশ্ন নেই। স্বতন্ত্র প্রশ্র 


করলে আমি উত্তর দিতে পারবো । 


শীকেশব মন্জুঘদার £__সাপ্রিমে টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি গত ছু 
ব.সরে ত্রিপুবা রাজো কি ধরনের পদ সষ্টি হয়েছিল তার কোন হিপাৰ অশছেকিন1? 
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শ্রীআরবের রহমান £- মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপা্ট- 
মেণ্টের ব্যাপার । স্থতরাং আলাদ। প্রশ্ব করলে উত্তর জানানো হবে। 


মি: স্পীকার £__শ্রীযতিলাল সরকার । 
শ্রীমতি লাল সরকার ;_-কোয়েশ্চান নং ১১৫ স্যার । 
শ্ীআরবের রহমান :--কোয়েশ্তান নং ১১৭ স্যার। 


প্রশ্ন 
১। চলতি আঘথিক বছরে রাবার চাষের জন্য নমতন করে কত একর জমি বাছাই করা 
হয়েছে? | 


২।1। এর মধ্যে কত একর ব্যক্তিগত মালিকানায় এবং কত একর সরকারী খাস জমিতে 
রাবার বোর্ডের মাধ্যমে চাষ করা হবে? 


৩। ব্লক ভিত্তিক এই জমির পরিমাণ কত? 
/ ৪। এর ফরে সারা ত্রিপুরায় মোট কয়টি রাবার বাগান নঞতন করে গডে উঠার সম্ভবনা 
“ রয়েছে? 
উত্তর 
১। ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলপমেন্ট এগ প্র্যাপ্টেশান কর্পোরেশন এবং “রাবার বোর্ড” 
কতৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে বর্তমান আথিক বংসরে ঘযরেষ্ট ডেভেলাপমেন্ট এণ্ড 
প্্যাণ্টেশান কর্পোরেশন কতৃ'ক আহ্মানিক ৬২৯ ১৯ হেক্টর অর্থাৎ ১৫৫৪-৭৬ একর এবং রাবার 
বোর্ডের তত্বাবধণানে আনুমানিক ২৫২ হের অর্থাং ৬২২.৭১ একর জমিতে রাবার বাগান অর্থাৎ 
সর্বমোট আগ্মানিক৮৮১*১৯ হেক্টর (২১৭৭-৪৭ একর ) জমিতে রাবার বাগান করার পরিকল্পনা 
নেওয়া হইয়াছে। 


২। রাবার বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অহ্ুযায়। ২৫২ হেবটর (৬২২*৭১ একর ) অর্থাৎ যে 
পরিষাণ জমিতে রাবার বোর্ডের তত্বাবধানে রাবার চাষ করার পরিকল্পন1 নেওয়া হইয়াছে 
তন্মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানায় ২৫০ হেকটর (৬১৭"৭৬ একর ) এবং সরকারী খাস জমিতে 
২ হেকটর (৪৯৫ একর ) পরিমাণ জমিতে রাবার বোর্ডের মাধামে রাবার চাষ করার পরিকল্ঈন) 
নেওয়া হইয়াছে | 


৩1 উপরি উক্ত ৮৮১১ হেক্টরের ( ২১৭৭"৪১ একর মধ্যে ত্রিপুরা ফরেষ্টু ডেভেলাপমেণ্ট 
এগ প্ল্যাণ্টেশীন কঞ্সোরেশন কক নেওয়া ৬২৭'১৯ হেকটর অর্থাৎ ১৫৫৪-৭৬ একর রাবার 
বাগানের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :-_- 





; ককের নাম জমির পরিমাণ 
বগাফ। ২৫৭*০০ হেকটর (অর্থাৎ ৬৩৫"০৬ একর ) 
পানিসাগর ১০৯'৫০ হেকটর ( অর্থাৎ ২৭০৫৮ একর ) 
কুমারঘাট | ১১*"*০ হেকটর (অর্থাৎ ২৭১৮২ একর ) । 
তেলিয়ামুডা ১০২'৩৯ হেকটর ( অর্থাৎ ২৫৩"৭৫ একর) 


বিশালগড় ৫০৩৩ হেকটর (অর্থাৎ ১২৩৫৫ একর ) 
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এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে রাবার বোর্ড কর্তৃক ২৫২ হেক্টর (৬২২-৭১ একর) 
বাগানের যে পরিকল্পনা! আছে তাহার ব্রক ভিত্তিক হিসাব রাবার বোর্ড কর্তৃপক্ষ এখন দিতে 
পারেন নাই। এই তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে । 


$| উপরোক্ত আচ্মানিক ৮৮১ ১৯ হেকটর অর্থাৎ ২১৭২৪ একর পরিমাণ জমিতে 
রাবার চাধ করার পরিকল্পন] নেওয়ায় ত্রিপুরায় মোট ১৫৭টি রাবার বাগান বর্তমান আথিক 
বৎসরে ন.তন করে গড়ে উঠার সম্ভাবনা রহিয়াছে। 


শ্রীনগেন্্র জমাতিয়া :_সাপ্লিমেপ্টারী শ্যার, ন,তন করে রাবার বাগানের জন্য যে প্রস্তাব 
নেওয়া হয়েছে তার জন্য এগ্িমেট কত টাকার ধরা হয়েছে? 


শ্ীআরবের রহযান £__ মাননীয় স্পীকার স্যার, রাবার বোর্ড এর একটা পরিকল্পনা 
নেওয়া হযেছে, সেই পরিকল্পনা মতে প্রতি হেকটারে ২০* টাকা করে যারা উপযুক্ত বলে 
বিবেচিত হবে তাদের দেওয়া! হবে এবং সেইঞ্ট্ীক] দিয়ে তাঁরা রাবার বাগান করতে পারবে । 


শ্রীনগেন্্র জমাতিয়া :__সাপ্রিষেন্টারী স্যার, ব্যক্তিগত মালিকানায় ২৫০ হেকটার পরিমাণ 
জমিতে রাবার বোর মাধামে রাবার চাষ করার পরিকল্পনা] নেওয়া হযেছে এটা কিসের 
ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে? 


শীমারবের রহমান £-যাঁননীয় স্পীকার স্যার, এটা রাবার বোর্ডের প্রেনটেশন 
কর্পোরেশনের হাতে । 


মিঃ স্পীকার :_মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার | 
শ্রীকেশব মন্ত্রমদার £__মাঁননীয় স্পীকার স্যার, কোষ়েশ্চান নাম্বার ১২০। 


শীবীরেন দত £_মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২০ | 


প্রশ্ন উত্তর 

১। বর্তমান আথিক বৎসরে ১। এই বৎসর সর্বমোট ১৪,২৬৮ 
সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কতজন জনের কর্গ সংস্থান করা হয়েছে। 
বেকারর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থ৷ 
করা হয়েছে ? 

২। তার মধ্যে কতজনকে কর্মে ২। তার মধ্যে ১৪, ২, ৬৮ 
নিয়োগের পরিকল্পনা সরকারের জনকেই কর্মে নিয়োগের পরি- 
রয়েছে ? কল্পন1 সরকারের রয়েছে। 


শ্রীকেশব মঙ্জুষপার :--পাপ্রিঘেটারী শ্যার, বিটি নন্তুর মোট কত রকম পণ রয়েছে 
এটা মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? 

শ্রীবীরেন দত্ত :__মি: স্পীকার স্যার, বর্তধানে আমাদের হাতে প্রশ্ন নেই। স্বতন্ প্রশ্ 
করলে আমি উত্তর দিতে পারবো । 


শীকেশব মন্জুবদার £_সাগ্লিমেটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি গত ছু 
ব.দরে ত্রিপুধা রাজ কি ধরনের পন সুষ্টি হয়েছিল তার কোন হিসাব অছেকিনা? 
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শ্রীআরবের রহমান +--মাননীয় স্পীকার স্যার, এট! ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপা্ট- 
মেণ্টের ব্যাপার । স্থতরাৎ আলাদ। প্রশ্ন করলে উত্তর জানানে। হবে। 


মিঃ স্পীকার :_-শ্রীমতিলাল সরকার 
শ্রীমতি লাল পরকার :--কোয়েশ্চগান নং ১১৫ স্যার। 
শীআরবের রহমান £_ _কোয়েশ্টান নং ১১৭ স্যার। 


প্রশ্ন 
১। চলতি আথিক বছরে রাবার চাষের জন্য ন,তন করে কত একর জমি বাছাই করা 
হয়েছে? 


২। এর মধ্যে কত একর ব্যক্তিগত . মাঞঙ্ষিকানায় এবং কত একর সরকারী খাস জমিতে 
রাবার বোর্ডের মাধ্যমে চাষ করা হবে? 


৩। ব্লক ভিত্তিক এই জমির পরিমাণ কত? 

৪| এর ফরে সারা ত্রিপুরায় মোট কয়টি রাবার বাগান ন.তন করে গডে উঠার সম্ভবনা 
রয়েছে? | 

উত্তর 

১। ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপমেণ্ট এগ প্র্যাণ্টেশীন কপোরেশন এবং “রাবার বোর্ড” 
কতৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে বর্তমান আথিক বংসরে ফরেষ্ট ডেভেলাপমেণ্ট এও 
প্র্যাণ্টেশান কর্পোরেশন কতৃক আনুমানিক ৬২৯ ১৯ হেক্টুর অর্থাৎ ১৫৫৪*৭৬ একর এবং রাবার 
বোর্ডের তত্বাবধানে আহ্মানিক ২৫২ হেক্টর অর্থাং ৬২২.৭১ একর জমিতে রাবার বাগান অর্থাৎ 
সর্বমোট আগুমানিক৮৮১*১৯ হেক্টর (২১৭৭-৪৭ একর ) জমিতে রাবার বাগান করার পরিকল্পন! 
নেওয়া হইয়াছে। 


২। রাবার বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ২৫২ হেবটর (৬২২*৭১ একর ) অর্থাৎ যে 
পরিমাণ জমিতে রাবার বেশর্ডের তত্বাবধানে রাবার চাষ করার পরিকল্পনা নেওয়। হইয়াছে 
তন্যধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানায় ২৫০ হেকটর (৬১৭৭৬ একর ) এবং সরকারী খাস জমিতে 
২ হেকটর (৪:7৫ একর ) পরিযাণ জমিতে বাবার বোর্ডের মাধ্যযে রাবার চাষ করার পরিকল্পন] 
নেওয়া হইয়াছে | 

৩। উপরিউক্ত ৮৮১*১৮ হেক টরের (২১৭৭-৪১ একর মধ্ো ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলপমেন্ট 
এগ্ড প্্যাণ্টেশান কল্োরেশন বতক নেওয়া ৬২৯১৯ হেক টর অর্থাৎ ১৫৫৪'*৬ একর রাবার 
বাগানের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :-_- 





রকের নাম জমির পরিমাণ 
বগা” ২৫৭০০ হেকটর (অর্থাৎ ৬৩৫০৬ একর ) 
পানিসাগর ৯০৯৫০ হেকটর ( অর্থাৎ ২৭০৫৮ একর ) 
কুমারঘাট ১১০০১ হেকটর (অর্থাৎ ২৭১৮২ একর ) 
তেলিয়ামুড়। ১০২-৬৯ হেকটর ( অর্থাৎ ২৫৩৭৫ একর) 


বিশালগড় ৫০.০* হেকটর ( অর্থাৎ ১২৩৫৫ একর) 
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বর্তমাতশ ২২৫ জন | ম্বাবরা ক্ষবতায় শাঁপান আাগে সমস্ত কমলপুল দরডিনিউ সার্কেলে বর্ণা 
রেকডস্ছুক্ত ছিল মাত্র ১ জন, আর আমরা ক্ষাতায় আপা] পবে হযেছে ৬১৭ জন | উদয়পুর 
সার্কেলে আমরা ক্ষমতাষ অসার আগে ছিন ৮১ জন মার এখন হযেছে ৩৩৭ গন । এই যে 
রেকভ' তার থেকে বুঝা যায় যেখানে গাওসভা1 ও কুলকসভা সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিথে 
সেখানে মামলা যোকন্দম! ইত্যাদি নিয়ে যতগুলি মামলা মাছে শোর সম্পর্কে আজকে অতীতের 
রেকডের অন্ত্রভূক্তি সে তথন থেকে চলে আপছে। কিন্তু এখন যখন আমরা বর্গাদারদের বর্ণ 
নতুনভাবে রেকড' করতে যাচ্ছি তখন শতুন করে নামল] খুব কম দেখা যাব। 


মিঃ স্পীকার-_“কায়েশ্তান আওয়ার শেষ । যে সমস্ত তারক] চিহিত প্রথের উত্তর মৌখিক 
ঙ 

উত্তর দেওয়া সম্ভব হরনি, সেইগুলির লিখিত উত্তা এবং তারক। চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগ্ুলির উত্তর 
পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অচুরোধ করছি। 


মিঃ স্পীকার-হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত বিলটি মাননীয় 
রাজ্যপাল মহোদয় তার সম্মতি দিয়েছেন | বিলটির নামের পার্খেই আমি মাননীয় রাজ্যপাল 
মহোদয় এন সম্মতিই তারিখ জানাচ্ছি। 


বিলের না শারিণ 


মস লস হরর ক পা সস পপ “ররর সপ -_. 


“দি বেঙ্গল গ্যাগ্রিকালচারেল ইন্কাম, ট)1কন্‌ 
(ত্রিপুরা প্রামেগুমেট ) বিল) ১৯৭৯ ১-৯-১৯৭৯ ইৎ 
(ত্রিপুর। বিল নং ৮ অব ১৯৭৯), | 
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১। শ্রীঅখিল চন্ধ্ব দেবনাথ । 


নোটিশের বিষয়বস্ত হলো :__ 


“সাম্প্রতিক হুতার অসম্ভব পরিমাণ দাম বৃদ্ধির ফলে তাতশিনীদের বিপন্ন 
হয়ে পড়া সম্পর্কে ॥? 


শ্রীঅনিল সরকার- তাত শিল্পীদের প্রয়োজনীয় স.তা মলে উৎপাদন হয়| কাজে 
কাজেই প্রয়োজনীয় সতার যোগান বহিরাজ্যের মিলের উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল । বিগত 
জুলাই ও আগস্ট মাসে ১৯৭৯ ইং ষোট ৬০ (ষাট) দিন তামিল নাডর সমস্ত মিলে ধম'ঘটের 
দরুণ স,৩া উৎপাদন বন্ধ খাকে। সম্ভবতঃ এই কারণে সমগ্র ভারতে স,ঙার যোগান হ্রাস 
পায় এবং সভার. বাজার দর বুদ্ধি পায়। প্রসঙ্গত: একথা উল্লেখ, করা যায় যে তাত শিল্পের 
প্রস্থোজনীপ্জ ছাহিদাগ্যার়ী সংতার যোগান মুখাতঃ তামিলনাড,র মিল হইতেই সরবরাহ 
হইয়। থাকে | 
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২) হ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে। 


৩, ৪, ৫) এইরূপ সংখ্যা! সরকারের নিকট বর্তমানে নাই তবে এ পযন্ত ১৫ জন বর্গাদারের 
বিরুদ্ধে জোতদারগণ আদালতে কেদ্‌ দায়ের করেছে। কেস পরিচালন] করার গন্য “ক্রিপুরা 
বর্গাদার এণ্ড মারজিনেল ফামণার (পেমেন্ট অব লিগেল একস্পেস) রুল ১৯৭৯ অনুযায়ী এ 
পন্য “মাট ৪৯৪২ টাক আথিক সাহাষ) দেওয়া হইয়াছে । ইহ] ছাড়] রিভিশান অব রেকর্ড- 
অব রাইটের কাধ্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের সাহায্যে বিশেষ কাধণক্রম গ্রহণ করিয়া বর্গাদারদের 
সনাক্ত করা ও আহাদের নাম রেকর্ড করার কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে । ত্রিপুর৷ লেগ 
রেভিনিউ এগু লেগ রিফরমস একট. ১৭৬০ এর প্রয়োজনীয় ধারা সংশোধন করা হইয়াছে 
যাহাতে বর্গাদারের বা সম্ভাব্য বর্গাদারের নাম খতিযানতৃক্ত করা সম্ভব হয়। ইহ] ছাড়া এই 
ব্যাপারে সিভিল কোটে'র ক্ষমত্ত1ও সংকুচিত করা হইরাছে। 


শ্রীবিমল সিনহা সাপ্রিমেপ্টারী স]ার, মাননীয় মন্ত্রী মহ্টোদয বলেছেন যে বিভিন্ন জায়গায় 
এখন পষ]ন্ত ১২১৬ জন বর্ণীদ1ণকে বর্গা রেকর্ডভৃক্ত করা হইয়াছে । তার মধ্যে কিছু কিছু 
জাগাতে আআটেইখান করার পর পচা দেওয়া শুরু হয়েছে । এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা 
যাঁয় বিগত ইমারজেন্সির সমযে কিছু কিছু জোতদার বিশেষ করে আযবাসার মধ্যে এক একজন 
এক ড্রোন দে৬ঙ দ্রোন এমন কিটিশ দ্রোন পর্যন্ত জমি লিজেদের নামে খাস জাষগ] এালটামণ্ট 
করে নিষেছে। 


কিন্ত আজকে যখন বর্গাদারর। সেখানে চাষ করতেও খাধ ভন তাদের সংগে বিরোধ হয়, মামলা 
হম £মাকন্ধমা হয়| মাননীয় মন্ত্রীয় কাছে আমার প্রশ্ন যে, বিগত জরুদ্রী অবস্থার সমযে সমস্য 
ল্যাগু রিফম' এযাগড এলটমেন্ট রুল ভায়োলেট করে যে সমস্ত "জারদারকে জমি এলট মেণ্ট দেওযা] 
হখেছিল সেগুলি ক্যান্সেল করা হবে কিনা? 


শ্রীবীরেন দও :__-এই্ প্রশ্নটা বিভিন্ন জায়গাষ উঠেছে । আমাদের বর্তমান লাগ রিধমস 
আইন প্রয়োজনীয় সংশোধনের অপেক্ষায় আছে। যেসব ক্ষেত্রে ল্যাগু এলটমেণ্ট রুল অমান্য 
করে জমি দেওয়া হয়েছে. আমাদের রিভিশন অব রেকড'স্‌ যখন শুরু হয়েছে সেইসবগুলি একটা 
পরিষ্কার কলামে লিপিবদ্ধ করা আছে। কিন্তু যেধারা বলে সর্ভকে সংশোধন করা যায় এবং 
কতগুলি ধারা এমনভাবে জড়িত আছেঃ যে জন্য গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত সে্টালমেণ্ট ষ্রাফও সেট 
করতে পারে না। তার রেকঙ' সরকারের কাছে উপস্থিত করার জন্য লাগ রেকড' এর যার] 
কাজ করে তাদেরকে নিদেশ দেওয়া হয়েছে । বিভিন্ন জায়গায় এই তথা আছে জমির এলটমেণ্ট 
দেওযার জন্য এলট মেণ্ট যে রুল আছে সেই রুল অমান্য করে এলটমেণ্ট দেওয়া হয়ে গেছে। 
১২ বছরেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেগুলি ফিরিয়ে নিয়ে আসা, সাধারণভাবে 
এমন কোন ব্যবস্থা নাই | সেজন্য এইগুলি সম্পর্কে রেকডে” ৯৮ ধারা অনুসারে যে কোন সময় 
রেভিনিউ অফিসার রিভিউ করতে পারে । সেই প্লিভিউ করার পর ধারণপ্রয়োগ করার জন্য 
রিভিনিউ দণ্তর থেকে বিভিন্ন ম্যাজি্টেট এর কাছে নিদে'ণ গিয়েছে । আমি- এখানে একটা 
জিনিষ উল্লেখ করতে চাই । আমরা সরকারে আসার আগে কয়টা অঞ্চল বগা শতে'র রেকড- 
তুত্ত হয়েছে তার উল্লেখ করছি । আমরা ক্ষমতায় আসার মাগে অমরপুর সার্কেলে ছিল ৮ জন 
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বর্তষাণনে ২২৫ জন | আববা ক্ষতা আপা? মগ সবন্ত কমলপুব'রভিশিউ সার্কেলে বর্া 
রেকড'ভুক্ত ছিল যাত্র ১ জন, আর আমরা ক্ষাতান আপা পরে হযেছে ৬১৭ জন। উদয়পুর 
সার্কেলে আমরা ক্ষমতার অপার মাগে ছিল ৮৩ জন মার এখন হয়েছে ৩৩৭ জন | এই যে 
রেকড' তার থেকে বুঝা যায় যেগানে গাওসভা ও কুলকপভা সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিয়ে 
সেখানে মামলা মোকবম] ইত্যাদি শিষে যতগ্ুলি মামল। আছে হার সম্পর্কে আগকে মতীতের 
রেকডে'র্‌ অন্তভূক্তি সে তথন থেকে চলে আসছে । কিন্তু এগন ঘণন আমরা বর্গাদারদের বর্গ 
নতুনভাবে রেকড' করতে যাচ্ছি তথন নতুন করে মামলা খুব কম দেখা যাথ। 


মিঃ স্পীকার__কায়েশ্টান আগযার শেষ । যে সমস্ত ভাএকা চিহ্ছি5 প্রশ্নের উত্তর মৌখিক 
" উত্তর দেওয়া সম্ভব হরশি, সেইঈগুলির শিগিত উত্তা এবং আারক( চিগ্ছ বিহীন গ্রশ্গুলির উত্ত? 
পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীব মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি। 


মিঃ স্পীকার-__হাউসেব অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিষ্নলিগিত বিলটি মাননীধ 
পাজ্যপাল মহোদয় তীর সম্মতি দিয়েছেন । ধিলটির নামের পার্শেই মামি মাননীঘ রাজ্যপাপ 
মহোদম এন সন্মাতির তারিথ জানাক্ফি। 


বিলের না ৩][িখ 


শেপ ৮ শি আল ৮ ___স্ -____-- শপ সপ সস 


“দি বেঙ্গল এাগ্রিকালচারেল ইনকাম, ট]1কন্‌ 
(ত্রিপুরা এযামেগুমেট ) বিল, ১৯৭৯ ১-৯-১৯৭৯ তং 
(ত্রিপুর। বিল শং ৮ অব ১৯৭৯)” 


০1710 /717287101 
আমি নিম্নলিখিত সদস/-এর নিকট হইতে দৃষ্টি আকর্ষণী ,ন'টিএ পেয়েছি ₹_ 


১। শআীঅখিল চন্দ্র দেবনাথ । 
নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :-_ 


“সাম্্রতিক হ্ছতার অসম্ভব পরিমাণ দাম বু্দির ফলে তাঙশিগীদের বিপন্ন 
হয়ে পড়া সম্পর্কে ।? 


শ্রীঅনিল.সরকার--তাত শিল্পীদের প্রয়োজশীর স৩। মিলে উৎপাদন হয়| কাজে 
কাজেই প্রয়োজনীয় স,তার যোগান বহিরাজোর মিলের উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল । বিগত 
জুলাই ও আগষ্ট মাসে ১৯৭৯ ইং মোট ৬৯ (ষাট) দিন তাখিল নাড,র সমস্ত মিলে ধম'ঘটের 
দরুণ সঙ] উত্পাদন বন্ধ থাকে। সম্ভবতঃ এই কারণে সমগ্র ভারতে স.তার যোগান শ্বাস 
পায় এবং স,তার বাজার দর বৃদ্ধি পায়। প্রপঙ্গতঃ একথা উল্লেখ করা যায় যে তাত শিল্পের 
প্রয়োজনীয় চাহিদান্ন্যায়ী স,তার যোগান মুখাতঃ তাশিলনাড়র মিল হইতেই সরবরাহ 
হইয়। থাকে। 
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২) হ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে। 


৩, ৪, ৫) এইরূপ সংখ্যা সরকারের নিকট বর্তমানে নাই তবে এ পধন্ত ১৫ জন বর্গাদারের 
বিরুদ্ধে জোতদারগণ আদালতে কেদ্‌ দায়ের করেছে। কেস পরিচালনা করার গুন্য "ত্রিপুরা 
বর্গাদার এণ্ড মারজিনেল ফামণার ( পেমেন্ট অব লিগেল একম্পেস ) রুল ১৯৭৯” অনুযায়ী এ 
পযন্ত "মাট ৪৯৪২ টাকা আথিক সাহায) দেওয়া হইযাছে। ইহা ছাড়] রিভিশান অব রেকর্ড- 
অব রাইটের কাধ্যে নিযুক্ত কমচারীদের সাহায্যে বিশেষ কাধণক্রম গ্রহণ করিয়। বঙ্গীদারদের 
সনাক্ত করা ও তাহাদের নাম রেকর্ড করার কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। ত্রিপুর] লেও 
রেভিনিউ এণ্ড লেও রিফরমস একট. ১৭৬০ এর প্রয়োজনীয় ধারা সংশোধন করা হইয়ছে 
যাহাতে বর্গাদ1রের বা সম্ভাব্য বর্গাদারের নাম খতিয়ানতৃক্ত কর] সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া রা 
ব্যাপারে সিভিল কোণের ক্ষমতাও সংকুচিত করা হইযাছে। 


আীবিমল পিন্হা সাপ্রিষেণ্টারী স]ার, মাননীয় মন্ত্রী মঙ্সোদয় বলেছেন যে বিভিন্ন জায়গায় 
এখন পযন্ত ২২১৬ জন বর্গাদাবকে বর্গ রেকর্ডভুক্ত করা হইয়াছে । তার মধ্যে কিছু কিছু 
জায়গাতে আাটেইশীন করার পর পরচা দেওয় শুরু হয়েছে । এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা 
যায় বিগত ইমাঁরজেন্সির সময়ে কিছু কিছু জোতদার বিশেষ করে আমবাসার মধ্যে এক একজন 
এক দ্রোন দেড ড্রোন এমন কিভিন দ্রোন পয্যন্ত জমি নিজেদের নামে খাস জায়গা এ্ালটামন্ট 
করে নিয়েছে। 


কিন্ত আজকে যখন বর্গাদশররা সেখানে চাষ করতে যায় তখন তাদের সংগে বিরোধ হয়, মামলা 
হয মোকন্ধমা হম । মাননীয় মন্ত্রী কাছে আমার প্রশ্ন যে, বিগত জকুরী অবস্থার সময়ে সমস্য 
ল্যাণ্ড রিফর্ম এণ্ড এলটমেণ্ট রুল ভায়োলেট করে যে সমস্ত জোরদারকে জমি এলট যেন্ট দেওয়া 
হয়েছিল সেগুলি ক্যান্সেল করা হবে কিনা ? 


শ্রীবীরেন দণও :__-এই প্রশ্নটা বিভিন্ন জায়গায় উঠেছে । আমাদের বর্তমান ল্যাণ্ড রিফমস 
আইন প্রয়োজনীয় সংশোধনের অপেক্ষায় আছে। যেসব ক্ষেত্রে ল্যাণ্ড এলটমেণ্টরুল অমানা 
করে জমি দেওয়া হয়েছে. আমাদের রিভিশান অব রেবড'স্‌ যখন শুরু হয়েছে সেইসবগুলি একটা 
পরিষ্কার কলামে লিপিবদ্ধ কর! আছে। কিন্তু যেধারা বলে সর্ভকে সংশোধন করা যায় এবং 
কতগুলি ধারা এমনভাবে জড়িত আছে, যে জন্য গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত সেটালমেন্ট ষ্াফও সেটা 
করতে পারে না। তার রেকড' সরকারের কাছে উপস্থিত করার জন্য লাগ রেকড' এর যারা 
কাজ করে তাদেরকে নিদে'শ দেওয়া হয়েছে । বিভিন্ন জায়গায় এই তথ্য আছে জমির এলটমেণ্ট 
দেওয়ার জন্য এলট মেণ্ট যে রুল আছে সেই রুল অমান্য করে এলটমেণ্ট দেওয়া হয়ে গেছে। 
১২ বছরের অধিক সময় অতিত্রান্তর হওয়ার পর সেগুলি ফিরিয়ে নিয়ে আসা, সাধারণভাবে 
এমন কোন ব্যবস্থা নাই । সেজন্য এইগুলি সম্পর্কে রেকডে ৯৮ ধার] অনুসারে যে কোন সময় 
রেভিনিউ অফিসার রিভিউ করতে পারে । সেই রিভিউ করার পর ধারাপ্রয়োগ করার জন্য 
রিভিনিউ দপ্তর থেকে বিভিন্ন ম্যাজিষ্টেট এর কাছে নিদে'শ গিয়েছে। আমি এখানে একটা 
জিনিষ উল্লেখ করতে চাই । আমরা সরকারে অশ্সার আগে কয়টা অঞ্চল বর্গা শতে'প রেকড- 
ভুক্ত হয়েছে ঙার উল্লেখ করছি । আমরা ক্ষমতায় আসার আগে অমরপুর সার্কেলে ছিল ৮ জন 
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22 টার রি যারা ডাল ১১৬38428225 
৮০ এস ৯৮০ এস শাড়ী টাঃ ২৮.০০ হইতে টাঃ ৩৩.০০ হইতে পা 
টাঃ ৩০.০০ প্রতিটি টাঃ ৩৪.০০ প্রতিষ্টি। 
১০০ এস ১১০০ এস শাডা টাও ৩২.০০ হইতে টাঃ ৩৬.০০ হইতে 
টাঁঃ ৩৪.০* প্রতিটি টাঁঃ ৩৭.০০ প্রতিটি | 


১২ হাত শাড়ী প্রতিটি ৪২.*০ টাকা 

বুটা শাডী ৫০.০০ হইতে 

৫৫.০৯* প্রতিটি 
স,তার ম.ল্য বৃন্দিব পরিপ্রেক্ষিতে তাত শিলপাীদের স.তার যোগান রাখা সম্পর্কে এবং 
তাত থিলপীর্দের কাপডের ক্রয় ম,ল্য, মজজুবী বৃদ্ধি ন্পর্ষে রাজ্য সরকার যথে সচেতন আছেন 
এবং যৌগাশ অবাঁহত রাখান জন্য যখাযখ বাবস্থা অবলপ্ন করিষাছেন | বর্তবান সময় পযন্ত 
এমন কোন নজীর নাই, যেস,তাত যোগানের অভাবে রাজ্যের কোন তাতশিল্পী কমচু)ত 
হয়েছেন । যদিও সমগ্র ভারতে স তার ম,ল্য বৃদ্ধি এবং যোগান ত্রাস পাঈয়াছে। তবুও এগুলি 

বিচার বিবেচনার মধ্যে আছে। 


শখিল দেবনাথ মাননীয় স্পাকার স্যার, পেট অব ক্রেরিখিকে পান, এই যে দামটা 
বলেছেন থে জনতা শাভীর দাম ১৩.৫০ পয়সা থেকে বেডে ০৪,৫০ পযস1 করা হখেছে, | 
কিন্তু তার পরে আমি দেখছি এই স্থভার দাম আগের থেকে আরও ৭ টাকা বেডে গছে। 
এর পরিপ্রেক্ষিতে জনতা শাডীর দাম আরও বাডাবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে 
কিনা? 

গ্রথনিল সরকার :_খামি এই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল । দিলীতে আজকে ও কালকে 
জনতা শাড়ীর উপর একটা কনধারেন্স আছে, তাতে আমি শিল্প অধীকতণকে পাঠিয়েছি | 
স্তর দাম বাডার সঙ্গে সঙ্গে যাতে তাত শিল্পীদের মজুরী বাড়ানো যায়, তার জন্য সেখানে 
ত্রিপুরা তাতীদের পক্ষে এবং আমাদের সমসা] সম্পর্কে তিনি বলবেন । তাছাডা সে সম্পর্কে 
কি করা যায় সেটা আমরা ভেবে দেখব । 


শ্ীমথিল দেবনাথ £_-আজকে হ্যাগুলুম এবং হ্যাগ্ডিক্র্যাপ্ট ডেভলপ্টমেণ্ড কপেণরেশানে 
প্রায় সাড়ে ৪০০ রেজিষ্টারড তাতশিল্পী আছে। তাদের সুতা জোগান দেওয়ার মত সুতা 
ইক করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ন।? 

শ্রীঅনিল সরকার :--আমি তো! এখনই ষ্টক করতে চাই, এ সম্পর্কে আমাদের কোন 
দ্বিষ্ত পাই । স্তা সংগ্রহ করা হয় যে মিল গুলি থেকে, কলগুলি থেকে আমি একটু আগেই 
বলেছি যে তাদের ধর্মঘট ছিল । অবশ্ট পেটা বড় কথ! নয়। আমাদেরকে স্থতা দেবার 
ব্যাপারে তারা কতটুকু আগ্রহী সে সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ আছে। কারণ বাজারে বিভিন্ন 
সময় স্থতার দাম বাড়ানো যায়, যদি স্থতা তাদের কাছে থাকে । তবুও আমি ন্যাশানেল 
টেল্সটাইল-কপ্পোরেশানের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানে তাদের এজেন্সি চেয়েছি। 


শ্রীঅখিল দেবনাথ :__ প্রতিবছর কপোরেশানের মাব্যমে ৬ লাখ টাকার মত ভর্ত,কি 
'এবৎ ট্রাইবেলদের গ্রেড স্থতা দেওয়া.হয় | মাজকে স্থতার যে অনটন, এতে করে আগামী 


নত £956101019 7১100999011709 (190) 39010101061, 1979) 


বছরে ৭৫ পারসেন্ট ভর্ত,কি দিয়ে ট্রাইবেল ও তাঙ্শিলীদের মধ্যে স্থৃতা বিলি বণ্টন করতে 
হবে। যদি আগাম স্তা টক না রাখ] হয়, তাহলে পরবর্তী“ কালে স্থতা সরবরাহ করা 
সম্ভব নাও হতে পারে ।' এই জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা বা পরিকল্পন। নিয়ে ষ্টক রাখার 
কোন বাবস্থা করেছেন কি না? 


শ্রীমনিল সরকার £_স্যার, আমি আগেই বলেছি আমর] সরাসরি এজেন্সি পর্যন্ত চাই 
যেটা নাকি আমাদের ষ্টক করার ব্যাপারে সুবিধা হবে। এই সুতার সংগ্রহের জন্য আমরা 
হন্যে হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি, এক ছটাক স্তা পাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কষ্ট পেতে 
হয়েছে, অনেকে দয়াদাক্ষিণা করে ফেমন পশ্চিষবঙ্গের সরকার ও অন]ানারা আমাদেরকে 
হত দিয়েছেন। কাজেই এই সমস্যাটা মিলের সঙ্গে, স্তার উপরে ধাদের নাকি সম্পূর্ণ 
কন্টেশোল। আমরা এ কথা প্রতিশ্রতি দিচ্ছি যে আমরা স্থযোগ পেলেই ওদের থেকে যদি 
স্থতা পাওয়া যায় আমরা ষ্রক করার জন্য সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করব। কারণ বিগত দিনে 
আমাদের কাপড়ের যে সমস্ত সমস ছিল বাজারে সেটা খিক্রি হত না, জমা হয়ে থাকত। 
এ বছষ সমস্যা হল আমরা চাহিদা অনুসারে উত্পাদন করতে পারছি না। সারা ভারতবধ 
থেকে এখন আমাদের, কাপড়ের জন্য যে প্রচণ্ড চাহিণা বেড়েছে এবং সেই চাহিদাকে 
যে!গান দেওয়ার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আমার তীতীদেরকে বাচানোর জনা এই যে আমাদের 
সমস্ত প্রায়োরিটি কিন্ধ উদ্পাদক আমরা নই, সেশানে আমাদের মূল সমস], তবে আমর! 
চেষ্টা করছি। | 

শ্রীঅখিল দেবনাথ £__মাননীয় মন্ত্রী মহোদঘ আজ ৮০ এবং ১০০ যে মূলাবৃদ্ধির কথা 
বলেছেন, কাপডের মূল্যবৃদ্ধির কথা বলেছেন তা ব'ঘানে পূজার যে বাঞ্জার দর তার সঙ্গে 
সংগতি পূর্ণ নয়। স্থৃতরাৎ এইটাকে বতমানে পৃঙ্জার দরের সঙ্গে সংগতি পূর্ণ রেখে কাঁপডের 
দাম বাড়ানোর কোন স্থনি দই পরিকল্পনা এখনি সরকারের হাতে আছে কিনা ? 


শ্রঅনিল সরকার :_যাননীয় স্পীকার স্যার, কাপডের দা বাডানোর আমাদের 
কোন পরিকল্পনা এখনই নেই। সুতার "দর বাঁলেই চেষ্টা করছি ভর্ভকি দিয়ে পযন্ত 
আমরা কাপড়ের দর যাতে একটা ক্রয় পীমার মধো রাখা যাঁয়। 

«.. মিঃস্পীকার :--আমি মাননীয় সদসা শ্রীহরিনাথ দেববর্মার কাছ থেকে একটি দৃষ্টি 
আকর্ণী নোষ্টণ পেয়েছি । নোটিশটি হল £_-গত ১৭-৯-৭৯ ইৎ তারিণ বেলা সাড়ে তিন 
ঘটক] থেকে চারটা নাগাদ আখাউড়া চেকপোষ্ট সংলগ্ন দক্ষিণ রামনগরে বাংলাদেশ 
সিমান্ত থেকে গরু পাচার কালে গরু সমেত কতিপয় স্থানিয় জনসাধারণ কক ধৃত এবং 
পুলিশের নিকট সোপার্দ করা সম্পর্কে ।” 

মীননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ণী নোটিশটার উপর বিকৃতি দেওয়ার 
জন্য আমি অন্ুরোধ করছি। যদ্িতিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি 
আমায় পরবত্তী' তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন | 


শ্রীনূপেন চক্রবর্তী“£--যাননীয় স্পীকার স্যার, "মামি ২১ তারিখে হাউসের সামনে এ 
সম্পর্কে বিবৃতি দেব। 
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মিঃ স্পীকার £-_মাননীয় স্বরাষ্ট মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২১ তারিখে এ সম্পর্কে বিবৃতি 
দেবেন। 


] 
আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণীর নোটাশের উপর মাননীঘ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটা বিবৃতি 
দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন । আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহেঁদয়কে অনুরোধ করছি 
তিনি যেন মাননীয় সদস) শ্রী সমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্যণী নেটাশ 


উপর বিবৃতি দেন। নোটীশটার বিষয়বস্তব হল :_- “গত ৯ই আগষ্ট আগরতলা সেক্রেটারিয়েটর 
সামনে কিছু সংখ্যক কংগ্রেস কমি দুবৃর্তগণ কর্তৃক সরকারী গাড়ী ভাঙ্গচুর করা এবং 
বিভিন্ন সরকারী অফিস ভবনের দরজা, জানলা ভেঙ্গে তছনচ করা সম্পর্কে |” 


শ্রী নুপেন চক্রণর্তী :- যাননীখ স্পীকার স্যার. মাননীষ সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তিক যে 
দৃষ্টি আকর্ষণী নোট্টশ এই হাউসের সামনে আনা হযেছিল সে সম্পর্কে আমার বক্তবা হল 
ত্রিপুরা স্বয়ং শাসিত জেলা পরিষদ বিল বাতিলের, নিতা প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের মূলা- 
বির প্রঠিবাদে বেকারদের চাকুরীর জন্য এবং কয়েকটি ছাত্র হত্যার বিচার বিভাগীয় 
তদন্তের দাবিতে গত ৯ই আগষ্ট ১৯৭৯ ইৎ তারিখে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস (স্বর্ণ পিং গ্রপ ) 
এবং ইহার ছাত্র সংঘটন ত্রিপুরা রাজোর সর্বত্র আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেন। 
তাহারা পো অফিস চৌমুহনী সংলগ্ন কংগ্রেস অফিস হইতে আ'রভ করিয়া, হরিগঙ্গী বসাক 
রোড বটতলা এবং রোনালডসে রোড হঠযা শোভাযাত্রা সহ-কারে ফায়ার ব্রিগেড 
চৌমুনীশে আদিয় দলে দলে গ্রেপ্তার বরন করবে বলিয়া ঘোষণ। দেয়। ফায়ার ব্রিগেড 
চৌমুহনী এবং সচিবালযের চতুদ্দিকে পুলিশী বাবস্থা করা হইযাছিল । শোভাযাত্রা কারী গণ 
কংগ্রেস ভবন হইতে পূর্ধব শির্ধীরিত সময় বেলা ৪ ঘটিকায় যাত্রা করেন কিন্তু তাহার! হঠাৎ 
গতিপথ পরিবতন করে এবং হরিগঙ্গা বসাক রোড হইয়] কামান চৌমুহনীর দিকে যান 
এবং সেপ্টাশাল রোড হইয়া আখাউডা রেডে পৌছে । রাঁভায় পুলিশী ব্যবস্থা এবং ডি, এষ, 
হাসপাতাল চৌমুহনীতে পুলিশী প্রতিরোধ ব্যবস্থা খাকিলেও শ্রোভাযাত্রী গনের হণীৎ 
গঠিপথ পরিবতনের ফলে পুলিশী ব্যবস্থার কিছু অদল বদল প্রয়োজন হইয়া পড়ে । শোভ। 
যাত্রীগণ ভি, এম, হাসপাতাল চৌমুহনীতে পৌছিলে পুলিশ তাহাদের গতিরোধ করে। 
এই সময় স্থানীয় উম্াকান্ত বিদ্যালয় ছুটি হয়। কারা ছাত্র এবং কার] বিক্ষোভকারী পুলিশ 
বুঝিতে না পারায় ২৫।৩০ জন বিক্ষোভ কারী পুলিশ প্রতিরোধ পার হইয়া সচিবালয়ের পু? 
গেইটে আসিয়া পড়ে । এই সব বিক্ষোভকারীদের হাতে ফেব্ট,ন, লাঠি ও লুকাইত অবস্থাধ 
ইন্টের টুকরা ছিল। তাহারা ইটের টুকরা নিক্ষেপ করিতে করিতে সচিবালয়ের বাহিরের 
গেইটের ভিতরে ঢ.কিয়া পড়ে এবং লোহার গেইটের নিকটে আসিয়া সচিবালয়ের সামনে 
রক্ষিত তিনটি এম্বেসেভার গাভীর কাচের পর্ণ লাঠি ও ইটের আঘাতে ভাকঙ্গিয়া ঘেলে। 
গাড়ী গুলি ছিল রাজম্বমন্ত্রী, শ্ক্ষামন্ত্রী, ও জেল মন্ত্রীর। এই সমস্ত দুন্কৃতকারীদের বিরত 
করিতে গিয়া পুলিশও ইট এবং লশঠির আঘাত পান। ফলে চারজন পুলিশ ক্র আহত 


হন। ছুন্বৃতকারীরা সচিবালয়ের ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করে কিন্তু লোহার গেইট বন্ধ 


টা... ৮ . হে 89900 5 ্‌ (19 ৫১ গা 
রা রঃ করি তাহাদের সেই চট ব্যাহত করা হয়। পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে গেলে 
*-. তাহারা পুলিশকে বাধা দেয় ও ধস্তাধস্তি শুরু করে। ফলেকিছু সংখাক ছৃস্কতকারী আহত 
হয়। পুলিশ ১৭ জন ছুস্ৃতকারীকে গ্রেপ্তার করিয়া পশ্চিম আগরতলা থানায় মোকদাম। 
১৭-(৮)৭৯ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৭1১৪৮1১৪৯|৩৫৩।৩৩৩।৪২৭1৪৪* ধারায় নধীতৃক্ত করে ৷ 
পরে রতন রায় নামে আর একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ এই ব্যাপারে মোট ১৮ জনকে 
গ্রেপ্তার করে। তাহাদের নাম হলঃ ১) খোকন চক্রবর্তী পিতা শ্রীউপেন্্র চক্রবর্তী, 
২) দেবপ্রিয় ভট্টাচাধ্য পিতা শ্রী রবীন্দ্র ভট্টাচার্ধয, ৩) খোকন দে পিতা যছুনাথ দে, ৪) জীবন 
চক্রবর্তী পিতা মহেন্দ্র বক্রবরতশ, ৫) অনিষেষ দাস পিতা জ্যোতিষ দাস, ৬) হরিপদ দাহ! 
পিতা বীরেন্ত্র সাহা, ৭) সত্য নারায়ণ চক্রবর্তাঁ পিতা রামনাথ চক্রবতীঁ, ৮) শক্তিপদ সাহা 
পিতা স্থশীল সাহা], ৯) বরুন নাহা পিতা মনমোহন সাহা, ১০) পরিমল দেব পিতা মৃত 
সারদা দেব, ১১) অসীম সাহা পিতা রেবতী সাহা, ১২) পিযুষ বিশ্বাস পিতা স্থরেন্্র বিশ্বাস, 
১৩) দীলিপ পাল পিতা দেবেন্দ্র চন্্র পাল, ১৪) রতন ঘোষ পিতা হরিশ ঘেষ, ১৫) অমূল্য 
দেব নাথ পিতা উমেশ দেব নাথ, ১৬) নন্দন গুপ্ত পিতা উমাচরণ গুপ্ত ১৭) কমল দেব 
নাথ পিতা লক্ষ্মী চন্দরদেব নাথ ৩১৮) তরুন রায় পিতা হরেন্দ্র রায়। সমস্ত ধু দ্যাক্তিকে 
কোটে হাজির করা হয় এবং সেখান হইতে ১৬ জন ১৬-৮-৭৯ ইৎ তারিখে জামিনে মুক্ত 
হয় এবং অপর ছুইজন ১০-৮-৭৯ ইং তারিখে জাখিনে মুক্ত হয়। মোকদ্দখাটার তদন্ত প্রায় 
শেষ এবং চার্জশীট খুব শীপ্বই পেশ করা হবে। অন্যান্য কোন অফিস গৃহের দরজা বা 
জানালার কোন ক্ষতি হয় নাই। গাড়ী ভাগঙ্গা এবং পুলিশের একটী মোটর সাইকেলের ক্ষতি 
বাবত ২ হাজার টাকার কিছু উপরে হবে। 
আী সমর চৌধুরি :_মাননীয় স্পীকার স্যার, একট ক্লেরিফিকেশীন সার, এই শোভা- 
যাত্রার দুরুত্তদের তথ! কংগ্রেস কমা দুরবত্রদের প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস নেতা অর্থাৎ ত্রিপুরার 
কংগ্রেস নেতা মনছুর আলি সাহেব ,.এব্ং মোহন লাল রাষ প্রমুখ নেতৃত্ব দিয়েছেন এইটা 
মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যে আছে কিনা? 


শী নুপেন চক্রবতী ₹_মননীয় স্পীকার শ্যার, আমি ত আগেই বলছি যে এই শোভা- 
যাত্রাটী স্বরণ সিং কংগ্রেস বলে পরিচিত যে কংগ্রেস সেই কংগ্রেস পরিচালন] করেছেন 
এবং ঘটনাটী করেছেন এবং কংগ্রেপর নেতৃত্বে রয়েছেন শ্রী মনছুর আলি সাহেব অন্যানা 
কংগ্রেস নেতার]। 
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মিঃ স্পীকার :-- সভার পরবর্তী কার্যযগ্ছগী হলে! প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান ) 
কর্তৃক ক্মটির রিপোঁট' পেশ করার জন্য আরও সময্ব চেয়ে প্রস্তাব উবাপণ। আমি উক্ত 
কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় সদসা প্রীঅমরেন্দ্র শর্শা যহোদয়কে অভ্তরোধ করছি প্রয়োজনীয় 
প্রস্তাব উত্থাপন করতে । 

শীঅমরেন্দ্র শর্মা: 11. 91681061917) [098 (0 179৬6 1120 1106 (116 (01 


05521018010) 01 (৩ 1২6001০6016 017016693 01 19/1$1198৩১ 01) 038 000930101) 
0% 8115864 016291) 0 [11%11056 61/01) 1700163 901 0/ 901 .১০7130 17/14)07367, 


(30৬61010501 31113 টি রি 


8 ৮. 48. 88211150 1801691 01 016 “0001110015৪ 10981 ৮/০৪1019 175/9198101, 


83 76001৫ 10 16 0010121069৩ 01. 25-1-79 001 119550820102, 1278171181107 200 
91016 6০ 50617060010 016 17651 9955107. 


মিঃস্পীকার :-- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলে। মাননীয় প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান 
কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব । আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি। 
(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হদ)। 
0১০৮. 303117655 (1,65151901011)-_[11(109000107, 01 73111 
মিঃ স্পীকার :_ সভার পরবন্তা কার্্যন্থ্গটী হলে! £_- “দি প্রিজনারস্‌ (ত্রিপুরা এমেগু- 
মেণ্ট বিল, ১৯৭৯) (ব্রিপুবা বিলি নং-+১৩ অব. ১৯৭৯) উত্থাপন |. এখন আসামি বিভাগীয 
মন্ত্রী মহোদয়কে 'অন্তরোপ করছি এই বিলটি সভাঁষ উখবাপন কর্ণার জন) সভার অন্টমতি চেয়ে 
মোশান মুভ করতে । 
শ্ীযোগেশ চক্রবন্তী £_ মাঁননীৰ অপাক্ষ মহোদগ। পপি প্রিজনারস্‌ (ত্রিপুরা এমেগুমেন্ট) 
খিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুবা বিল নং_-১৩ শব ১৯৭৯) হাউসের সামনে উচ্খীপন করার জনা আমি 
অন্গযতি চাইছি । 
মিঃস্পীকার ২ এখন মান নীন মন্ত্রী মহোদণ কতক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে 
দিচ্ছি। মোশানটি হলো 22 দি প্রিজনারন্‌ (ত্রিপুরা এামেওমেটট ) বিল, ১৯৭৯ 
(ত্রিপুরা খিল নং--১৩ শব ১৯৭৯) হাঁউুসপ সামনে উত্থাপন করার জনা আনমতি দেওসা 
হ্উ 


সে 


| 
প্রস্তাবটি প্বশি ভোটে গৃহীত হয এবং বিলটি উখ্থাপিশ হয়। 
মিঃ স্পীকার ₹__ মামি সদসাপের আন্জরোপ করছি এ বিলেণ কণি নোটিশ অফিস” 
খেকে সংগ্রহ করে নেবার জনা । 
সভার পরবন্তী কাধ্যান্থচী হলো ৮7 শি খামেগুমেন্ট বিল ট্র রেগুলেট দি ট্রাফিক 
বাই প্রিকৃূশো, ১৯৭৯ (ত্রিপুব1 বিল নং-.১৪ অব ১৯৭৯) উত্থাপন । এখন আমি বিভাগীষ মন্ত্রী 
মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জনা সভার অনুমতি চেখে 
মোশান মুভ করতে । 
প্রীবীরেন দত্ত: মাশনীয় অপঃক্ষ মহোবখ, “দি এামে গুমেণ্ট বিল টু রেগুলেট দি ট্রাফিক 
বাহ রিকশো, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং-১৪ অব ১৯৭৯)" হশউসের সামনে উত্থাপন করার 
জন্য আমি অনুমতি চাইছি। 
মিঃ অধাক্ষ :-_এখন মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদপ কতক উহ্থাপিত মোশানটি 
আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো-_- “দি এমেগুমেণ্ট বিল টু রেশুলেট দি ট্রাফিক্‌ 
বাই রিকৃশো, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব. ১৪৭৯)” হাউচেসর সামনে উত্থাপন, 
করার জন্য ক্মন্ূমতি দেওয়া হউক। 
(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভে3টে গৃহীত হদ্)। 
মিঃস্পীকার 8 ম্আমি সদশ্তরদের অন্তরোধ বরছি এই কিলের প্রতিলিপি নোটিশ 
অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবাব জনা । 


ফু 22 /585810015 01009611164 (1911) 92005171591, 1979) 
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মিঃ অধ্যক্ষ :-_- এখন সভার পরবত্তী কার্ধহচী হলো :-: «সর্ট ভিসকাশন অন্‌ মেটারস্‌ 
অব আর্জেট পাবলিক ইমপর্টেন্স।” আজকের সংশ্লিষ্ট কাধ্যস্টীতে তিনটি “সর্ট ডিসকাশন নোটিশ 
আছে। প্রথমটি হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রীধগেন দাস মহোদয়ের, দ্বিতীয়টি হচ্ছে মাননীস্ 
সদশ্ট শ্রীবিষল সিন্হ1, এবং তৃভীয়াট হচ্ছে মাননীয় সদস্ শ্রীষতিলাল সরকার মহোদয়ের | 
আমি প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রীযতিলীল সরকার মহোদয়ের অনুরোধ নোটিশটি আরম্ত 
করছি, বিষয়বস্তু হল :-_পীমান্ত এলীকাগুলিতে বাংলাদেশে দুবৃর্ভদের খার! গরু চুরিঃ ডাকাতি 
ও বে আইনী পাচার প্রভৃতি সম্পর্কে । আমি এখন মাননীয় সদসাকে অঙ্থরোধ করছি 
ঘটনার নোটিণটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে। 
শ্রীযতিলাল সরকার £_-যাননীয অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই হাউসের সামনে যে 
নোটিশটি উপস্থাপিত করছি আলোচনার জন্য সেটি হচ্ছে_“সীমান্ত এলাকাগুলিতে 
বাংলাদেশ ছুনুত্তদের দ্বারা গক চরিঃ ডাকাতি ও বেআাইনী পাচার প্রভৃতি সম্পর্কে" । 
মাননীধ এখাক্ষ মহাদয আমরা দেখেছি বামফ-ণ্ট ক্ষমতায় আপার পর ত্রিপুরার 
অভাস্তরে শান্তি শংখলা জোরদার হয়েছে, নিরাপত্তা জোরদ!র হয়েছে, যদিও আমরা 
বাঙ্গালী বা এ পত্রনের্র কতগুলি কাষেষী সন্ত্রাপবাদী এক্তিগুলি রাজোর অভান্তরে কিছু 
কিছু গগুগোল বাশাচ্ছে, ৩থাপি রাজোর জনগণ এ সকল সন্ত্রাসবাদীদের কাধকলাপের 
বিন্ধে প্রতিরোধম,লক বাবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পাশাপাশি রাজ্যের যে সীমান্ত 
এলাকা যেখানে সাধারণঠ: রাজোর পুলিশের এক্তিয়ারে থাকে না সেখানে সীমান্ত বি. 
এস, এফ, বাহিনী পাহারা দিচ্ছে। সীমান্ত এলাকা পাহারা দেখার দাগিত্র সাধারণত £ 
কেন্দ্রীয সরকারের | সেসব সীযাস্ত এলাকাথ- গক চুরি, ডাকি, খন রাহাজানি উত্যাণি 
বাডছে। এঠ সব ঘটনার জনা বি. এস, এফ, বাঙিনীর দুর আকধণ করা সত্বেও কোন 
ফল হযনি। আমি এই বিধান সভাষ দু, * একটি ঘটনার কথা উল্লেথ করতে চাই। 
ত্রিপুরার সেকেরকোট এবং কমলাসাগর এর বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকা বি, এস, এফ, এর 
তারকীতে রয়েছে । অথচ বি, এস, এফ, বাহিনী তাদের কাজ ঠিকভাবে করছে না। 
ফলে এই সীমান্ত এলাকায় গরু চুরি, ডাঁকাি অহরহ হচ্ছে। এগুলো বন্ধের জন্য বি, 
এস, এফ, বাহিনী কিছুঈ করছে না। দেবীপুরে কিছুদিশ্*চ আগে একট ডাকাঠি হয়ে 
গেল। এই স্থান €খকে বি, এস, এফ, এর ক্যাম্প মাত্র আধ বা এক কিলোমিটার 
দরে । তথাশি বি, এস, এফ, ঘটনাস্থলে সময়মত আসতে পারেনি বা এ এলাকায় 
চুরি বা ডাকাতি রোধে কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করেনি । 
অর্থাং কতটা উদাপীন থাকলে, এটা হতে পারে। এমনি ভাবে পাগুবপুর এলাকায় 
ডাকতি হয়েছে এবং পুলিশের পংগে আলোচনা করে আমি বাঞ্জিগতভাবে জেনেছি যে 
সবগুলি ডাকাতির নমূণা প্রায় একই রকম. ভরা একই পথে ডাকাতি করতে আসে. 
আবার ডাকাঠি কলে একই পথে কিরে যায়। যদিও সেখানে ব এস, এক ক্যাম্প আছে, 
তরু তারা ডাকাতের প্রতিরোধ করতে পারছে না। যদি সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তার 
একট] স্ষ্ট বাবস্থা খাকতে?, তাহলে এভাবে একের পর এক ড1ঙ্কাতি হত না, একই 
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রাস্ত। দিয়ে ডাকাতি করতে এন, আবার ডাকাতি কবে ত্র একই রাস্তা দিয়ে ফিরে যেতে 
পারত না। গরু পাচার সম্পর্কেও ঠি্ একই কথা। গক পাচার সম্পকে সীষান্ত এলাকাঘ 
লোকের] নিজেরা উদ্বোগী হথে এক এক এলাকানণ রক্ষীবাহিনী গঠন করেছেন। কীরণ এ 
সব এলাকার লোকের অত্যন্ত সাধারণ মণনুষ, তারা "খটে খাওয়া মান্য গরীব মাভষ, 
তাদের বিষধ সম্পত্তি বলতে তেখন কিছু নেই, বপতে গেলে বলতে হয় যে তারা বুড 
ফর ওয়াকে'র মাধ্যমে নিজেদের জীবন ধারণ করছে, তাপাও আজকে এলীকাৰ এই রকম 
উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওখার জণা নিজ শিজ এলাকা ব্ক্ষী ণাহিনী গডে তুলেছে। 
ফলে মাজকে কোন এলাকায় দেখা যাচ্ছে মে গরু পাচার হচ্ছে না, বিশেষ করে রাত্রির 
বেলায় যে ভাবে আগে গর, পাচার হত, সেট] অনেক জায়গাথ কমে এসেছে । কাজে 
জনসাধারণ আজকে নিশ্চয় 'এইঈ বিষয়টা] নিয়ে চিন্তা করবে, “কন না ভাদের সামনে যে 
প্রশ্থ এসেছে, বিশেষ করে পাগুবপুর এলাকার এবং ত্রিপুরা গাজ্যের আরও বিভিন্ন এলাকাতে 
তারা নিজের এই সব উপভ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন) নিজেরাই উদ্দোগী হয়ে পাঙায় 
পাঁডায় রক্ষী বাহিনী গডে তুলেছে । কাজেই জনসাধারণের এই উদ্যোগটা শিশ্চয় আমাদের 
প্রশংসনীয, কারণ তাদের এঠ উতো!গের ফলে রাত্রি৭ বেলা কোন কোন জায়গার গর, 
পাচার বন্ধ হখেগিয়েছে। কিন্ত এখন ধিনের বেলায় ৫০/৮০ জন একত্রিত হযে দল বেধে 
গর, পাচার করে। কালশ ঠখশ শাঞগ্প নিজদের কাজ নিবে ব্যাস্ত থাকে । এই সব 
ঘটনা আমাদের মাঞ্কে নুতন ভাবে চিন্তা করে দেগতে হবে। সীমান্ত এলাকার 
মধ্যে প্রতি ৩৪ কিলোমিটার অন্থর অস্থর এবটা বরে বি এস, এফ বাম্প রয়েছে 
অথচ তারা কেন যে গর, পাচার বন্ধ করতে পারছে না তা জনসাধারণের কাছে 
বোধগম্য নয় | অথচ জান] যাঁধ যে কোনাবন বি, এস, এফ ক্যাম্পের একেবারে মেইন 
গেটের মধ্য দিয়ে ভিন্ন দেশীয় গর, চোরের আমাদের এখান থেকে গরু পাচার 
করে নিঘে যায়। সেখানে ধরি সর্য বি. এপ. এক এই সব গঞ্ক পাচার রোধ করতে 
পারত, ঙাহলে নিশ্চঘ আমাদের এলাকা থেকে এত গর, পচার হত না, শুধু কি গর, 
পাচার, আরও যে অন্তানা অইবপ মালামাল পাচার হখ, সেটা বন্ধ করা সম্ভব হত। 
আজকে অন্ততঃ মানুষ ঘে ভাঁবে ত্রিপুবাতে আমাদের বামফটকে ক্ষমতায় অসীন 
করেছেন, তাদের শিরা ন্তা যাতে বিদ্লিত না হয, £স দিকে আমাদের বিশেষভাবে 
নজর দেওযা উচিত | মাননীয় মাযক্ষ মহোদয়, তারপর আছে বকৃপনগর এলাকা অথবা 
বিশালগড ধা কোশীবন এলাকা, এই পন এলাকা দিঘে প্রতি পিনই গরু পাচার হচ্ছে এবং 
অন্তান্য জিনিষপত্র ও অবৈধ ভাবে পাগার হচ্ছে । আম পুপিশের সংগে আলোচনা করে 
জানতে পেবণেছি, তারা বলেছেন যে যারা এসব মালামাল নিয়ে যাতায়াত করে, 
তাঁদের কাছে বৈধ পারমিট থাকে, কাজেই পুলিশের পক্ষে তাদের আটক'করা সম্ভব নয়। 
রশজোর পুপিণ_কেউ যদি শিজ এলাকার মধ্যে যাবতীঘ জিশিলশত্র শিয়ে যেতে চায়, 
এবং তার জন্য বৈ পারমিট থাকে, তাহলে তাদের ক্ি ভাবে বাধা "দবে? তারা 
সেক্ষেত্রে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু সীমান্ত রক্ষী বাহিনী যাদের ক্যাম্পন্তলি প্রার 
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জিনিস পাচার হয়, তাহলে তার। সেশুলি প্রতিরোধ করতে পারে । কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে 
দেখা যায়, যে বি, এস, এফ সেগুপিকে প্রতিরোধ করছ না। কাজেই সীমান্ত একাকায় 
এই সবের প্রতিরোধ করার জন) যাতে প্রয়োজনীর ব্যবস্থা 'গ্রহণ করা যায়, তার জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের দাবী জানাতে হবে এবং সেই সংগে রাজ্য সরকার 
তার যে পুলিণ বাখিনী আছে, তার সাহাযো সীমান্ত এলাকার মানুষের মনে যাতে 
নিরাপত্তার ভাব সষ্টি হতে পারে তাত জন্য সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে আরও তৎপরতার 
সংগে সহযোগীতা করতে হবে । ক।জেই আমি সীমান্ত এলাকার মানুষের নিরাপত্তার 
প্রশ্নে এই বিষয়টা আলোচনা করার জন্য এই হাউসের সামনে এনেছি। 
আঁমি আশ] করব, যে সরকার, রাজা সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে আরও 
সতর্কত1 অবলঙ্গন করবেন যাতে সীমান্তে বসবাসকারী মাছ্দদের মনে নিরাপত্তার ভাব 
₹ষ্ট হতে পারে এবং সীমান্তে যাতে "কোনরকম বে-আইনি কাজকর্ম না হতে পারে তার দিকে 
লক্ষ্য রাগবেন.। একথাগুণি বলে আমি মামার বক্তবা এখানে শেষ করছি । 

শ্রীদ্দাউ কুমার রিয়াং_ মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার 
মহাঁশয়কে ধন্যবাদ, কারন ত্রিপুরার সমস্যার সমাধনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সীমান্ত এলাকা- 
গুলিতে বাংলদেশ দুরুক্তিদের দ্বারা গরু চুরি, ডাঁকাতি ও বে-আইনী পাচার সম্পর্কে ঘে 
আলে"চনাটা এই হাউসের সামনে এনেছেন, তার থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে ত্রিপুরা রাজো 
বামফরট সরকার ক্ষমতায় আপার পর থেকে সীমান্ত এলাকায় গরু চুরি, চোরা কারবারি এবং 
অন্যান্য বে-আইনী কার্যকলাপ আরও বেডে গিয়েছে, বামফন্ট সরকার সেগুলি বন্ধ করতে 
বার্থ হয়েছেন। সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের “মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন, 
কাধ্যক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার সেই সব প্রতিশ্রতির কোনটিই পালন করতে 
পারছেন না। এই অমরপুরের কথাই যদি বলিঃ তাখলে আমর দেখছি যে ৬* মাইল ভিওরে 
এসে মিজোরা হামলা করে গেলঃ অথচ ভার কোন রকম প্রতিরোধ করা গেল না। আবার 
ভিন্ন দেশ বাংলাদেশ থেকে চোর আসবে, ডাকাত আসবে, তার! এসে এখানকার গরু চুপি 
করে নিয়ে যাবে, এখানকার মাহ্ষের ধন সম্পত্তি লুঠ করে নিয়ে যাবে, সরকার আছে* তার 
প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা আছে, পুলিশ আছে, যাদের জন্য বছরে লাখ লাখ টাকা খরচ 
করা হয় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার রক্ষার নামে, অথচ এই সব হামলা বা উপদ্রবকে 
প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না, এটা কেমন কথা? প্রতিরোধ করা তো! দূরের কথা, তাদের কোন 
রকমে বাধা পধ্যস্ত দিতে পারছে না, কাজেই এটাকে সরকারের ব্যর্থতা বলব না তো কি বলব? 
আমার মনে হয্প হয়তো এটা বামক্রণ্ট সরকারেরই একট] চক্রান্ত | 

মিঃ স্পীকার £-- মাননীয় সদম্য, আপননর অ।লোচনাট] বিষয়বস্ক থেকে সরে যাচ্ছে। 
আপনি আপনার আলোচনা বিষয়বস্তর উপর সীমাবন্ধ রাখুন। 

শ্রীদ্বাউ কুমার রিয়াং £__ শ্যার, আমি তে] আলোচন1 বিষয়বস্তর উপরই রাখছি। 
জনগণের সরকার কি এভাবে চলতে পারে? এভাবে চলতে পারে না। কারণ জনগণের 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা যে সরকার করতে পারে 'না, যে সরকার তা করতে ব্যর্থ হয়, 
বর্ডার এলাকা থেকে প্রতিদিন গরু চুরি হবে, ভিতরে এসে ডাকাতি করে যাবে, 
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অথচ এইসব বে-আইনী, কাধ্যকলাপকে প্রতিরোধ করা যাঁচ্ছে না। এই যদি হয়, তাহলে 
পুলিশের জন্য কেন লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁজেটে ধরা হয়, কাজেই আমার বক্তব্য হল বামফ্রুট 
সরকার বি, এস, এফকে দোষ ন] দিয়ে, দলবাজী না করে, নিজেরাই যান্ুষের সম্পত্তি, ত্রিপুরা 
বাসীর সম্পত্তি রক্ষা করতে সচেই্ হোন, এটাই হচ্ছে আমার বক্তবা এবং যুব সমিতির 
বক্তব্য। 


শ্রীন্বপেন চক্রবর্তা £_ মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার সীমান্ত সমসা একটা খুব গুরত্- 
পর্ণ সমস্যা এবং এট! ছুঃখের বিষয় যে কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। 
আমাদের আন্তর্জাতিক বর্ডার বা] বাংলাদেশের বর্ডার প্রায় ৯০০ কি. মি. । এছাড] যিজে! 
বর্ডার রয়েছে যেট] খুব শান্ত না । এই বারের চেহারা কোন জায়গাতে একজনের বাতীর 
উপর দিয়ে গেছে বা কে!ন বাড়ী অধে'ক বাংলাদেশে আর অধেকটা ত্রিপুরাতে। আবার 
কোন এলাকা আছে যেখানে এথন পধন্ত কোন যানবাহন চলে না, মানুষ পায়ে হেটে যান। 
এএকম দুর্গম এলাকা রয়েছে .যেসথ এল।কা এখনও জনমানৰ বিহীন । তাছাড়া প্রতিবেশী 
রাষ্ী সেখানে শুধু রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা নর, সেগানে প্র৮গ অথনৈতিক সংকট ঢলছে। 
* আষাঁদের ভারতবর্ষে যে চেহারা অনেকদিন থেকে চলেছে তার চেখেও খারাপ অবস্থ' প্রত্বেশ 
রাষ্থ্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই সমস্ত কারণে, সীমান্ত এলাকাতে অপরাধ ম,লক 
কাজ সংগঠিত হচ্ছে। আমাদের যাঁরা বি, এস, এধ নিযুক্ত আছেন সীমান্ত রক্ষা করার 
কাজে, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যর। এই সম্পর্কে অজ্ঞ। সীমান্ত রক্ষার দায়ি কেন্দ্রীয় 
সরকারের এবং ভারা বিঃ এস, এফ নিযুক্ত করেছেন | বিঃ এস» এধ বাহিনী খুব অহ্থবিধার 
মপে; একটা গুরত্বপ এ দাখিন্ব পাপন করেছেন এবং অনেক কষ্ট সহা করেছেন, অনেক অস্থবিধার 
মধ্যে তাদেরকে কাজ করতে হচ্ছে । তারা অণেক প্রশংসনীয় কাজ করেছেন । ত্রিপুরা সরকারের 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু সীমান্ত রক্ষা, সীমান্ত অপরাধরত কমানে] পেটা শুধু বিঃ এস, 
এধেন্র উপর ছেড়ে দিয়ে বসে খাকেন নি | বিঃ এস, এফের মধ্য অনেকেই আছেন যারা বাইরের 
লোক সেই জন্য বাষফ্রট সরকার আসার পর আমরা বলেছি যে আপনশর1 এখান থেকে আমাদের 
কিছু লোক আপনাদের বার ফোসে' লিংক করুন ধারা এলাক1র সংগে পঞ্িচিত। ইতিমধ্যে 
কিছু লোক তারা নিয়েছেন এবৎ আরও কিছু নেবেন। ছুইট1 বি, এস, এফ ক্যাম্প তার 
মাঝথানে অনেক ব্যবধান। সেই ব্যবধান যাতে দর করা হয় ০সেই জন্য আমরা অনেকবার 
কেন্দ্রীয় সরকারে বক্তব্য রেখেছি । যতক্ষণ এই ব্যবধান দূর করা শা হবে ততক্ষণ ছুই ক্যাম্পের 
মধ্যে রাজ্য সঃকারের পুলিশ ক্যাম্প ২৬/২৭টা আছে। তাতে আর, এস, টি, এ, পি, এবং 
যিজো বডণরে পি, আর, পি ইত্যার্দি তারা সীমান্ত পাহারা 1দচ্ছেন। কিন্তু সীমান্ত এলী- 
কাঁয় ক ঘটছে? মাননীয় সদস্যর! জানেন যে বাংলাদেশে সেখানে সংখাশঘুদের উপর 
নিধ্যাতন চলে। কোন কোন সময় সামরিক বাহিনীর লোকদেরকে নিয়োগ করা হয়। 
সেখানকার সংখ্যালঘু লোকের! দলে দলে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরার মধ্যে ঢোকার চেষ্টা 
করেছে । আমরা দেখেছি এক সময়ে মগর1 এবং পরবতা সময়ে চাকম1 তারা আসবার চেষ্রা 
করেছে । এই রকম সময়ে বি, এস, এফকে, পুলিশকে তাদের কঠিন দাত্বিত্ব পালন করতে 
হণ্েছে। সেইজন্য বলছি যে.তারা অত্যস্থ দ্ায়িত্বপর্ণ কাজ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তার 
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প্রসংশনীয় কাজ করেছেন। যেভাবে চাকমা রিফিউজীদেরকে ফেরত দিয়েছেন, কারও গায়ে 
তারা হাত তুলেন নি। আমি সেই সময়েতে চাকমার যায়া নেতা তাদের মধ্যে কেউ কেউ মামা 
দের সংগে সাক্ষাৎ করেছেনঃ আমর] তাদেরকে বুঝিয়ে হুজিয়ে বলেছি যে আপনাদের উপর 
আমাদের সহান্ভতি থাকলেও আমরা নিতে পারি না। তারাবি, এস, এফের প্র্ংশ। 
করেছেন । কাজেই আমরা দেখছি যে। অনেক সময় দেখা গেছে গঞু চুরি হয়ে গেছে, 
সেই গরু বিঃ এস, এফ ফেরত দিয়েছেন । মাননীয় সদস্যর! জানেন বিভিন্ন জ্বায়গাতে এরকম 
ঘটনা ঘটেছে । কিন্তু তার অর্থতাই নয় যে কোন জায়গাতে কোন একটা বি, এস, এফ তার 
কাজে গাফিলতি করছেন না। সেইসব ঘটনা কেন্ত্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নিয়ে গেলে তারা 
নিশ্চয়ই কঠোর ব্যবস্থা শিয়েছেন। সেই সমস্ত ক্ষেত্রেতে বি, এস, এফ ইউনিটকে সরিয়ে 
নিয়েছেন এবং অশরাধ যদি প্রমাণিত হয় তাহলে সাজ! দিয়েছেন । এই সমস্ত কাজ ভার! 
করেছেন। মাননীয় সদসারা জানেন সেকেরকোট, মাননীয় সদস্য সেখানকার মিনি 
এই আলোচন]টা উপস্থিত করেছেন তিনি ও জানেন যে সেখানে বার বার ভাকাতি 
ইয়েছে। এখং এই ডাকাতি শুধু বাংলাদেশের লোক এসে করঙে পারে না। 
সেদিক থেকে আমাদের অপদার্থতা, পুলিশের অপদার্থতা রয়েছে । কারণ এই সমস্ত 
ক্ষেত্রেতে যথেইই তৎপরতার সহিত কাঞ্জ করতে পারে নি. যদিও এটা আমাদের 
কর! প্রয়োজন এবং সরকারী ভাবে নিদ্দেশ দেওয়া হয়েছে যে এই সমস্ত (ক্ষত্রেতে 
যেসব জায়গাতে আমরা লক্ষ্য করছি ফে, স্থানীয় লোকের সহযোগিতা ছাড়া এই 
ধরনের কাজ হয় না সেখানে পুলিশকে আরো বেশী সক্রিয় হতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা আরে একটি দায়িত্ব জনসাধারণের প্রতিনিধিদের কাছে দিয়েছি__পঞ্চায়েখ, তাদের 
আমরা বলেছি, আপনারা বর্ডারে যার1 ডিফেন্স পার্টি করতে ইচ্ছুক, তাদের দিয়ে ডিফেন্স 
পার্টি করুন| আমরা তাদের যতটুরু পারি সাহাযা করব। বি.এস.এফ-কে বলেছি, তাদের 
ইকুইপমেন্টের জন্য আরো কিছু টাকা পয়সা খরচ করতে যাতে করে এই সীমাস্তবন্তী অঞ্চল- 
গুলিতে বেশী করে নজর দেওয়া যায়। দ্বিতীয়ত: পধ্চায়েৎগুলিকে বলা হয়েছে, বহিরাগত যে 
সমস্ত লোক ত্রিপুরার আসেন, অর্থাৎ বাইরে থেকে যে সমস্ত লোক ভেতরে ঢুকেন তাদের 
উপরে যথেষ্ট নজর রাখতে হবে । যা এখনও অনেক জায়গায় রাখছেন না। এটা আযাদের 
বুঝতে হবে, সীমান্ত এলাকায় বাইরের লোক যাতায়াত করবে, তাদের প্রতি ঘদি যথেষ্ নজর 
রাখা যায়, তাহলে সীমান্ত এলাকায় পাচার কমানো যায়। সে দিক থেকে বি.এস-এর্ী., 
পুলিশ ও জনসাধারণকে মিলে আরে] একটু সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সীমান্তে যে 
সমস্ত গরু আছে, সেগুলির সব যে বাংলাদেশর লোক নিয়ে যাচ্ছে চুরি করে, পুলিশ বলছেন 
যে, তার সবগুলি ঠিক নয়। যেহেতু গরু ব্যবসা লাভজনক ব্যবসা, সেই জন্য অনেক সময় 
গ্রামের লোকেরা লাভের আশায়ও গরু পাচার করে দিয়ে তারপরে পুলিশের কাছে বলেন ষে, 


গরু লিফটিং হয়ে গেছে। বাংলাদেশের লোক গরু নিয়ে গেছে । যদিও এ বিষয়ে নিঃসন্দেই 
যে, গরু চুরি হচ্ছে সীমান্তে, এবং মারাত্মক অন্ত্রস্ত্রে বাহিনী তৈরী করা হয়েছে এবং এই সব 
বাহিনী সীমাস্তে গরু চুরি করে নেবার জন্য প্রবেশ করলে পর আমাদের লীমান্ত গ্রামের 
নিরদ্ক লোকদের কিছুই করার থাকে না। কাজেই সেই সমন্ধ ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে, 
ডাকাতি হচ্ছে। আমাদের লোক আহত হচ্ছে। জোর করে টাফা| পয়সা গর পাচার করে নিয়ে 
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যাচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই জন্য পঞ্চায়েগুলি থেকে গরুর হিসাব এবং গরুর 
উপর নজর দেওয়ার জন্য আমর একট! কর্ণ্থচী নেওয়ার চেষ্টা করছি. এবং সেই সঙ্গে এও চেষ্ী 
করছি সীমাস্তবত্রী অঞ্চলে হালের বলদের পরিবর্তে পাওয়ার দেওয়] যায় কিন! যাতে করে 
সীমান্ত এলাকায় কম করে হালের বলদ ব্যবহার করতে পারে । যদিও একথা ঠিক সীমান্ত 
অঞ্চলেই শুধু গরু চুরি হচ্ছে না, অনেক ভীপে, অনেক ভেতরে যেয়েও গরু পাচার হচ্ছে। 
গরু পাচার ছাড়াও বিভিন্ন জিনিষ যাচ্ছে। যতটুকু খবর আছে তাতে, থাপ্ত চাল এবং চাল 
জাতীয় জিনিষ পাচার হচ্ছে না। কিন্তু চিনি পাচার হচ্ছে । অনেক জায়গায় চিনি ধরাও 
হয়েছে । আমরা সেটার উপরে নজর রাখছি । চিনি ধরার জন্য গ্রামবাসীও চেষ্টা করছেন 
মেটা আমরা লক্ষ্য করছি । আর একটি জিনিস আমরা করছি সেটা হচ্ছে, বাংলাদেশের যে 
সরকার তার দৃষ্টি আকর্ষণ কগার জনা এইসব ঘটনার প্রতি সে জন্য বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের 
কাছে৪ আমরা বলেছি দেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও চাই যে, যেসব জিনিম বাংলাদেশ থেকে 
এগানে আসতে পারে তার একটা বৈধ ব্যবস৷ বাণিজ্য চুক্তি হওয়ার প্রয়োজন আছে। ত্রিপুরা 
এবং বাংলাদেশের যধে। যদি বৈধ বাণিজ্য চুক্তি করা যায, তাহলে অবৈধ যে সব জিনিষপত্র 
আসছে এবং খাচ্ছে "সেটা কিহুটা কমানো যাবে । মাননীয় স্পীকার শ্যারঃ আমরা আশা 
করব, মাননীয় সদল্বাদা যে সমস্ত অভিযোগ রেখেছেন, তারের আরে! অভিযোগ করার 
রয়েছে । অভি/যাগঞগ্চলি যদি সরকারের কাছে সময় মত উপস্থিত করেন, তাহলে আমাদের 
বি এস.এফ. যে সমস্ত জাষগাধ দূর্বল রয়েছে, সেই জায়গায় তাদের শক্তিশালী করান চেষ্টা 
করতে পারব এবং দুশীভিবাজদের দূর করা যাবে বি.এস.এফ., পুলিশ ও জনসাধারণের 
সহযোগিতায়ই । এই সব কাজ আমাদের সরকার আরে দ্র করার চেষ্টা করবে । আমি 
আপনাদের এই যে উদ্বেগ এঠ উদ্বেগের কথা কেন্দ্রীয় সরকারকেও জানিয়ে দেব, যাতে তার। 
এইট সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সমন্যা মারো বেশী গুরুত্ব দিয়ে দেখেন, এবং সীমান্তে শান্তি রক্ষার 
ব্যবস্থা করেন । 


মিঃ স্পীকার :-- শ্রীহরিচরণ সরকার। 


প্রী হরিচরণ সরকার :__-মাননীয় স্পীকার শ্যার, মাননীয় সদসা শ্রী মতিলাল সরকার ষে 
এখানে অলোচনার সব্রপাত করেছেন, সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এই 
থে গরু চুরি। ডাকাতি, এবং বে-আইনী পাচারের ভন্য সীমান্তবর্তী এলাকার গরীব কৃষক এবং 
মাঝারী রুষককে তাদের একটা অভিশপ্ত ভীবন কাটাতে হয়। আমরা জানি এ যে গরীৰ 
রুষক এব মাকাধীশ কৃষক তাদের জীবন এবং জীবিকা সমস্ত কিছু নির্ভর বরে এ গো-সম্পদ্দের 
উপরে | তা সারাদিন ক্ষেতের কাজ করেন এবং ভাদের রুটি রোজগারের জন্য সারাদিন 
পরিআম করেন এবং প্র পরিজ্ঞমের পর তারা আর রাত্রিতে তাদের এ গো সম্পদ রক্ষা করার 
মত) পাহারা দেবার মত শরীরের অবস্থ। থাকে না। কাজে কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে 
যে আলোচন1 এই আলোচনাকে আমি সমর্থন করে বলতে চাই, এ ক্ষেত্রে এই কুষক সম্প্রদায় 
নিজেদের সম্পদ রক্ষা করার জন্য নিজেরাই ব্যবস্থা করতে পারছেন ন1। অথচ দেখা যাক, 
পুলিশ এবং বি, এল, এফ, এর নিক্রিয়্ ভূমিকা । এই ভূমিকার কথা উল্লেখযোগ্য । আমার 
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বামুটীয়া এলাকায় দেখা যায়। বি, এস, এফ, এর ভুমিক1 | বি, এস, এফ, সেখানে দিবা- 
লোকে একটি সাধারণ মেয়ে লোকের ২টি গরু ধরে নিয়ে যায়। গ্রামবাসীর চেষ্টায় বি, এস, 
এফ এর হাত থেকে তারা গরুগুলি রেখে দেয়। কিন্তু দেখা গেল. তাদের এই কাধ্যকলপে 
সাধারণ মান্তষের কোনই উপকার হচ্ছে না। উপকার (তা হচ্ছেই নাবরং সাধারণ মানুষের 
উপর তার] অত্যাচারই করছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষকে ছুমকি দিয়ে ক্র্যাক মার্কে- 
টিয়ারদের স্বযোগই করে দিচ্ছে 


মিঃ স্পীকার £_মাননীয় সদস্য এখন রিসেসের সময় হয়ে গেছে । আপনি আপনার 
বন্কব্য রিসেসের পর শেষ করবেন । 


সভার কার্)স,চী বেলা ২ ঘটিকা পথ্যন্ত মূলতুবী প্রহিল। 


আফটার ধিসেস 


মিঃ ভিপুটি স্পীকার £_আমি মানপীয় সদস্য শ্রীংরিচরণ সরকার মহোদমকে উনার 
অসমাঞ্ধ বক্তব্য সমাঞ্ধ করার জন্য অনুরোধ করছি। 


শ্রীহরিচরণ সরকার £__মাননীয় ডেপুট স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদসা প্রীতি 
লাল সরকার মহোদয় কর্তক আনীত গস্তাবের উপর বক্তব্য রাখছিলণম | আমর] দেখেছি 
সীমান্তবর্তী এলাকায় এবং সীমান্ত এলাকার ভিভরেও বসবাসকারী জনসাধারণের স্বীভাবিক 
জীবন যাত্রা আজকে বিপধস্ত। কিন্ত তার জন্য দায়ীকে? তার জনা বাংলাদেশের দুরর্তণা 
যারা গরু চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি করে তাদেরকেই শুধু আমরা দায়ী করব না, আমাদের 
দেশের যারা টাউট. বাটপার আছে, যারা বাংলাদেশের ছুবুর্তদের এই সমস্ত চুরি, ডাকাতি 
ইত্যাদি কাঁজে সহায়তা করে তাদেরকেও দায়ী করব। শুধু তাই নয়, মাননীয় ডেপুটি ম্পাকার 
স্যার, আমর] দেখেছি বি, এস, এফ, এর কিছু লোক, খানার কিছু লোক, এমন কি খানার 
ভারপ্রাপ্ত দারোগাও এই সমত্তক'জে লিপু রয়েছে । তাদের এই সমস্ত কাধ্যকলাপের ফলে 
সীমান্বন্তা এলাকায় যার! গরীব কৃষক, যার] দীন দরিদ্র লোক রয়েছে. তারের জীবনে আজকে 
নেমে এসেছে দুবিসহ অভিশাপ । এমন কি তারা যদি কোন চুরির কেস, বাকোন ডাকাতির 
কেস থাশায় দায়ের করতে যায়, তখন থানা সেই কেন লিপিবদ্ধ করতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
অনীহা প্রকাশ কয়ে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স)ার, দৃষ্টান্তম্ববূপ [আমি বলছি সেকের 
কোট এলাকার অন্তর্গত রাঁফ্মুডাতে একটি বি.এস, এফ এর ক্যাম্প আছে। সেই 
ক্যাম্পের যিনি কমাণ্ডার তিনিও সেই টাউট, বাটপারদের সর্দার । আঙকে বামজ্রণ সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার -ছুই বছর পরও তারা সেই সমস্ত টাউট, বাটপারদের, যাগ! এই সীমান্তবস্তী 
এলাকায় টুরি ডাকাতিতে একটা বিরাট ভূমিক] নিচ্ছে, ত'দের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলেছেন । 
মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তআযি আভকে এই আজোচনায় অংশ এহণ করে বলতে চাই 
যে, আজকে জনজীবনের এই দুবিসহ' অভিশ।প দুরীকরণে বেন্ত্রীয় সরকার তথা রাজ্য সর- 
কারেরও একট। বিশেষ ভূমিকা আছে । কাঁজে লেই বিশেষ দৃষ্টি 'ভঙ্গি নিয়ে তারা তাদের 
কর্তৃবে ভ্রতী হবেন, এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মি: ভেগুটি স্পীকার £_শ্রীহ্যন্ত কুমার দাস। 


শ্ীক্মন্ত কুষার দাস £__মাঝনীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গন্ত চুরি এবং আন্যান্য 
জিনিষ পাচার এবং সীমীস্তবতীঁ এলীকাষ ডাকাতি সম্পর্কে ষে প্রস্তাবটি আজকে হাউসে 
এদেছে সেটাকে আমি সমর্থন করি। করুষক হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড এবং কুষকের উপরেই 
দেশের অর্থনীতি নিভরশীল, বিশেষ করে ত্রিপুরায় | কিন্তু রুষি প্রধান ত্রিপুরার সীমান্ত, 
বন্তী এলাকায় কুষকর] আজকে কর্লুষি কাজ করতে পাগছেন না । কেননা গরু চুরিই তর 
প্রধান বাণ । এটা পুর্বে ছিল এবং এ সম্পর্কে এই বিধান সভার এর আগে অনেক বার 
কেন্দ্রীয় সর্নকারকে যখাপোযুক্ত বাবস্থা নেওয়ার জনা গ্রাস্তাব পাঠিথেছে । সার, কেন্ত্রীম 
সরকার হচ্ছেন পীমান্তবন্তী এলাকার পাহারার অধিকার এবং ছেসথানে কেন্দ্রীয় সরকারের 
কর্মচারীএ। পাহার দিচ্ছেন। কিন্তু তা সত্বেও আমরা দেখিছি যে সীমান্থবণ্ডা এলাকায় ক্কুধক- 
দের গরু চুরি এবং অন্যান্য জিনিযপত্র পাচায় হযে যাচ্ছে । পার, মামি বলতে চাই, 
যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার এই বর্ডার এলাকার শিয়ন্বক, সেহেতু সীমান্তবর্শীা এলাকায় কোন 
গরু চি বা কোন ডাকাতি হলে তার দার দাখিত্ব এই কেন্দ্রীম সর্কারেকে শিতে হবে। 
স্যার, একট! সিন্দুক যদি আমার পাহারাঁবীন থাকে এবং আর চাবিও ষদি আমার কাছে খাকে, 
ঙাহলে সেই পিন্দুক খেক যদি কোন জিণিধ চটি যাখ, শাহালে তার জনা দাযীতো আমি । 
স্বাভাবিক ভাঁবেই কেন্দ্রীয় সরকার যেহেতু এই সীমান্ত এলীকার পাহাগাদার, হুতগাৎ সীমান্ত 
বন্ভা এলাকার জনাধারণের ক্ষতি হলে তো, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারই দাখী হবেন । সেই 
জন) আমি আজকে এই বিধান সভায় প্রস্তাব রাগছি যে, সীখান্বন্তর এলাকাণ কোন গরু 
চুপি গলে, বাঃকোন ডাকাতি হলেবা অপর কোন ক্ষতি হলে, তার ক্ষতি পুরণ কেন্দ্রীয় 
সণকাপকে বহন করতে হবে এবং বিধান সভার বাইরে আমাদেরকে এই প্রন্তাবের পক্ষে 
জনমত সুষ্টি করতে হবে, যাতে এই সমন্দ কাধকলাপ সংঘট্টিভ হলে পরে বেন্দ্রীয় সরকার 
থেকে ভার ক্ষতি পুরণ আদায় কণা যায়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স]ার, আমি আর বেশী 
কিছু বলতে চাই না, আজকে হাউসে যে প্রস্তাটি হাউস সর্বসন্মতিত্রমে পাশ হয়ে যাবে এই 
আঁশ] রেখেই আমি আমার বক্তবা শেষ করছি । 

মিঃ ডেপুটি ম্পীকার-_মাননীধ সদসাগাঁ আপনারা কি আর “কউ এই আালোচনার 
উপর বক্তব্য রাখবেন । 

শ্রীণগেঞ্্র জমাতিয়া-যাননীর ভেপুটি স্পাকার সার, এখানে যে প্রর্থাবট। নিয়ে 
আলোচনার স্থত্রপাঠ করা হয়েছে মেটা হচ্ছে :-_ 

“সীমপন্ত এলাকাগুলিতে বাংলাদেশের ছুবূর্তীদের দ্বারা গক্ট চুরি, ডাকাতি ও বেআইনি 
প্রচার "প্রভৃতি সম্পর্কে" । 

এই সমস্ত ঘটনা আঙকে ভরপুর] রাড়্যে নতন নয়। এক নাগাড়ে এই সমস্ত 
ঘটন] সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে ঘটছে। এই সমস্ত ঘটনায় আমপা দ্েণেছি যে একদিকে 
বাংলাদেশ থেকে দুরত্বরা এসে গরু চুরি, ডাকাতি এবং বেআইনি পাচার ইত্যাদি 
করে এইগ্রলি নিয়ে চলে যাচ্ছে এবং শিবিক্ষেই এই কাজগ্ডশি তারা করে চলেছে । এই 
ঘটনার সঙ্গে আর একটা জিনিষ আমর] ,দখতে পাই ষে জ্রিপুবা রাজ্যেও কিছু দুবুর্ 
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লোক আছে তারাও এই সমস্ত কাজে অংশ গ্রহণ করছে এবং নিধিত্বে এই সমস্ত কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছে । মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আর একটি জিনিষ আমরা দেখেছি 
যে যারা বাংলাদেশের দুবৃর্ত এবং এই রাজোর দুবৃর্ত, তাদের যধ্যে একটা যোগসাজস 
রয়েছে অর্থাৎ একটা মেলামেশ। রয়েছে । আমর] এই ব্যাপারে আরও একট] জিনিষ লক্ষ্য 
করেছি যে সীমান্ত অঞ্চলগুলি থেকে গর, চুরি করে নিয়ে কম দামে সেগুপি বিক্রি 
করা হয় এবং তেই কম দামী গরগুলি বাংলাদেশে নিয়ে বেশী দামে বিক্ষি করা হয়। 
এই সমস্ত ঘটনাগুলির ফল হচ্ছে একদিকে গরীব রুষক তার সহায় স্থল হারিয়ে ফেলছে 
এবং অপর দিকে ত্রিপুরা রাজ্যে গরুর চাহিদা বাডছে এবং অভাব দেখ! দিচ্ছে, এটার 
অবশ্াভ্তাবী ফল হচ্ছে মূলা বৃদ্ধি। ইদাশিং কালে গর.র যে ম.ল্য বৃদ্ধি হচ্ছে সেটা 
ক্রমবধমান হচ্ছে। এছাডা বিভিন্ন জিনিষ যেমন চিশি লবন এই গুলি পাচার হচ্ছে, 
তার ফলেও এখানে এ সমন্ত জিনিমে: দ্রবা মুল্য বুদ্ধি পাচ্ছে এবং দ্রবা সংকট দেখা 
দিয়েছে । কাছেই এই ঘটনাগুণি ত্রিপুরা বাঁজোর সকল শ্রণীর মান্ষের মনে একটা 


উদ্বেগ-জনক অবস্থার স্ষ্টি করেছে এবং এর ফলে আমাদের ত্রিপুরা রাজোর অর্থনীতির 
উপর একট। অভিশাপ আমর দেঞ্ছি। মাননীয় 


উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা জানি এ সমস্ত ঘটন) নিয়ে এই হাউসে বছ ম্বালোচনা হয়েছে। 
এবং বি।ভন্ন ঘটন1ও এই হাউসে উল্লেগ করা হয়েছে । কিন্তু রাঙা সরকারের পক্চ থেকে এমন 
একটা ঘটনার নভশীর এখন পধ্যন্ত দেখাতে পারবেন না যে ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ এমন একট। 
ঘটনায় জডিত কাউকে ধরতে পেরেছেন | এখানকার সরকারী সদন্য যারা রয়ে;ছন, ভারা 
নিজেরা স্বীকার করেছেন যে এটা শুধু সীমান্নে- যারা পাহারা দিচ্ছে সেই বি, এস, এফ-_ 
শমতিলাল সরকার £__পয়েপ্ট অথ "হর্ভার স্যার, কিছু দিন আগে কমলাসাগরে একট! 


দুবৃ্ত দল এসেছিল, সেই ছুবুত্ত দলকে ধিশ্শালগডের থানার পুলিশ ধরতে সক্ষম হয়েছেশ। 
এই দলে বাংলা শী আছে। 


শ্রীনগেন্্ জমাতিয়া £__মানলীয় উপাধ্যক্ষ মহাশ্য,। এই ঘটনাটা কতখানি ঠিক সেটা 
আমার জানা নেই তবে হাভাঁর ঘটনার মধ্যে একটখকে অবলম্থন করে যদি বলতে চান তাহলে 
জনগণ সেটা মেনে নিতে পারবে না। জ,সাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে জামি বলতে পারি 
একটা সামান্য ঘটন] নিয়ে এ সমস্ত ঘটনার মুল্যায়ন করা সম্ভব নয়। মাননীয় ডেপুটি 
স্পীকার স্যার, এই হাঁছিসে এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে এত অশলোচনার পরও আমরা যথন এর জনা 
কোন ব্যবস্থা করতে পারি নি ৩খন বলতে হবে এই আলোচন। ফলগন্্ব হচ্ছে কি? কাঙেই 
আমি বলতে চাই এমন একটা গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় আলো1চ৮1 করার সময় তত।স্ত: গুরুত্ব সহকারে 
দায়ি নিয়ে সরকার যেন এটার মোকাবিলা করেন | মাননীয় (ডপুঞ্টি স্পীকার স্যার, আমরা 
বর নিয়ে দেখেছি ষে বিভিন্ন কেসে এই সমন দুর্বত্তর সঙ্গে বামঘণ্ট সরকারের পুলিশ এবং 
কর ভার জড়িত আছেন এবং সাধারণ মানুষ যখন সেই ডাকাতদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে 


কেইস দেয়-_ 
আীবিমল সিনহ1 :--পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, «1ম্ত্রণ্ট সরকারের কোন কমী এটা জিজ্ঞাসা 


করার দরকার আছে কারণ এই ভাতে একজন দারিত্বশীল কমার উপর অসত্য কথা চাপিয়ে 
দেওয়া উচিত নয়। কোন কর্মী সেটা এখানে প্রমাণ করতে হতে। 
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শ্রীনগেন্দ জমাতিয়া-_যানশীয় শি স্প।কার স্যার এটা পুলিশের খাতায় আছে, 
কাজেই এই পযন্ত ঘটনার পেছনে-_ 

শীৰতিলাল সরকার-_-্পয়েট অব অর্ডার স্যার, বাষফ্রুট সরকারের কোন কমী সেটা 
আমর] জানতে চাই । | 


শ্ীবিমল পিন্হা__পয়েট আব ম্বভাব স্যার, এগ তথ্য ম্বধাস্তব এবং অপঙ্য। এটা 
এইট হাউসে প্রথাণ করতে হবে । | 


শ্রীনগেন্দ জমাতীয়া_-যাননীয় ডেপুটি স্পীকার শ্যার॥। আমাকে এই ভাবে ভিষন 
করলে আমি বলতে পারবো 'না। এগ সযন্ত ঘটনার জন] আ্ামি বিব্রতবোব করছি। 
এই বিষয়টিকে আরো গুরুতর সহকারে আলোচনা করার জনা আমি অন্থরোধ করছি। 
এই মানসিকতা আপনারা অজ্জঞন কর,ন। মাণণীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই খে 
ত্রিপুরার সম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে, নদীর আ্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে, সেগানে ত্রিপুরা 
সরকারের পুলিশ বাহিনীকে মোতায়েন করা দরকার। ত্রিপুরা সরকার পুলি বাহিনীকে 
সত করে দেবেন এবং এ ব্যাপারে উপবুক্ত খ্বস্কা বেন বলে আমি আশা করি। 
মাননাথ ডন স্পীচার সাব, এস প্রন আমাদের মৃখামন্ত্ী বলেছেন খে সীমান্তে 
বি. এস. এবং পি শার শি গা] বিডি গুধ,জর্ণ কাজ করছেশ। এই প্রসঙ্গে তিনি 
উল্লে॥ করেছেন “য, বাংলাদেশ পীষান্তে মাঠনপ্রিটি পিপ্রেণান হচ্ছে। তার ফলে সংখা 
লঘৃধা খাংলাদেণ থেক এখানে মাসেন। িশি আরও উল্লেম করেশ মগ, ঢাকমা বা 


যখন এখানে প্রতবশ করে ৩৭ন তা.পর্কে কঠোরভাবে মোকাবিলা] করেছেন, তাদেরকে 
প্রতিরোধ করেছেন । 


শিপযর চৌবুরী_পয়েট অর অডার স।[, মাশনী।৭ মুখামন্ত্রী আজকেই দুশিদিষ্ ভাবে 
বক্তব। (গেছেন । খে ভাবে মাননী৭ সদপা আাগেন্দ্র জযান্ীয়। চাকমা, মগদের উপর 
কঠোর ভাবে দমন করা হখেছে বলে মুখাযন্ত্রীর বক্তবাকে বিকঠ করেছেন, এই বক্তব্যকে 
উইথড় করতে হবে। 

যাঁনলীয (পুট স্পীকার :__যাণনীগ সপ, মাশনি নিরপিষ্ট কোন প্রমাণ না নিযে 
এরকঘ কোন মন্তখ্য করবেন না। 

শ্রীনগেন্দ জমা তীর] :_মামি দমন করা হবেছে বলিনি, আমি প্রতিরোধ করা হয়েছে 
বলেছি। কাঁজেই মাশনীয় ডেপুট স্পীকা/ স্যার, আধার বন্তবাকে, বিভ্রান্ত স্ষ্টি করার 
উদ্দেশ্যে উনারা. এই অভিযোগ তুলেছেন। মাণনীএ ডেপুউ স্পীকার স্যার, আমার বক্তবে)র 
সময় উনারা কানটা পকেটে রেখে দিয়েছিলেন। স্থতরাৎ এখানে যে পয়েণ্ট অব'অর্ডার 
তুলেছেন তার কোন ডিভি নাই। মাননীর মুখাযস্ত্রী যার জন্য বি. এদ. একে অভি- 
নন্দিত করেছেন, এটা অত্যন্ত ছু'খের বিষয়। কারন সেগানে ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে 
দেওয়া হয়েছে, মিলিটারি অপারেশান হয়েছে, নারী পুরুষদের উপর হামলা ও গুলি 
চালন। হয়েছে | যার ফলে সাময়িক আশ্রমের প্রার্থা হয়ে তারা এদেশে এসেছিল । 
মাননীয় মুখামন্ত্রী তিনি নিজেই বলেছেন, তাপের কঠোর হাতে প্রতিরোধ কর! হয়েছে। 
এটা আমি নিজে গিয়ে জামগ্রার দেখেছি যে, তার বনে জঙ্গলে ছোট পাট আন্কান1 গড়ে 
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তুলে তাবা সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল । দেখান থেকে ভারতের বি. এস. এফর] তাদের 
তাড়িয়ে দিয়েছে । যার ফলে বাংলাদেশ মিলিটারীদের মুখে গিয়ে আবার তাদের 
দাঁড়াতে হয়েছিল। মাননীয় ডেপটি স্পীকার স্যার, এখানে আমি উল্লেখ করতে চাঠ 
যে, ত্রিপ,রা রাজ যখন এ উপজাতি সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশে আক্রান্ত হয়েছে, নিধাতিত 
হয়েছে, ত্রিপ,রার মানুষ তখন তাদের পাশে দাড়ামনি, ত্রিপংরার সরকারও তখন 


তাদের পাশে দাড়ায়নি । , যখন অ-উপজাত্রা এখানে প্রবেশ করে তখন তাদেরকে বাধ! 
দেওয়া হয় না। ভুমিহীনের লিষ্টে, বেকারের লিষ্টে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে। 


শ্রীসমর চৌধুরী £_ পয়েন্ট অব ভ্্ডার স্যার, আলো6] বিষয়টি হচ্ছে সর্ট ভিসকাশান । 
স্থনিদিষ্ট গরু চুরিঃ ডাকাতি এবং পাচার সম্পর্কে। এখানে তিনি অন্য বিষয়ের উপর বক্তব্য 
দিচ্ছেন । এটা তো অত্যন্ত অন্]ায় স্যার । ্‌ 

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার £-- যাননীম সদ্য, আপনি আলোচ্য বিষয়ের উপর বক্তণ। 


রাঁখুন। 
গ্রনগেন্দ্র জমাতিয়া :_- মাননীর ডেপুটি স্পীকার সার সামান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা 


করতে গিয়ে যদি এপ্রসঙ্গ এসে যায়, ও1ংলে কিছুতে বলতে হবে। 

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :_ প্রসঙ্গ যদি গরু পাচার সম্পর্কে ইয় তাতে আপত্তি নাঠ। 
আপনি আপনার বক্তব্য আলোচ৮) বিষয়ের মধ্যে সীমাবঞ্ধ রাখুন । 

দম চৌধুরী ১ পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমার পয়েণ্ট অব অর্ডার এর জবা 
আমি এখনও পাইনি । আলোচন। হচ্ছে এখানে, সীমান্ত সমসা। নিয়ে আস্তজশতিক প্রশ্নে 
বাংলাদেশের সাথে ত্রিপুরার প্রশ্থ। এই সমস্ত সমস্যার কথা আলোচন1 করতে গিয়ে মাননীয় 
সদস) যেগুলি আলোচা বিষয়ের অন্ততুক্ত নয় সেগুলি তিনি আলোচনা করছেন । 

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার £-- যানপীয় সদস্য, আপনি আপনার বক্তব্য আলোচ্য 
বিষয়ের মধ্যে সীযাধদ্ধ রাখুন | 

সর চৌধুরী £-_- স্যার, আন্তজাতিক প্রশ্ধে, ছুই দেশের সম্পর্কের কথাগুলি একস্পাঞ্ 
করে দেওমা হোক । 

শরনগেন্দ্র জমাতিয়া ২ মাননীয় ডেপুট স্পীকার স্যার, আমি এখানে বলতে চাই 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন লীডার অব দি হাউস। তিনি যি এই বিষয়ট। আলোচনা করতে 
গিয়ে বাংলাদেশ থেকে আগত মগ, চাকমাদের উপর বক্তব্য রাখতে পারেন, তিনি খদি 
এই অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলি বলতে পারেনঃ তাহলে আমার ঝলতে বাধা কি? তার বক্তব্যকে 
তে। একসপাঞ্ করা হয়নি । আমি বিরোধী দলের সদস্য বলেই কি আমার বক্তব্যকে 
একন্পাঞ করার প্রশ্ন ওঠে ? . 

শপমর চৌধুরী £-_ মাননীর মুপ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন, তা হচ্ছে বি. এস. এফে'র 


মধ্যে ভাল 'লোকও আছে, খারাপ লোক৪ মাছে। বি. এস. এফ. এর কাধ্যকলাপের 
প্রসংশা! করেছেন এবং ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে শরণার্খারা তাদের কিভাবে টেকেল 


করেছে তার উল্লেগ করেছেন । মুখ্যমন্ত্রী কোন অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেন নাই। 
স্ুৃতরাৎ মাননীয় সদসা শ্রীনগেন্্র জমাতিয়া যে ঘন্তর্জা্ডিক প্রন্থে বাংলাদেশ ও ভারতের 
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সম্পর্কের কথা বলেছেন এবং বাংলাদেশের ,উপজাতিদের উপর অত্যাচারের কথ) বলে- 
ছেন সে কথাগুলি একসপাঞ্জ করে দেওয়া হোক । 


শ্রীনগেন্্র জমাতিয়া £__মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ভাবেই 
বলেছেন । যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সেহেতু তাঁর বক্তব্যের একস্পাঞ্ড করার কোন প্রশ্ন 
উঠেনা। আর আমি বিরোধী দলের সদস্য বলেই কি আমার বক্তবাকে একসপাঞ্ত 
করার প্রশ্ন উঠেছে? | 


শ্রীপমর চৌধুরী £_- এই বক্তব্যকে একস্পাঞ্জ করতে হবে । 


শ্বীনগেন্দ্র জমাতিয়। £__ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘি বলতে পারেন, চাকমাদের উপর, যগদের 
উপর অতাচার হয তার জন্য এখানে আশ্রয়ের জন্য আসছিল, সীমান্ত বাহিনী তা 
প্রতিরোধ করেছে । তিনি নিজে এ জায়গায় গিয়েছিলেন, এবং তিনি যে সব লিভারদের 
সাথে কথা বলেছেন, এইসব কথাও তিনি বলেছেন । 


শ্রীসমর চৌধুরী £__ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই কথা রেফারেন্স হিসাবে বলেছেন । 


শ্রহরিনাথ দেববর্ম। £_- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বি. এস. এফের কার্ধকলাপকে পছন্দ করেছেন, 
তিনি প্রসংশ! করেছেন । কিন্তু আমরা বি. এস. এফের পছন্দ করতে পারিনা । তার 
কতগুলি যুক্তি আছে। সেই যুক্তিগুলি বল দরকার । 


শ্ীকেশব চন্দ্র মজুমদার £__ মাননীয় ভেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখামন্ত্রী বলেছেন 
বি. এস. এফের মধ্যে কিছু ভাল লোকও আছে, কিছু খারাপ লোকও আছে। এই প্রসঙ্গে 
বলতে গিয়ে মগ যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক ছিল শাস্তিপুর্ণভাঁবে 
এই সমস্যাকে সমাধানের দিকে এগিয়ে দিতে সাহাধ্ায করেছেন। এই -প্রসঙ্গে তিনি 
বলেছেন। 


শ্রনগেক্দর জমাতিয়। £__ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাকে বক্তব্য রাখতে দেওয়া 
হবে কিনা আমি জানতে চাই। 


মাননীয় ডেপুটি স্পীকার £__ হ্যা, বলুন, তবে আপনি বক্তব্যটা আলোচ্য বিষয়ের 
উপর রাখবেন । 


 ্ীনগেন্দ্র জমাতিয়] :_- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ষে প্রসঙ্গে বলতে পেরেছেন, আমি পারব 
না৷ কেন? 
মাননীয় ডেপুটি স্পীকার £-_-আপনি তে] মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না। 
আপনি আলোচ্য বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখুন । 
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শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া৷ :__ আমি চেষ্টা করছি, আমার বক্তব্য আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ রাখতে । মাননীয় ডেপু্ট স্পীকার সায়, ব্রিপুবার বিভিন্ন মার্কেট থেকে বিভিন্ন 
অঞ্চল থেকে কম দামে তার] গরু ক্রয় করে তারা গরু পাচার করছে। কিন্তু পুলিশ তাদের 
কাউকেই ধরতে পারছে না। তাদের মধ্যে কেউ গ্রেপ্ার হয়নি। তাদের উপর পুলিশ 
কোন একশান নিচ্ছে ন। আজকে পুলিশ নিরীহ মাম্ষদের উপর অত্যাচার করছে, 
নিরীহ মাহদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছে। এত বড় একটা ঘটনা 
ঘটেছে সীমান্ত অঞ্চলে, অথচ পুলিশের চেখে এই ধরণের দুর্বৃত্তরা ধরা পড়ছে 
না। অবশ্য আমি জানি যেতা দের সম্পর্কে পুলিশের জানা আছে। আমি নিজেই 
এই সমস্ত দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে খানায় কেস করেছিলাম। কিন্তু পুলিশ সেটাকে মোটেই 
আমল দেয় নি। তাদেরকে এরেষ্ট পর্যন্ত করেনি এবং "সই যে একট! চক্রান্ত, সেই চক্রান্তের 
বিরুদ্ধে তার কোন ব্যবস্থা নেয়নি । কাজেই এই প্রসঙ্গে আমার আরও একট] বিয়য় মনে 
পড়ছে, যে বিষয়টা! আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নজরে এনেছিলাম, কিন্তু তেমন ফলপ্রন্থ হয়নি । 


পুলিশের বিরুদ্ধেকোন একশান নেওয়া হয়নি। 


কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যেসব ঘটনার কথা বলা হচ্ছে, সে 
ঘটনাগুলির মোকাবিলা করার সরকারের দায়িত্ব রয়েছে । আমি মনে করি ত্রিপুরা সরকার 
সেই দায়িত্গুলি ঠিক ঠিকভাবে পালন করছে না। সমস্ত জিনিষটাকে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় 
সরকারের বিরুদ্ধে একটা রখজনৈতিক বিষয় হিসাবে যদি গ্রহণ করা হয় বা গ্রহণ করার মনোভাব 
নিয়ে এই আলোচনাট1 এখানে স্থাপন করা হয়, াহলে পরে এট দিয়ে সামগ্রিকভাবে কোন 
সমস্যার সমাধান হবে না। 


মাননীয়-ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১১ তারিখ সীমান্ত অঞ্চল থেকে অনেকখানি ছুরে 
আমাদের বিধায়ক শ্রীহরিনাথ বাবুর বাড়ীতে চুরি হয়, তাতে ৩টা দামী গরু চুরি হয়েঘায়। 
এ সম্বন্ধে পুলিশকে খবর দেওয়1 হয়েছে, কিন্তু পুলিশ তার কোন যোকাবিলা করতে পারেনি. 
দুর্বূতদের ধরতে পারেনি । এই প্রসঙ্গে আমি দেখেছি যে সীমান্ত এলাকায় যে সমস্ত পুলিশ 
ক্যাম্প রয়েছে, সেই পুলিশ ক্যাস্পে যথেষ্ট পরিমাণে পুলিশ নাই । যার ফলে তারা এই সমস্ত 


ঘটনাকে রোধ করতে পারে না। আর তা ছাড়া বর্তমানে যারা আছে তার দুরৃ'ভদের সঙ্গে 
ভিতরে ভিতরে একমত হয়ে, তাদের কাজকে সহজ করে তুলছে। কাজেই এই পরিস্থিতিতে 
আমার মনে হয় দেশের এই পরিবেশের পরিবর্তন কর] সম্ভব হবে না। অথবা এই পরি- 
স্থিতিকে রোধ করা যাবে না। কাজেই এখানে জিনিষ পাচার চলবে, ভ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি হবে, 
গরু পাচার হবে, গরু চুরি হবেঃ বাজারে গরুর দাম বাড়বে, আর তার ফলে রুষকর। তাদের 
অবলম্বন হারাবে । কাজেই এই অবস্থাকে যাতে ত্রিপুরা] সরকার নতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, সতর্ক 
হয়ে, এটার মোকাবিলা করার জন্য একটা যখোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়, তার জন্য আমি দাবী 
জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

মিঃ ডেপুটি স্পীকার £-- মাননীয় সদস্য প্রীত্রজযোহন জমাতিয়া । 

ভ্ীব্রজমোহন জমাতিয়া £-- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য প্রীনগেন 
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জমাতিয়া গরু পাচার সম্বক্ষে বলেছেন । (কিন্তু ত্রিপুরাতে যে গরু পাচার হচ্ছে, সেটার সম্পর্কে 
আমি মনে করি ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ যেদিন চেতন হবেন সেদিন আমাদের ব্রিপুরাতে 
আর এই ধরণের গরু চুরি হবে না। আর্মি দেখেছি যে বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে, কংগ্রেস 
আমলের ৩ৎ বছর ধরে এই গরু পাচার হচ্ছে, গরু চুরি হচ্ছে। আমি দেখেছি যে এই রাজ্যে 
যখন কংগ্রেস রাজত্ব ছিল তখন কেন্দ্রেও কংগ্রেস রাজত্ব ছিল, তবু ভারা তখন এই গরু 
পাচারকে বন্ধ করতে পারে নি। তাছাড়। ত্রিপুর1 রাজ্যের চতুর্দিকে বর্ডার থাকার দরুন এই 
ত্রিপুরা একটা বিচ্ছিন্ন রাজ্য হয়েছে। কাঁজেই অন্য দেশের লোকের পক্ষে এই বিচ্ছিন্ন রাজো 
এসে চুরি করে চলে যাওয়া সম্ভব নয় । তাই আমি মনে করি, এই ত্রিপৃরার লক্ষ লক্ষ মানুষের 
যেদিন চেতন] হবে, সেদিন এই ত্রিপুরা আর গরু পাচার হবে না। এই বিষয়টা আমার 
বিরোধী দলের সদস্যের ভেবে দেখা দরকার, চিন্তা করে একটু উপলব্ধি করা উচিত যে এসব 
কারা করছে, কি করে এইসব হচ্ছে | আঁপনারাতো সদস্য হয়েছেন জনসাধারণের 
সমর্থনে । কাজেই আমাদের উপজণতি ভাইদের কি করে চেতনা হবে সে কথা আপনাদের চিন্তা 
কর] দরকার] অথচ সে চিন্তা করার বা বিবেচনা করারজন্য আপনার] আসবেন না শুধু 
& চৈ, গণ্ডগোল করে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন। মাননীয় সদস্য ঘে বলেছেন 
আযরপুরের লুটের জন্য উপজাতি ভাইদের দোষ দেওয়! হয়েছে, কিন্তু শুধু তাদেরকে দোষ দেওয়া 
হল কেন? এটা আমার উপজাতি যুব সমিাঁঙর সদশ্যদের ভেবে দেখা দরকার । কারণ আমার 
জানা আছে গত ৩:শে ডিসেম্বর উপজাতি যুব সমিতির কর্মীরা মানুষের বাড়ী থেকে চাউল 
নিয়েছে ভাত খাবে বলে । আর আমাকে বলেছে যে “তুমি উপজাতি যুব সমিতি কর”, এই 
জিনিসট1 কি তাদের ঠিক হয়েছে? গত লোকসভা নির্বাচনের সময় উপজাতি যুব সখিতির কর্মীর! 
“যুব সমিতি”র নাম করে ৫০ বস্ত! চাউল নিয়েছে । আবার আমার উপজাতি ভাইদেরকে 
আজকে উত্তেজিত কর! হচ্ছে এই বলে যে “তোমাদেরকে সরকার কি দিল নার্দিল লেখা পড়ার 
স্থযোগ, ন1 দিল চাকুরী” । কিন্তু আমি বলি কি তাদের চাকুরী হচ্ছে না কেন সেটা কি 
আপন্ার! বুঝতে পারেন না। অথচ এ কথাটা তাদেরকে বলেন ন1 যে “তোমরা এমঞ্লয়মেণ্ট 
কাড' কর, সিটিজেনসীপ কর, লেখাশড়া শিখে চাকুরীর উপযুক্ত হও |” আমি জানি আমার 
উপজাতি ভাইরা অনেকেই এমস্লয়মেন্ট কার্ড করেনি, সিটিজেনসীপ করেনি, সাধারণত চাকুরী 
পাবার জন্য যা দরকার তার কোনোটাই তার! করেনি | 

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়! £_মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি আজকের আলোচনা 
থেকে সরে গেছেন। আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা কর] হয়েছে তিনি তা থেকে সরে 
গেছেন। কাজেই ওনার অএলোচন! ঠিক হচ্ছে না, এটা সভায় গৃহীত হতে পারে না। 

ও ( গণ্ডগোল ) 

প্রকেশব মজুমদার £__মান নীয় ডেপুটি স্পীকার যার, ওনার আলোচনা ঠিক আছে। 

মিঃ ডেঃ স্পীকার £--মাননীয় সদস্য আপনার বক্তবয শেষ করুন । 

্ীব্রজমোহন জমাতিয়া :__যার উপজাতি যুব সমিতির যুবক তারা আজকে 


(গণ্ডগোল ) 
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সেই উপজাতি যুব সমিতির যুবকর! আজকে পাড়ায় পাড়ীয় ঘরে ঘরে__ 
(গণ্ডগোল) 


আমাদের কগ্সিরা দেখেছে উপজাতি যুব সমিতির ছেলেরা যারা আছে তারা! গরু পাচার 
করে দিচ্ছে। 
(গণ্ডগেখল ) 


উপজাতি যুব সমিতির লোক ৪ বা ৫ লক্ষ হতে পারে আপনাদের উচিত তাদেরকে 
রাজনৈতিক ও সুষ্ঠ সমাজনীতিতে চেতন] দেওয়া কিন্তু তা নাকরে আপনারা দেশকে সাশ্র- 
দায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে ফেলা ছাড়া আর আপনাদের কোন নীতি নেই। এই নীতি 
দিয়ে আপনার সমস্ত দেশকে সমস্ত জাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। 


€(গওগোল ) 
তাতে গ্রামের কোন উন্নতি সাধন করতে পারছেন ন1। যাই হোক এই বলে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ ডেঃ স্পীকার £__মাননীয়া সদস্য! গৌরী ভট্রাচাহি। 


শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচাথি মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার পর্ব্ববতী বক্তারা খা 
বলেছেন তাতে আমিও বলতে চাই যে উপজাতি যুব সমিতির দুরত্ব গ্রামের ছোট ছোট 
কৃষকদের গরুগুলি ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । রাত্রি বেলাঁতে দলে দলে চড়াও হয়ে একাজ করে 
যাতে গরুগুলি ছিনতাই করে নিতে পারে । তাতে আজকে এই রকম অবস্থার স্থষ্টি হয়েছে যে 
ক্কষকর। আর নৃতন করে গরু কিনতে পারে না। তাই আমার বক্তব্যকে সমর্থন করতে গিয়ে 
আমি বলতে চ'ই যে বডণর এলাকাগুলিতে আরও বেশী করে বভণর সিকিউরিটি দেওয়া হয় 
এবং তারা তাতে বডারকে রক্ষা করতে পারে। সেইদিক থেকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর চাপ সৃষ্টি করব যাতে আরও বভশার সিকিউরিটি ফোপ' বাড়ানে। হয়। কারণ আমাদের 
সমন্ত গরীব অংশের মানুষের অর্থ একেবারে সীমিত, আবার যদি গরু চুরি হয়ে যায় তবে 
আরেকবার ভিটে বাড়ী বিক্রী করতে হয় গরু কেনার জন্য । এদিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর 
আমাদের চাপ কৃষ্টি করতে হবে যে এ গরীব কৃষকের গরু চুরি গেলে যাতে তার! ক্ষতিপূরণ পেতে 
পারে তারজনা কেন্দ্রীয় সরকার যাতে ব্যবস্থা নেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে উপজাতি 
যুব সমিতি সেটাকে গ্রহণ করতে পারছে না। গ্রীষের মানুষ যারা ক্কষক এবং গরীব তাদের 
মধ্যে অনেকে অণছে যারা নিজেদের জমি ন] থাকায় তারা অন্যের জমি চাষ করে কোন প্রকারে 
ভরণ পোষণ চালায় । তাই আমার আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ স্থষ্টি করব যাতে 
এঁ গরীৰ মানুষের গরু চুরি ন! ফায় তার জন্য সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে । কারণ আমরা এও 
দেখছি যে অনেক দুর্কত্রা অনেক সময় এসে গ্রামবানীদের বিষয় সম্পত্তি যাহা আছে সেগুলি 
বডপর এলাকা থেকে নিয়ে যায় । আমরা লক্ষ্য করেছি বডণীর পিকিউরিটির জন্য যখন বাজেটে 
অর্থ ধর] হয়েছিল তখন উপজাতি যুব সমিতির নেতার চিৎকার করে বলেছিল পুলিশের জন্য 
এতবড় বাজেট কেন তাদের উদ্োশ্ট গরুগুলি চোরে নিয়ে যাক। এখন ওনারা বলেছেন যে 
পুলিশ পাহারা দিচ্ছেন] । বডারে উপযুক্ত সিকিউরিটি নেই কারণ এখন ত নিজেদের উপরে 
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এসেছে । কিন্ত এই হাউসে আগেই উঠেছিল যে বডণর সিনিউটিটি আরো বেশী কর প্রয়োজন 
তখন উনার] প্রতিবাদ করেছিলোন ৷ যা হউক আজকে আমদেরকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর 


চাঁপ স্থষ্টি করতে হবে যাতে বশর সেকুরিটি বাড়ান হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি । 
শ্ীথগেন দাল £_মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার 


সীমান্তে গরু চুরি এবং ডাকাতি সম্পর্কে এখানে যে আলোচনার জন্য প্রস্তাব এনেছেন তা 
অতি গুরুত্বপ,্। তবে আমি বিরোধী দলের সবস্যদের একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই 
যে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা যেউ্ট করতে পারছেন তা তারা জনসাধারণকে 
জানিয়ে দিচ্ছেন এবৎ য1 তাদের ক্ষমতার বাইরে তাও তীর] জনসাধারণকে জানাচ্ছেন । এবং 
জনগণের সমর্থন এবং সহযোগিতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাঁপ স্থষ্টি করেছেন। ত্তিপু- 
রার চারিদিকে প্রান ৯০* মাইল বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় 
সরকারের । বর্তমানে ত্রিপুরার সীমান্তে যে পরিমাণ বিঃ এস, এফ বাহিনী পাহাডায় নিযুক্ত 
আছেন তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আরে যাতে 
বি, এস এফ নিযুক্ত করার জন্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন | কেন্দ্রীয় 
সরকার ত্রিপুরার প্রয়োজনীয় সংখ্যক বি, এপ, এক দিচ্ছেন না। আমরা আশ] করব ত্রিপুরায় 
বর্তমানে যে সীমান্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধানে ধামফ্রট সরকারের সঙ্গে ত্রিপুরার 
জনসাধারণকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিপ আপার জন্য আহবান করছি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা 
বিরোধী গ্রোপের মাননীয় সদস্যদেরও বামফ্রট সরকারের সঙ্গে সহযোগীতার জন্য আহ্বান 


জানাচ্ছি। 
মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সীমান্ত এলাকায় যে গরু চুরি এবং ডাকাতি হচ্ছে তা 


শুধু বাংলাদেশী দুবৃত্তরাই যে করছে তা শষ আমাদের (দেশীয় দুবৃত্তরাই যে করছে তা নয় 
আমাদের দেশীয় দুবৃত্তরাও এদের সঙ্গে যোগসাঁজসে কাজ করছে এবিষয়ে অমি আমাদের 
বিরোধী গ্রোপের মাননীয় সদস'দের সঙ্গে একমত | কারণ মাননীয় বিরোধী গ্রোপের সদস্য 
শ্রীনগেন্্র জমাতিয়া উহা ভালভাবেই জানেন এবং এটা কিছুদিন আগে পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল যে, এখানকার যেসব দুবৃন্ত বাংলাদেশী দুবুত্তদের সঙ্গে গরু পাচার করছে তাদের 
মধ্যে একজন হলেন উপজাতি যুব সমিতির একজন গীও প্রধান যিনি গরু চুরির দায়ে পুলিশ 
কর্তৃক ধৃত হন এবং বর্তমীনে জেল হাজতে আছেন । এটা পত্রিকায়ও বের হয়েছিল এবং এটা 
বিরোধী দলের সদশ্যর] ভালভাবেই জানেন । 

দ্বিতীয়তঃ আমি আরেকটি জিনিসের প্রতি এই হাউসের দৃষ্টি আকষণ করতে চাই। নিত্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমাদের বাহির থেকে আনতে হয়। এবং এটা গত পরশু দিন এই হাউ- 
সেও আলোচনা হয়েছে । মাঁপনার] জানেন যে, আমাদের ত্রিপুরা! রাজ্যে ভাল যোগা- 
যোগ ব্যবস্থা নেই তাছাড়া রেল ওয়াগনও প্রয়োজন অনুসারে পাওয়া যায়না। ফলে 
আমণদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঠিকভাবে এখানে আসছে ন1। এই অবস্থায় রাজ্যে যে 
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আছে তার মধ্যে যেমন চিনি* এই চিনি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার: 
কর্তৃক ডি-কণ্ট্োল হয়ে গেছে তাই উহার বিলি-বটন নিয়ন্ত্রণ কর] যাচ্ছেনা । কিন্তু উহাকে 
একমাত্র এসেনসিষাল ক্মডিটিস এ্যাক্ট একর ছারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । এই চিনি বর্তমানে 
খোল বাজারে প্রতি কিলো ৪. টাকা থেকে ৪'৫* টাক! হারে বিক্রি হচ্ছে। 
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মাননীয় ডেপুটি স্পীকার শ্যার, আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে যে এই চিনি সীমান্ত 
পয়ে বাংলাদেশে পাচার হয়ে যায়। গত ১৬ই তারিখ আমি বিশালগড়ে গিয়েছিলাম । 
সেখানে প্রায় ১০০/১৫* লোকের প্রশ্বের সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছিল । তার! আমাকে 
বললেন গত দিনই নাকি বিশালগড় থেকে অনেক চিনি বাংলাদেশে পাচার হয়ে গেছে। 
এবং আজও পাচার হবে । যে সব দোকান থেকে চিনি পাঙার হয়ে যায় আবি তাদের নাম- 
এই হাউসের সামনে রাখছি-_বিশাঁল গড়ের শ্রীছুর্গা ভাগার, কেঃ অঃ_সম্তোষ সাহা । 
নারায়ণ সাহ1, বিশালগড়, নারায়ণ বণিক, বিশালগড় । চিনি পাচারের সময় কাষ্টমকে বল 
হলে এই যে চিনি পাচার হচ্ছে ৬] বন্ধ করার জন্য আপনার ব্যবস্থা করুন । এমন কি 
আমার সঙ্গে কাষ্টমস এর একজন ইন্সপেক্টার এর দেখা হলে তিনি আমার পরিষ্কার বললেন 
যে, চিনির পাচার বন্ধ করা তাদের ক্ষমতার বাইরে । চিনি পাচার বন্ধ করতে যে কিধরণের 
অন্থ্বিধার সৃষ্টি হয়েছে তা আমি হাউসের সামনে তুলে ধরছি এবং এ অস্থৃবিধা কিভাবে দ,র 
করা যায় তা নিয়ে আমি একটু আলোচন1 করব। কাষ্টম্‌ এর লোকের] বন্ধালেন, যেহেতু চিনি 
ভি-কণ্টে,ল হয়ে গেছে সেহেতু চিনি ধরার মত ক্ষমতা তাদের নেই। কিন্তু যখন লাইসেন্স 
দেওয়া! ফুভ ডিপাট'মেন্ট থেকে সে লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন 
কোয়ানটাম ইন্থ্য বা মেনশন করা খাকে নাঁ। যার ফলে আজকে যে লাইসেন্ন একজন 
দৌকানদারকে ইস্থ্য হলে। মজুতদররা সেই লাইসেন্স্‌ দিয়ে একই দিনে হয়তো] ছুই তিনবার 
পযন্ত চিনি ড্র করে নিয়ে যায় এবং এই চিনিটাই বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাঁয়। 
শ্যার,ঠিক এমনি করে নরসিংগভ দিয়েও চিনি বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে । কিন্তু এসব ব্যাপারে 
কাম সংকে চুপ করে থাকতে হয়। কারণ তারা মামলা] করলে তাদের বিরুদ্ধেও মামলা হয়। 
এরকম অনেক ইন্ষ্্যান্প আছে। মন্তুতদার রা রেশনের দোকান থেকে চিনি কিনে বর্ডার 
এলাকায় তাদের কতকগুলি দোকান আছে সেখানে তারা চিনি পাঠিয়ে দেয়। (সেই চিনিই 
বাংলাদেশে পাচার হয়ে যায়। মন্জুতদারর] এই বর্ডার এলাকার দৌোকানগুলোর নামেই চিনি 
ড্রকরে থাকে । তারজন্য কা্ইমস. বা পুলিশ কোন বাধা দিতে পারেন না। তারা বীধা 
দিলেই ওরা বলে যে তাদের লাইসেম্দ আছে। স্বাভাবিক কারণেই এখানে একটা অস্থবিধা 
দেখ] দিয়েছে । স্থতরাং আমার একটা সুনিপিষ্ট প্রস্তাব বর্ডার এলাকাতে যে সমস্ত দোকান 
আছে সে দোকানগুলোর ডেইলি কন্জাম্পশন কত এবং সেই অনুসারে মজ্ুতদশাররা কত চিনি 
বিক্রি করে এবং তাদের ডেইলি কন্জাম্পশান কত ইত্যাদি বের করে নিতে হবে। বিশালগডের 
ষে চারটি দোকানের কথা বললাম তাদের ডেইলি কন্জাম্পশন এবং ডেইলি বিক্রি কত তার 
একট! হিসাব নিয়ে নিতে হবে। তাদের কন্জীম্পশন এবং বিক্রির পরিমাণ বের করে 
এসেনসিয়াল কনডিটিস. আইন প্রয়োগ করে বর্ডার এলাকায় চিনি এবং অন্যান্য নিত্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব)াদি সরবরাহ করলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বাংলাদেশে আর পাচার 
হওয়ার সম্ভাবন] থাকবে না। 

মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছুদিন আগে বিশালগড় এর দ্ৃজ্জয়নগরের উপর দিয়ে যখন 
রাতের অন্ধকারে চিনি পাচার হচ্ছিল তখন কাষ্মস. এর একটা গাড়ী উহাদের অঙ্নুসরন 
করতে থাকে । কিন্ধ পাচারকারীরা ষ্টাকম স. এর গাড়ীর 'সশগুখে এ্রবটি ঠেল! গাতী ফেলে 
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দিয়ে উল্টো কাষ্টমস, এর গাড়ী ঠেল। গাড়ীটি ধাঞ্ষ দিয়ে ফেলে দিয়েছে বলে চার্জ করতে 
থাকে । এবং কাষ্ঠটমস এর লোকেদের গালি গালাজ দিতে থাকে । স্যার, এই সকল 
কালোবাজারীর। যখন ব্ল্যাক করে তখন তাদের কিছু দালাল আশে পাশে থাকে । কোন 
বিবাদের সম্ভাবনা থাকলে তারা ব্লেকারসদের সাহায্য করে । এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। 
দ্বিতীয়ত কালই খবর পেলাম যে, ছুজয়নগর পেরিয়ে একটা গাম, সে গ্রাম থেকে মাকি 
রাতের অন্ধকারে হরিরলুটের বাতাসার মত চিনির বস্তা এপার থেকে ওপারে ছুড়ে দেওয়া 
হয়। এভাবে শত শতব্যাগ চিনি বাংলা(দশে পাচার হয়ে যায়। ঘদি এসেনসিয়াল 
কমভিটিস এ্যাক্ট প্রয়োগ করে বর্ডার এলীকায় কন্জাম্পশন অস্্যায়ী চিনি বা অন্যান্য নিত্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ কর] হয় তবে এই পাচার বন্ধ হতে পারে । এব্যাপারে আমি 
বিশেষকরে খাছ্য দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ণ করছি । আর আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে আমি 
আবার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই হাউসের পক্ষ থেকে আবেদন করছি যে বর্ডার এলাকায় 
শীস্তি-শুংখল। বজায় রাখার জন্য এবং এই সমস্ত গরু চুরি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
বাংলাদেশে পাচার বন্ধের জন্য বর্ডার এলাকায় আমাদের আরো শক্তি বুদ্ধি করার জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকার আরে বি, এস, এফ» নিয়োগ করে ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ডারকে আরো শক্তি- 
শালী করুন। এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পীকার :₹_সভ"র পরবর্তী! কাব্যস্থচী হচ্ছে__সট' ডিসকাশ অনগ্যা মেটারস, 
অব আর্জেণ্ট পাবলিক ইন্টেম্স। আম এখন মাননীয় সদস্য শ্রীথগেন-দাস মহোদয়কে তার 
প্রস্তাব সভায় উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি । প্রস্তাবটি হচ্ছে__্ত্রিপুরায কেন্ত্রীয় আরে যে 
সকল সরকারী এবং পার্ক আগ্ডারটেকিংস সংস্থা এুয়েছে সেখানে কমি নিয়োগের সময় 
রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা ক্রমে রাজ্য সরকারের কমি নিয়োগনীতি অন্গসরন করে কায 
নিয়োগ ন। করা সম্পর্কে” | 


আমি এখন াননীয় সদসা শ্রীথগেন দাস মহোদয়কে অহ্ুরোধ করছি তিনি যেন তার 
প্রপ্তাবচির উপর আলোচনা আরম করেন। 


শ্রীথগেন দাস ₹__মাননীয় ডেপুটা স্পীকার, সার, আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে 
“ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় স্করে যে সকল সরকারী এবং পাবলিক আগারটেকিংন্‌ সংস্থা রয়েছে 
সেখানে কষ্সি নিয়োগের সময় রাজা সরকারের সাথে আলোচনাক্রমে রাজ্য সরকারের কন্সি 
নিয়োগনীতি অহ্থসরণ করে কমি নিয়োগ না করা সম্পর্কে |” এবং এই সমস্ত সংস্থাগুলির 
যে সমস্ত কমি নিয়োগ করা হয় এই ব্ণাপারে রাজ্য সরকারের সাথে তাদের নিয়োগ নীতি 
সম্পর্কে আমাদের সংগে যদি অশলোচন। করে একটা সুষ্ঠ, পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে আমাদের 
এই পিছিয়ে পড়! ত্রিপুরা রাজোর যে বেকার সমস্যা তার আংশিক সমাধান হবে বলে আমি 
মনে করি । কিন্ত এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই যে, ত্রিপুরীতে যে বেকার সমস্যা আছে 
এট] কোন বিচ্ছিম্ন ঘটন1 নয়। এট আমি বলতে চাই ষে বামস্রট সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস 
করে এবং গণতন্ত্রকে সর্বস্তরে সদ করতে চায়। এবং এটাও আমি পরিক্কার এই হাউসের 
সামনে বলতে চাই ষে, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বা বামফ্রণ্ট সরকার প্রাদেশিকতায় বিশ্বাস 
করে না এবং তার] সাপ্প্রদায়িকতায়ও বিশ্বাস করে না। কিন্তু ত্রিপুরায় একটা বিশেষ 
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পরিস্থিতির জন্য আমি এই আলোচন1 করছি । এবং এই ক্রমবদ্ধমাঁন বেকার সমস্যার সমাধান 
কল্পে আমর! এটা জানি যে বেকার বৃদ্ধি পাচ্ছে__এটা শুধু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, শুধু 
ভারতবর্ষেই নয় যে সমস্ত রাষ্ট্রে ধনজাস্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্টিত আছে যেখানে শোষণের উপর 
ভিত্তি করে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্টিত সেখানে স্বীভীবিক কারণেই বেকার সমস্যা দেখা দেবে । 
কারণ শোষণই যেখানে মুল হাতিয়ার এবং শোষণকে ভিত্তি করে তাদের শাসন ব্যবস্থা 
কায়েম করেছেন স্থতরাং সেই সব রাষ্ট্রে, বেকার সমস্যা থাকবেই । এই প্রসক্কে পাশাপাশি 
আর একটা রাষ্েঁ, দেখা যাচ্ছে যে সেখানে বেকার নেই। এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, অন্ধ, 
আতুর-__অর্থাৎ যারা শারীরিক দিক থেকে অক্ষম এই রকম লোকদের চাঁকরী দেওয়ার ক্ষেত্রে 
তাদের সংবিধানে প্রয়োজনীয় প্রভিশীন রাখা হয়েছে । কিন্তৃধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এইরকম কোন 
প্রভিশান নেই। যার ফলে আমরা দেখি পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক পয়লা নগ্ধর দেশ হল আমেরিক1। 
সেখানে এক কোটির উপর বেকার । বুটেনে ১৪.৪৫ লক্ষ, জাপানে ১৯১৬০ লক্ষ, স্পেনে ১০.১৪ 
হাজার বেকার আছে। এবং অন্যান্য-_লাটিন আমেরিকায় ১০ লক্ষের উপর বেকার আছে। 
(ভয়েস--পয়েণ্ট অব অর্ডার ) 

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া £__মাননীয় ডেপুটা স্পীকার. স্যার, উনি 
যে প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখার কথ সেই প্রসঙ্গে বক্তব্য না রেখে উনি আমেরিকা, বৃটেন নিয়ে 
আলোচন1 করছেন । 

মিঃ ডেঃ স্পীকার--মাননীয় সদস্য, উশি বেকার সমস্যার উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে 
তুলন1 করতে গিয়ে, এসব দেশের নাম উল্লেখ করছেন । 

উখগেন দাস-_মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে বেকার সমস্যার আংশিক 
সমাধান প্রসংগে আমি এই অঁলোচন1 করছি । কিন্তু কোন কোন মাকিন এজেন্টর] তাতে 
রাগান্বিত হতে পারেন তাতে আমার কোন কিছু বলার নেই (ইন্টারাপশান ) আমাদের 
সীমিত ক্ষমত] দিয়ে এটা সম্ভব নয় আমি এই কথা, আগেও বলেছিলাম । স্তঙরাং ৩০ বছরের 
কংগ্রেসী শাসনে হাজার হাজার বেকার ত্রিপুরা রাজ্যে স্থষ্টি করা হয়েছে। এই আমাদের 
সীমিত ক্ষমতা দিয়ে সমাধান সম্ভব নয়। সেটা সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া সম্ভব 
নয়। সেটা বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যর] হয়ত শ্বীকীর করবেন না৷ এ কংগ্রেসী রাজত্বে 
৫৭ সালে ত্রিপুরায় বেকার ছিল মাত্র ১,৭৫০ জন আর আজকে সেই বেকারের সংখ্যা 
দাড়িয়েছে ৬৮ হাজারের উপর । এবং এই বেকার সমস্যার সমাধান করার জন্য আমার 
পাটির পক্ষ থেকে আমার বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা রাজ্য দীর্ঘদিন আন্দোলন 
কর] হয়েছে এবং তার জন্য ১২-১৩ বছরের ছেলেদের তাজা প্রাণ দিতে হয়েছে এঁ শচীন 
সিংহের রাজত্বে। এঁকামান চৌমুহনীতে তিন তিনটি তাজা প্রাণ দিতে হয়েছে । কি 
ছুঃখের বিষয় আমাদের বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যেরা এই প্রসংগে একটি কথাও বলেন 
নাই। আমি শুধু এই কথাটা হাউসকে বুঝাবার জন; এই প্রসংগে একটু আলোচন] কর- 
ছিলাম । মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এই সমস্যার সমাধান আমাদের এই সীমিত 
ক্ষমতার মধ্যে সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের এই ব্রিপুর] রাখে যে শতকরা সাড়ে বিরাশি জন 
দারিজ্কা সীমার নিচে--তার উপর আছে দুই লক্ষের ্টপর লোক যারা মাঠের কাজ তাদের বছরে 
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প্রায় ৯» মাস বেকার থাকতে হয়। এছ1ড। |মারও বেকার আছে--শিক্ষিত বেকার এবং অধ' 
শিক্ষিত বেকার । আজকে আমাদের সামনে যে কতগুলি সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলি হল 
এই যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্ন ত্রিপুরায় কোন বড আকারের শিল্প গড়ে উঠে নাই । এৰং 
রাজ্য সরকারের হাতে যেক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা ধিয়ে কংগ্রেস আমলে কোন সু নিষ্ণোগ 
নীতি না থাকায়_থুষ দিয়ে তাদের চাকরী পেতে হত। আমরা দেখেছি এই বামফ্রন্ট 
সরকার ক্ষমতা আসার পর দেখলাম যে ,৫২ সালে পাশ করেছে *€৩ সালে ৫৪ সালে পাশ 
করেছে-_-তার] বিয়ে থা করেছে তাদের ছেলে মেয়ে হয়েছে ওদের চাকরী হয় নাই। আমর 
ক্ষমতায় আসার পর তাদের চাকরী দেওয়া হল। তারা চাকরী পেয়ে বিশ্বাস করতে পারেনি 
তারা কেদে ফেলেছে ; কাজেই এই বিরাট সমস্যার সমাধান আমাদের রাজা সরকারের সীযিত 
ক্ষমতা দিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয়। এবং এই ব্যাপারে আমাদের সরকার সচেতন এবং 
আমরাও সচেতন । তাই এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-__. 
কেন্দ্রীয় সরকারের আগার টেকিংস এখানে আছে--অতীতে আমাদের পাটি'র পক্ষ থেকে 
তাদের ১৭২-৭৩ সালে ও, এন, জি, সি'র মেনেজারের সংগে দেখা করা হয়েছে_-আমি আবার 
বলছি যে আমরা প্রাদেশিকতায় বিশ্বাস করি না আমরা সাংপ্রদাযিকশাঁয় বিশ্বাপ করি না। 
কিন্ত আপনাদের কাছে আমাদের যে বক্তবা সেটা আমরা পরিষার রাখতে চাই এবং আপনা- 
দের যে বক্তব্য সেটাও আমরা শুনতে চা । আমরা তথন বলছিলাম যে গ,এন)জি,সি তে 
ষে সমস্ত কমী আপনারা নিযোগ করছেন সেখানে হাহ ট]াকনিকেঙ্ী কোয়ালিফায়েড লোক 
যদি আমাদের ত্রিপুরাতে না পাওয়া যায় তাহলে আপনারা বাইরে থেকে নিয়োগ করতে 
পারেন। 

এছাড়। আদার-ওয়াইজ টেকনিক্যাল লোক ধদি প্রয়োজন হয় ত্রিপুরা রাজোর মধ্যে 
দি সেটা না পাওয়া যায়, তাহলে আপনারা সেটা নিতে পারেন। এছাড়া ত্রিপুরার ঘে 
অবস্থা, ত্রিপুরার যে আথিক অবস্থা এবং ত্রিপুরার যোগাযোগের অবস্থা, সেদিক থেকে 
ত্রিপুরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক পিছনে পড়ে আছে, সেক্ষেত্রে এখানকার 
যে বেকার, যে একটা বিরাট বেকার বাহিনী স্ষ্টি হয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আপ- 
নাদের কাছে আবেদন রাখছি যে নন-টেকনিক্যাল অথবা বেশী কোয়ালিফিকেশানের 
যেখানে প্রয়োজন নাই, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজের ছেলেদের অগ্রাধিকরের 
ভিত্তিতে নিয়োগ করুন| ত্রিপুরাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনেকগুলি সংস্থা আছে, যেমন-_ 
এ জি, অফিস আছে, লাইফ ইন্স্থরেন্স আছে, সেন্সাস আছে, আরও এই রকম অনেক 
ছোট বড় সরকারী ব1] আধা স্রকারী অনেকগুলি কেন্দ্রীয় সংস্থা অছে, তাদের কাছে 
আমরা আবেদন রাখছি এবং তার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও আবেদন 
রাখছি যে আপনার] আপনাদের বিভিন্ন সংস্থানে ত্রিপুরা রাজ্যের বিশেষ পরিস্থিতির কথা 
মনে রেখে আপনাদের প্রয়োজনে ব্রিপুরাতে যেসব কর্ম পাওয়া যায় কম কোমালি- 
ফাইড অথবা নন-টেকনিক্যাল কমি নিয়োগের ক্ষেত্রে আপনার আমাদের রাজা 
সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। কারণ রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে একটা হুষ্ঠ নিক্ষোগ 
নীতি গ্রহণ করেছেন) সেই নীতি অঙ্কযায়ী রাজা সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচন। করে 
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ত্রিপুরাতে যে সব বেকার যুবক আছে তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিন। আর 
এই কারণে আমার এই আলোচন1টা আমি এই হাউসের সামনে রাখছি এবং আশা করছি 
যে কেন্দ্রীয় সরকার তার বিভিন্ন সংস্থাগুলির মধ্যে ব্রিপুরাতে যে সমস্ত কমি পাওয়া যায় 
তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে নিয়োগ করবেন । এই বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে 
শেষ করছি। 


শ্রীকেশব মজজুমদীর £- মাননীয় ডেপুটি স্পীকায় স্যার, মাননীয় সদস্য খগেন দাস 
এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে সমল্য কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস বা সংস্থা আছে, সেগুলিতে 
কাম নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্যের ছেলেদের যাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তার 
আবেদন রেখে যে আলোচনার স্থত্রপাত করেছেন, আমি সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ 
করে এই কথাই বলতে চাই যে ত্র্িপুরাম্ব যে বেকার সমস্যা, বেকার সমস) ভারতবর্ষের 
অন্যান্য জায়গাতেও রয়েছে, কিন্তু ভারতবযের অনান্য জায়গার সংগে ত্রিপুরা রাজের 
বেকার সমস]ার একটা মুলগত পাথক্য রয়েছে । এখানে কর্ম সংস্থানের স্থযোগ বলতে যা 
বুঝায়, সেট] হচ্ে সরকারী অফিস এবং স্কুলগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ । এর কারণ হচ্ছে ত্রিপুরাতে 
আজ পর্)স্ত কোন রকমের শিল্প গড়ে উঠেনি, যোগাযোগ ব্যবস্থার যে হু পরিকল্পনা সেটাও 
এতদনি ছিল না। ফলে এই রাজ্যের ছেলেদের সরকারী অফিস এবং স্কুলগুলি ভিন্ন 
অন্য কোখায়ও কর্মসংস্থানের কোন স্থবযোগ নেই । তাছাড়া আমাদের ভ্রিপুরা হচ্ছে একটি 
কষি নির্ভর রাজ্য, ত্রিপুরাতে বেকার সংখা বাঙার সংগে সংগে কৃষির উপরও একট প্রচণ্ড 
চাপ এসে পডেছে এবং কৃষির সমন্যাও ত্রিপুর্াতে একটা ব্যাপক সমস্যা, যার ফলে জন- 
ভীবনে এই বেকার সমস্যাও একটা ধাকা দিয়েছে এবং ত্রিপুরার অথনৈতিক অবস্থাও 
ভেঙ্গে পডার মুখে । স্থুতর*ং এই পটভূমিতে যে অ1লোচন1ট] এখানে উঠেছে, এটা অত্যন্ত 
স্রময় উপযোগী এবৎ যুক্তিযুক্ত । সার, একথা স্থবিদিত যে বেকার সমস্যাটা হঠাৎ করে 
ত্রিপুরাতে গজিয়ে উঠেনি, এর সংগে নিশ্চয় মুল কোথাও আংছ। কারণ গত ৩০ বছর ধর 
দেশের মধো যে ধরণের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে আসছে, সেই জহরললের আখল 
থেকে এই বেকার সমস্য। ক্রমে ক্রমে বেড়ে চলেছে, তার কন] ইন্দিরা গান্ধীর অণমলেও 
বেকাঁধের সংখ্য। বেডেছে, তারপর যে জনতা সরকার এসেছে, সেই সরকারের প্রধান মী 
মোরারজী ভাই বলেছিলেন যে, ১০ বছরের মধ্যে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে 
যাবে। কিন্তু ছু বছর যেতে না যেতেই আমর] দেখছি যে মোরারজশ ভাই নিজেই বেকার 
হয়ে গেলেন। তাই এই যে পরিস্থিতি তার কারো ইচ্ছ] বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে 
ন1। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানে| না যায়, নতুন একটা 
ঘ])বস্থা সারা ভারতের মধ্যে গড়ে তোলা না যায়, ততক্ষণ পধ্যন্ত এই সমস্যার সমাধান হতে 
পারে না। তবে যদি কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে বা চিন্তা ভাবন। থাকে, তাহলে এই ব্যবস্থার 
মধ্যে থেকেও এই সমস্যার কিছুটা পরিমাণে স্থরাহা করা যেতে পারে । সে দিক দিয়ে আজকে 
যে আলোচনাটা এখানে, উঠেছে, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যেখানে রেল লাইন নাই, শিল্প কারখানা 
নাই এবং সরকারী এবং বে-সরকারী ভাবে ধখন কোন শিল্পা এখানে গড়ে উঠেনি, তখন এই 
বেকারের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলবে । ছোট এই ত্রিপুরা রাজ্যের ১৫ লক্ষ লোকের 
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মধ্যে এই পর্যাস্ত ৬৫ হাজার বেকার নাম লিখিয়েছে। কাজেই এই রকম একটা অবস্থার কথা 
চিন্তা করা তো দূরের কথা, কল্পনাও করা নানী! ত্রিপুরাতে বেকার সমস্যার ফলে ষে 
অবস্থাটা! সৃষ্টি হয়েছে, তা ভারতের অন]ান্য জায়গার তুলনায় অত্যন্ত ভয়াবহ বলা যায়৷ 
অবশ্য বামফ্ণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, তার সীমিত ক্ষমতার যধ্য থেকেও এই বেকার 
সমস]ার সমাধান করার দিক থেকে অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন এবং এই অগ্রসর হতে যাওয়ার 
পথে সমস্যার যে স্থনিপিষ্ একটা লক্ষ্য রেখেছেন এবং বেকার সমসার দিকেও তাদের যথেষ্ট 
দৃষ্টি রয়েছে । সে দিক থেকে আমর] দেখেছি যে গত ৩০ বছরে বেকারদের জন্য আগেকার 
সরকারগুলি তেমন কিছুই করেন নি। কিন্ধু বামফ্রণ সরকারে এসে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের 
চাকুরী দেওয়ার জন্য প্রায় ১৪ হাজারের বেশী পদের স্বষ্টি করেছেন। এই যে পদগুলি স্থষ্ট্ি করা 
হল, তাতে কিন্তু তাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, সেই সমস্যার সমাধান না হয়ে আরও 
দিনের পর দিন বেডেই চলেছে। সরকারী অফিস বাক্কলের মধ্যে কত লোক নিয়োগ করা 
যাক্ব, তারও তো একটা লীম। আছে। কাজেই এভাবে যদ্দি চলে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে 
ত্রিপুরার বেকার সমসা! আগে যেখানে ছিল, এখনও সেখানে গিয়ে দাঙাবে। আমরা জানি 
যে ১৫।১১ বছর আগে যারা ক্কপ ফাইন্যাল পরীক্ষা ৰা অন্যান্য পরীক্ষায় পাশ করেছে, তারা 
এখনও অনেকেই বেকার জীবন কাটাচ্ছে, তবু একটা আশার কথা যে সমস্ত ছেলের! যার] সারা 
জীৰঝন বেকার হয়ে কাটাবার কথ তাদের কোন চাকুরী পাওয়ার কথা নয, তারাও আজকে 
চাকুরী পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে । কারণ বামফ্রন্ট সরকার চাকুরীর জনা যে সময় সীমা নেঁধে 
দিষেছে সেটাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন । জেনারেলদের জন্য ৩৫ বছর আর যারা পিডিউল্ড কা 
বা সিডিউল্ড ট্রাইবস তাদের জন্য ৪* বছর। আগে কিন্তু এই সময় সীম! ছিল ২৫ বছর। 
শা সত্বেও আজকে আমর লক্ষ/ করছি ষেবেকারের সংখ্যা বেডে চলেছে এবং বৰর্ধমানে 
ত্রিপুরা বেকারের সংখ্যা দীডিয়েছে প্রার ৬৮ হাজারের মত। 


বাষফুট সরকার ক্ষবতাণ আপাত পরও ১৬১৭ হাজার লেককে চাকুরী দিয়েছে । এত 
চাকুরী দেওয়ার পর ৬৮ হাজার বেকার রয়ে গেছে । এইযে এত বেকার এটা এমনিতে 
আমে নি। বাইরে থেকে যারা আসছে তাদের চাপেই এটা বাড়ছে স্থতরাং এই ক্ষেত্রে 
সমান সুযোগ যদি নাথাতক, কাজের পরিধি ঘি না বাড়ানো যায়, তাহলে ভ্রিপুরার 
বেকারদের ভবিষ্যত থাকবে না। সেই জন্য এখানে যে আলোচন। উঠেছে যে ত্রিপুর1 রাজ্যে 
কেন্দ্রীয় সরকারের যে ২/৪ট1 দপ্তর আছে, সেখানে যদি ত্রিপুরার বেকারদের জন্য চাকুরী 
সুযোগ স্থষ্টি না করা হয়, তাহলে ত্রিপুরার বেকারদের ভবিষ্যত অন্ধকার। আজকে কেক্রীষ় 
সরকারের যে সব অফিস আছে, পাঝলিক আগ্ারটেকিংস, সেই সব সংস্থাগুলিতে লোক 
নেওয়ার জন্য ত্রিপুরার বাইরে একজামিনেশন নেওয় হয়, বাহির থেকে সিলেকশন করে 
এখানে পাঠিয়ে দেওয়] হয় | ত্রিপুরার ছেলের] হয়তো সব সময়ে খবরই পান ন।, কোন 
হণ্টারভিউ তার! ফেস করতে পারেন না। যোগ্যতা থাকা সত্বেও তারা কমপিটিটীভ 
পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের যে সব অফিস আছে, সংস্থা 
মাছে দেণানে জিপুরার ছেলেদেরকে চাকুরীর স্থযোগ দিতে হবে । এই কথা জ্বামর] বিশ্বাস 
করি ন।, প্রাদেশিকভার ধ্যান ধারণার মধ্যে আমরা নেই। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্য কেন্দ্রীয় 
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সরকারের যে সব দপ্তর রয়েছে, সংস্থা রয়েছে সেগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ম কাছগনের মধ্যে 
থেকে ত্রিপুরায় যাতে পরীক্ষা! ইপ্টীরভিউ নেওয়া হয় সেটার ব্যবস্থা যাতে কেন্দ্রীয় সরকার 
করেন এই আবেদন রাখছি । সংগে সংগে ত্রিপুরার ছেলেদের যর্দি কোয়ালিফিকেশন 
থাকে তাহলে ত্রিপুরার ছেলেদেরকে ষেন অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এখানে মাননীয় মদস্য 
শ্রীথগেন দাস যে আলোচন] উত্থাপন করেছেন, আশা করি এই হাউস ত্রিপুরার স্বার্থে সেটাকে 
গ্রহণ করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এক জরুরী দাবী পেশ করবেন। 


মিঃ ডিপুটী স্পীকার £-_-শ্অমরেন্দত্র শর্মা | 


শ্রীঅমরেক্ শর্মা £__মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য খগেন দাপষে 
আলোচনাটি এখানে এনেছেন যে ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় স্তরে যে সকল সরকারী এবং পাবলিক 
আগারটেকিৎস সংস্থা রয়েছে সেখানে কর্ম নিয়োগের সময় রাজ্য সরকারের সাথে 
আলোচনাক্রযে রাজা সরকারের কর্মী নিয়োগনীতি অনুসরণ করে তার জনাই এই 
আলোচনার অবতারণা করেছেন | আমরা এটা দেখছি যে প্রিপুরা বিভিন্ন দিক থেকে 
একটা সমসা! সংকুল ষ্র্যাট। ভারতবর্ধের সামগ্রিক সমস্যার সংগে এখানকার সমস]াকে 
বিবেচন1 করে দেখছি. বেকার সমসা] যেট। স্ষ্টি হয়েছে সেটা রটিশ যাওয়ার পর কংগ্রেস 
শাসন সারা ভারতবধে যে নীতি গ্রহণ করেছিল তার ফলেই এই বেকার সমস্যার কৃষ্টি হয়েছে । 
ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা অত্যান্ত সতা। ত্রিপুরা রাজ্যে যখন কংগ্রেস দল রাজা সরকার 
গঠন করেছিল তখন আমর] দেখলাম এই ত্রিপুরায় বেকারদেরকে চাকুরী দেওয়ার জন্য কোন 
হুট নীতি গ্রহণ করেন নি। যে অবস্থার মধ্যে সেখানে বেকার সমস্যার সমাধান হবার কথা 
নয়। বামফ্রণ্ট সরকার আসার -রে একটা উদ্বোগ নিয়েছেন । যদিও সীমিত ক্ষমতার 
মধ্যে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তবে বামফ্রট সরকার একটা নগতি গ্রহণ করেছেন 
সেই নীতির মধ্যে দিয়ে কিছু দিনেরমধ্যে কিছু বেকারদেরকে বিভিন্ন দগুরে যে সমস্ত থালি 
পোষ্ট ছিল সেই সমস্ত পোষ্ট প,.রণ করা হুয়েছে। এই ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে ত্রিপুরার 
শুধু রাজ্য সরকারেরই বিভিন্ন দপ্তর আছে তা নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসও রয়েছে এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বার! পরিচালিত নানা ধরণের সংস্থাগুলি এখানে রয়েছে । সেখানে কেন্দ্রীয় 
সরকার কোন নিয়োগনীতি গ্রহণ করেন নি। আমার মনে আছে কিছু ধিন আগে রেলওয়ে 
কিছু কমা নিয়োগের ব্যাপারে একটা! প্রশ্ন উঠেছিল যে ত্রিপুরায় যে সমস্ত বেকার আছেন 
তাদেরকে রেবওয়ে সাভিসে স্থযোগ দেওয়া যায় কি না, তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায় 
কিন। তখন বল1 হয়েছিল যে এট! সম্ভব নয়। কারণ বিভিম্ন রাজ্য থেকে বেকাররা৷ 
দরখাস্ত করতে পারে, কাজেই নিয়োগনশিতি অন্ুসারেই লোক নেওয়া হবে। এই রেলওয়ে 
সম্প্রসারণের ঝাপারে ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট রেলওয়ে সম্প্রপারণের কাজে শ্রবিক নিয়োগের 
প্রশ্নটা! যখন উঠে তথন ত্রিপুরার শ্রমিকদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় নি। ত্রিপুরার বেকার 
যার! রেভিপ্রিতৃক্ত নয় তাদের জন্য কাজের ন্থযোগ স্প্টি করতে হবে। কেন্ত্রীয় সরকারের 
যে সমস্ত দগ্তর আছে, সংস্থাগুলি আছে তাতে এমন বাবস্থা করতে হবে যাতে ত্রিপুরার 
বেকারর। সেই সুযোগটা গ্রহণ করতে পারে । মাননশয় সদস্য থগেন দাস এই জন্য এই 
আলোচনাটা এখানে উত্থাপন করেছেন। আমরা দেখছি শুধু রেলওয়ে নয় কেন্ত্রীয় সরকারের 
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বিভিন্ন সংস্থা যেমন পোষ্ট্েল ডিপার্টমেপ্ট, ও. এন, জি. মি, জুট কপেণরেশন অব ইত্ডিয়া, 
এগুলিতে ত্রিপুরার বেকারদের চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে। ধশ্মনগর-আগরতল। রাস্তায় যে 
জি. আর এর কাজ চলছে সেখানে স্থানীয় কমীদেরকে যখেচ্ছ ভাবে ছাটাই করা হয়। সেগানে 


একট উঞ্িনীয়ারের পোষ্ট ক্রিয়েট কবা হয়েছিল । 
পদ শ্থষ্টির পরে ঘখন কাজ করার কিছু ছিলনা প্রথম অবস্থায়, ভখন সরকারই ভাদের 


কাজ দ্বিয়েছিলেন । এরপরে দেখা গেল তাদের হাতে বিভিন্ন রাস্থাঘাট করার দায় দশফিত 
আসল | সেখানে যা হয়েছে তা এক ইতিহাস | কিন্ত 'এগানে দেখেছি স্থানীয় লোক 
নিয়োগ করার সময়েতেও তাদের খেয়াল খুশী মত চলতে থাকেন। ত্রিপুরার বামফ্রণ্ট 
সরকার শ্রমিকদের স্বার্থে একট্রা পজেটিভ মনোভাব সব সমযই গ্রহণ করে থাকেন, যা 
স্থথময় বাবুং শচীন বাবুর আমলে ছিল না। তারাবাচুক কিংবা মর,.ক সে বিষয়ে তাদের 
চিন্তা করা ৰা দেখার ছিল না। আমরা দেখলাম, বামফ্রণ্টের আমলে শ্রমিকদের সময 
সীমা এবং মজুরী বেণে দেওয়া হয়েছে । আগে শ্রমিকদের রন্ত তারা শাণ করত । 
সে অবস্থা থেকে কিছুটা মুক্তি দেবার জন্য এদের মজুবীর হার বেঁধে দেওয়া এবং অন্যান্য 
যাবতীয় ম্ুযোগ সুবিধা যা তাদের প্রাপ্য, যা তাদের পাওয়ার প্রযোজন €সই সেইগুলি 
আমিক্দের হাতে যাতে করে তুলে দেওয়া যায় তার জন্য বামফ্রন্ট চিন্থা করলেন। 
ত্রিপুরার বামফ্রট সরকার শ্রযজীধি মানুষের জন্য ঘষে ভাবে কাজ পরিচালনা করছেন, 
কেন্দ্রীয় সংস্থাগুশি কেন সেই সহাঙ্ছৃতি শিয়ে বামফ্ন্টের নী[িগুশি মেশে চলবেন না। 
আমগ] দেখেছি যে কেন্দ্রীয় যে সমস্ত সংস্থা এখানে মাছে, সেই সংস্থাগুলি মেনে চলবেন 
না। আমরা £দখেছি যে কেন্দ্রীর যে সংস্থা এগানে আচে, সেই সংস্থাগুলি চাকুরী দেবার 
ক্ষেত্রে রাজা সরকারের সঙ্গে মালাপ আলোচনা করার পধরকার১ মণে করেন না। তারা 
কন্দের নিষমের মত নিষোগ করে খাকেন। রাজ সরকার বয়সে? সীমা বাডিয়েছেন | 
সেই বলের সীমা বাঞানোতে ত্রিপুরার বেকারদের কাছে এক শুভ উদ্যোগ হিসাবে 
দেখা দিয়েছে । এই শুভ উদ্যোগ াজ ভারতের বিভিন্ন গাজোর বেকারদের কাছে এক 
দৃষ্টান্থ স্থল হিসাবে এসেছত। তারা এট। জানেন, কেন্দ্রীয় সরকার যদি এগিয়ে না আলেন 
তাহলে এই সমস্যা দর হবে না। আমরা যোরাগভী দেশাইফের মুখে শুনেছিলাম, ১০ 
বন্ধের মধ্যে ভারত থেকে বেকার দ্র করবেন। বিশ্ব ঠিশি দি আজ ক্ষমতায় থাকতেন, 
তাঙলে ১০ বছরে বেকারের সংখ্যা দ্বিগুণ ত্রিগুণ হঙ সমাধান হ৬ না । সে ক্ষেত্রে 
সমাাণের পথ খুঁজে নেবার কথা চিপ্তা করছেন বাবফ্রুট সরকার | বামফ্রণ সরকার এ 
বেকার যারা বেকারের চাপে পঞ্ক, ২য়ে আছেন '.পগ পক্ষ অর্শাপ থকে তাপ 
যাতে জেগে উঠে তার অন্য ম্বচেই হয়েছেন । কেন্দ্ী় সরকারের সংখ্যা যে সব সংস্থা 
আমাদের এখানে আছে, সে লব সংস্থাঘ গাজা সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রনয়ারন আছে, 
রাজা সরকারের চাপ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার ম্থার, 
আমর] ত্রিপুরার যেন এই সমস্ত কেন্দ্রীয় সংশ্বায় চাকুরীরত ষে সব কর্মচারী আছেন তারা 
যেন ত্রিপুরার বেকার ছেলেরাই থাকেন। এবং এঈ সপ সংস্থার যদিত্রিপুনা? লোক্যাল 
লোকদের নিঘ্বোগ কতা হম, তাহলেই বেক্কারতত্ সমাধান হতে পারে। আমি এই 
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আলাচনায় আশাকরি যে, রাজ্য সরকার চাপহ্থ্টির. দিকে এগিয়ে যাবেন। মশননীয় 
ডেপুউ স্পীকার স্যার, আমর! দেখেছি, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনাও 
করেছেন,কি করে বেকার সমপাযা। দর করা যায়, কি করে শিল্প উন্নয়ন করা য়ায়, কি 
করে রেল লাইনের সম্প্রনাতন কণাযাম। এই সব ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
আলোচনা হরেছে। ঘর্দিও কেন্দ্রীয় লাকার এশন পর্্যস্ত রাজোর দাবী এবং প্রয়ৌঞজনকে 
ন্বটিক ভাবে উণলদি করতে পারেন নি। এট] মামণা জেখেছি। আমরা এও দেখেছি, 
রাজা সবকার যেনিয়োগ নীতি গ্রহণ করেছেন এই লব সংস্থাগুলি সেই নিযোগ নীতি 
গ্রহণ করেন নি। এই সব সংস্থা গুলি যাতে রাজ পরক্কারের নিয়োগ নীতি গ্রহণ কনে 
এ দ্রাবী এখান থকে উঠেছে । এদাবী আমাদের খুব বেশী বড় একট] দাবী নমূ। এটা. 
সাবান দাবী । এই শাতি বদি গ্রথণ কান ঠাহলে বেকার যুবকদের সামনে আরে! 
বেশী শ্ুধোশ এন ধিতে পাঙেশ। এঠ বলেহ মামি আমার বক্তায শেষ করছ্ি। 

মিঃ ডেপুটি স্পীকার £-শ্রীপ্যতর চৌবুবী | 

শ্রীপমর চৌধুরী__মাননীষ সর, আলোচনা আগ বাড়াতে চাই না। পূরমন্্রী কিছু বলুন 
এ বিষয়ের উপর। 


ভ্ীবগ্যনাথ মলুমদীর £__মানশীখ ডেপুট স্পীকার স্যার, এখানে “য প্রসঙ্গে আলোচনা 
হচ্ছে, এ আলোচনা আজকে শ্রামীদের জীবনে? সঙ্গে অঙ্গীঙ্গিভাবে জডিত। ম্মামরা একটা 
জায়গায় আছি যেজায়গায আছি যেজায়গা ভারতের একপ্রান্থে এবং বলতে গেলে একটা 
কঠ্ডরের মাধ্যযে আমরা ভারতের অন্য অংশের সঙ্গে যুক্ত । ত্রিপুরা এমন একট] জায়গা থে, 
এই দীর্ঘ সমঘের মধ্য এখানে কোন শিল্প কাণপান। গডে উঠেনি যা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে 
কম বেশী জাখগায় আছে । এখানে শিক্প, ব৬ কারণান] গতে উঠার সম্ভাবন। হত ঘধি এখাঁনে 
রেলের ব্যবস্থা খাকছ। এই শিল্প ব্যবস্থা গডে উঠতে পাপ্পেনি মূলতঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার 
জন্য | স্বাধীনতার পর থেকে ত্রিপুণা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মান্বষ অনেক আন্দোলন 
করেছেন, পালামেণ্টে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে এবং বার বার বল হয়েছে, রেল 
না হলে শিল্প গড়ে ঈঠতে পারেনা দেই সঙ্গে সর্গে কন্ম দংস্থানের হুযোগও হ্াষ্টি হতে পারে না। 
অন্যান্য রাজোর মত এখানে কোন “বলরকাপী কর্ম সংস্থানের শ্বযোগ নেই । লে রাণডাও 
বন্ধ। আমাদের বামফন্ট সরকাবের যে সীমিত স্থযোগ, আজকে এই হাউসে এ প্রশ্ন 
উঠেছিল । মাখাদের রেভেশিউ মিনিস্টার তার জবাব পিমেছেন, আমাদের স্থযোগের মধে/ আমরা 
চেষ্টা করছি | কংগ্রেদী সরকার, কংগ্রেশী সমধথে প্রতি বছর ১/২ হাজার বেকারের কর্মনংস্থান 
করতেন । কিন্ত আমরা এই স্বল্প সময়ের মধ অনেক ঝুঁকি নিয়ে প্রচুর কর্মসংস্থান করেছি। 
কিন্ত তাতে কত কর্মসংস্থান হবে? যে পরিমাণ চাকুরী আমর] দিয়েছি তার চেয়ে অনেক 
বেশী বেড়ে গেছে লোকসং্যা, স্থৃলর সংখ্যা,.কলেজের সংখা! শিক্ষিতের সংখ্যা, অধ শিক্ষি- 
তের সংগা । এই সমস্যা আমদের কাছে অত্যন্ত জটিল সমস্যা। কাজেই ম্বভাবত:ই আমরা 
এট! মনে রাখতে পারি, কেন্দ্রীয় সরকার ফি দীর্ঘদিনের মধ্যে তাদের দাযিত্ব সঠিক ভাবে 
পালন করঙেন আমা? মনে মাছে ১৯৪৮ সনের ভুশখাঠ মাপে “কন্ত্রীর সরকার তঘোষণা কে 
ছিলেন ষে, ত্রিপুরাকে রেল যোগাযোগের মাধ্যমে ভারতের অন্যানায অংশের সঙ্গে যুক্ত করতে 
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হবে। কিন্তুদীর্থ ১০ বছর পর ৯৫৮ সালে আমরা যখন দেগলাম, ত্রিপুরায় রেল লাইনের 
মাধমে যোগাযোগ হল না, তখন আমরা সব দল মিলে বললাম আমাদের রেল লাইন দিতে 
ইবে। এই রেল লাইনের বাবস্থা না হলে, আমাদের এখান থেকে কোন কাঁচামাল পাঠাতে 
পারব না। কোন জিনিল আনতে পার ন। কারণ এ সবের সঙ্গে পরিবহণের গ্রশ্থ আছে, দরের 
প্রশ্ন আছে। তার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প কারখান1 গড়ে উঠার ষে সম্ভাবনা মাছে, সে সম্ভাবনাগুপি সীলড 
থেকে যাবে যর্দি রেল সম্প্রসারণ হয়। সেজনা আমরা সারা ত্রিপুরায় আন্দোলন শুরু করলাম 
এবং আমাদের আন্দোলন এন পধায়েঈ গেল, যারজন) ভারতও সওকার. সাপ্লিষেন্টারী বাঁজেট 
করে ত্রিপুরায় রেল স্প্রসারণের জন্য সাভে'র টাকা মঞ্জুর করলেন । কিন্তু তারপর আর অগ্র- 
গতি হখনি | ভারত সরকার যেখানে কলকারখান] আছে সেখানেই রেল সং্প্রসারণের জন্য 
উদ্যোগী হন। এহ যে দৃষ্টি৬ক্গী, সেই দৃষ্টিভঙ্গীর যদি পরিবন্তন না হয়, তাহলে ত্রিপুরা বর্তনানে 
যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় থাকবে । কিন্তু আমাদের সামনে এই প্রশ্বটা অত্যন্ত জর'দী 
ভাবে জনজীবনের সমস্যার সঙ্গে জড়িত। কিন্ত আমরা বার বার উত্থাপন করা সত্বেও কেন্দ্রীয় 
সরকার আমাদের এই সমসার দিকে দষ্টি দিচ্ছেন না। আতকে ত্রিপুরাতে কেন্দ্রীয় সরকারের 
যে সমস্ত সংস্থা আছে, যে সমস্ত পাবলিক আগ্ারটেকিংস আছে, সেগুলিতে ত্রিপুপ্ার বেকার- 
দের কনসংস্থটনের আরও বেশী করে স্থবযোগ দিতে হবে । আমাদের শ্লোগান এহট। নয় যে 
_সান অবদি সয়েল আমরাই শুধু চাকরী পাব, অন্যরা কেউ পাবে না। আমাদের বক্তব্য 
হচ্ছে, ত্রিপুরায় অন) কোন ক্কোপ নেই স্থৃশপ্নাৎ প্রাধ়রিটি £বসিসে এই সষন্ভ সংস্থা সং 
ত্রিপুরীর বেকারদের কে বেশী স্থযোগ দিতে হবে । মাননীয় “ডপুট স্পীকার সার, আমি 
আশা] করব ভারত সরকার আম1দর এ হাউসের সেন্টিমেন্টকে যথাযোগা মঘাদ] দিখেন এবং 
এই সম্পরকে খখাখোগ বাবস্থা গ্রহণ করবেন । এঠ ঝলেই আমি আমার বক্তথা শেষ করছি। 
মি: ডেপুটি স্পীকার £-নগেন্্র জযাতিখা | 


আনগেত্র জাতিয় £-_মান গীনাং ডেপুট স্পীকার স্টার__টিনি অরণি অমান গীনাং 
খগেন দাস যেকক তিছামানি আখন তী* আঙ কিছ] ছান। নাও । আংঅরনি অ 
সরকারনি থে আদংরক কক ছামানি আখন কিছা চাজাকয়৷ অংযানি। ত্র্িপুধা বেকার 
অংখা ৬৮ হাজার । আবন চাকুরী রীনানি, ছামুং, রীনাপি বরগ ককছাহইয়া। রগ 
কোনোমতে কেন্দ্রীয়নি তলা অসে চাকুরী মানানি সুযোগ তংযানি আবন তীইছে ছা । 
আনি অরূণি অ কক অংথা ত্রিপুরানি বেকারনি ছামুং যানয়া আবরগণ ছামুং পীনাশি | আব শুধু 
কেন্দ্রীয়ন তিছাওই আংয়া। অররাজা সরকারনি ব ছামুং ৩ংগ তাবুক পযন্ত চীওনুগুসে 
ত্রিপুরা সরকার জুট মিলরগ চালকওই ব্রিপুরানি বরক-রগন চাকুরী রীনা হীমানি। পেপার 
মিল আবতীইরগ তাবুক পধন্ত কিছু অংয়া। এবং শান্তিধাজার' যেস্থগার মিল তত্যানি 
আ'"ৰ হাই বন্ধ তংগ। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার নছিমি দোৌষরুঅয় অরনি ষেবেকার 
সমস্যা নিয়ে পজা অ পজ! ন বরগ ইয়গনানি নাইমানি। আব আং সমর্থন খীলাইমানয়া। 
আৎ চাঁজাকম1]। তাই কাইসা কক বকজাকনাই ডেপুটি স্পীকার স্যার--বরগ হান থে 
ত্রিপুরা রাজানি সরকারনি ষে নিয়োগনীতি তংমানি ছামুখং অযে রীমানি রাইদ আবন 
কেন্ত্রীয় সরকার যানিয়া]! | বরক ত্রিপুরাণি বরগ রকন রীয়া॥ আব কিছু কিছু কক কাছামানি 
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চামানি তংগ | কিন্তু সেসব ও,ঃএন,জি,লি এবং রেল ছামৃৎ রকঅ আবখে 16910108] ব্যাপার 
যারা 75901010180) ছামুংন রীংয়া আব€কণ থে রীদি এবং নিরোগনীতি তীই রীদি হান- 
মানি আব আং চ1জাক ও ঠিক ন। কিন্ত অরনি অব্রিপুরা সরকার ন-ব হীন নাম! চুংগ নীং 
নিনি নিয্মোেগনীতি ততমানি নীং আবন ঠিকমতে দা চালকওই তং? নীং তযুব সমিতিনি 
চাকুরী সে। চাকুরী মানয়া হীন মানি দলনি বরগ আবন হীনখে ইউনিয়ন আব বুমুংছে 
ছীই মানয়া বনছে বয়ন্ধ শিক্ষক হীনওই নীং অর নিধোগ খীলাই তংগ, হীনখে আবন ষে 
রীয়া। কাজেই নীং বুইন হাময়! হীন না ছীক1ং নাং চালকমানি বীছীক কাহাম আবন 
নীং ছাওই চুগ গীলাক. আবন নীং যেছাফান খগীই হই তৎনা নাইদি আব তননানি মানয়া 
কাজেই মানগীনাং ডেপুটি স্পীকার স্যার_-আং হীনিঅ হাউস অ যারা ককছানাইরক 
মানগীনাৎ ভেপু্ঠ স্পীকার স্যার-_-ব কাহাম থেছে কক, বুচিয়া,কক বরকছে বুচিয়।! আবছে 
চঞ্জলতা তীচ্াই তংগ আ বুচি মাথাই আনি কক রমীই মান গীলাক। কাজেই যানগীন|. 
(ডপুউ স্পীকার স্যার__চাঁড হুগুনে আনি এলাকা রংনা কলই ১৯৭৩ সাল অ রুশ 
খীলাই ওই রযেশ জমাতিয়া ৭১-*২ সাল রক ম পাশ খীলাঠ ওই নাঁ* রক বাসন্তী দেববর্া, 
কি্রীট জমাতিয়া, শচীন্দ্র জমাতিয়া, আখতীই রক কলেজনি ছাত্র রক, পড়িওই অনেক দিন 
বেকার তংগ বরক মানয়া, কিন্ত গানাগিনি গঙ্গামোহন জমাতিয় নি বিহিক বকাহায থে 
লেখা পডাছে যানরা আবতীঠ রক অনেখে চাকুরী আংখা। খরকছ! নকনি ধঙ অ প্রধান 
নি খীছারক হীন শীলাই এখং মন্ত্রী রকনি জাতিরক আংগীই ৩ংখীলাহই আখতীই রকণেই 
মানীই ৩ংগ॥ কাজেই এঈ যে বরকানি যে বরক আবরকন থেবরক বালাই অ এবং 
কেন্দ্রীয় ন ছিমি নীং দোষ তা রীদি। শিনি যেসব নীং ঠিক খীলাইমানি তাবুক অরনি তা 
ছানা নাই। কাজেই মান গীনাং ডেপুটী স্পীকার প্যার_-আং অর্রনি অককন তিছান। 
চুংগ। যেকেন্দ্রীয সরকার নি যদি দোষ তংখা হীনখে আবন চীং অবশ্যই হীন না নাং 
নাই। ঠিকথখীলাইদি হীনীই | চীও ছি অপ ক্রিপুরানি বেকার দমস্যা নীৎ কক ছাছালাহা 
হীনখীলাই শুধু কেন্দ্রীয় সরকারনি ছামুং খানি রমীই চলিয়া । ত্রিপুরা সরকার নি ছামুং 
তংগ, এক গ নি্মোগনীতি নিথানি বশুধু কেন্দ্রীর সরক1র ন হীনীই আীংয়া। নীং নিজি 
ঠিক আীংদি দল ন ফোয়ার ওই তিছানানি আব বাই নিয়োগনীতি কোনদিন অবাচিই 
থাং মানয়া। কাজেই নিয়োগনীতি কোনোদিন অবাচিই থাং মানয়া। কাজেই নিঞ্জোগ 
নীতি যতনি বাগীই নিয়োগনীতি। কাজেই অবেতাই নাহামুৎ তায়ীই বামফ্রট সরকার 
নিজিনি শুদ্ধ খে নাবাই থীং ঠিক খীলাই বাইথীং আ কক ছাই আং পাই রীথা। 
বঙ্গানুবাদ 

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার-_আজ এখানে যাননীয় সদসা খগেন দাস যে আলোচনা 
তুলেছেন তা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই| আমি এখানে এই সরকারের যে সকল সদদ্যগণ 
আলোচনা করেছেন এটা আমার মতে ঠিক হয়নি। ত্রিপুরায় বেকারের সংখ্যা ৬” হাজার 
তাদেরকে চাকুরী দেবার, তাদের কাজ দেবার কথ, তারা বলেন ন][। তার কোন প্রকারে 
কেন্দ্রের কাছে চাকুরী পাবার কথাই বলেন_-এখানে আমার কথা হলো, ত্রিপুরার বেকারদের 
চাকুরী দেয়া বা কাজ দেওয়া এটা শুধুকেন্দ্ের কাছে জানালেই হয় না॥ এখানে রাজ্য 
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সরকারেরও করণীয় আছে। এখন পধ্যস্তআমরা দেখি য়ে ত্রিপুরার জুটমিল চালু করে 
ত্রিপুরার বেকারদের চাকুরী দেবার কথা. পেপার মিল চালু করে কাজ দেবার কথা এই 
কথাগুলোর এখন পধ্যন্ত কিছুই হয়নি। এবং শান্তিরবাজারে যে চিনির কল আছে তাও 
এমনিতেই বন্ধ হয়ে আছে। কাজেই কেন্দ্রকে দেখিয়ে ত্রিপুরার বেকারদের কাছ থেকে 
দায়-মৃক্ত হতে চাইছেন সরকার । এটা আমি সমর্থন করতে পারি না। আর একটা কথা 
রাখছি ডেপুটী স্পীকার স্যার, তারা বলছেন, ব্রিপুবা সরকাবের যে নিয়োগনীতি কাজের 
যে নীতি আছে তাকে কেক্ত্রীয় সরকার মানে না, স্বীকার করে না, তারা ব্রিপুরার মানুষকে 
দেয় না, এ সমস্ত কথাগুলোর মধ্যে কিছু কিছু সত্যি আছে-_কিস্ত, যে সব ও,এন,জি,সি 'এর 
রেল এর কাজগুলো তো 76018101081 ব্যাপার, 75010010127 ছাড়া কেউ এই সমস্ত কাজ 
জানে না | [5010/9192] ছাড় অন্য কাজগুলোকে নিয়োগনীতি অনুসারে দেওয়| হেণক 
এটা আমি চাই এবং পছনদ্দকরি। কিন্ত, এখন ব্রিপুরা সরকারকেও বলতে চাই, তৃমি 
তোমার নিরোগনীতি সেট কি ঠিকমতো চালু রাখছ? তুমি উপজাতি যুব সমিতি হলে 
চাকরী পাবে না সেই দলের মাহ্টষ_-এটা হলো ইউনিয়ন । যে মান্ষট] নিজের নাম 
লিখতে পারে ন] তাকে দেওয়। হয়েছে বয়ক্ক শিক্ষার শিক্ষকের পদ. তোমার নিয়োগনীতি 
কি করে প্রয়োগ করা হলো । কাজেই অন্যকে খারাপ বলার আগে নিজে কতভালে। 
একথা, বলতে হবে না, এটা যে কোন প্রকারে লুকুবার চেষ্টা করোনা কেন এটা হবার নয়। 
কাজেই, মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি এখানে হাউসে যারা বক্তা আছেন-__ 


মাননীয় ডেপুটা স্পীকার স্যাব, ভালো কথা হলে বুঝতে পারেন না, তিনি ককবরকহ 
জানেন না, এখানে চঞ্চলতা দেখাচ্ছেন, এতটুকু বোঝা দিয়ে আমার কথা বুঝতে পারবেন 
নাঁ। কাজেই মাননীয় ডেপুটা স্পীকার স্যার। আমরা দেখি আমার এলাকায় রংল] কলই 
১৯৭৪ সালে পাণ, রমেশ জমাতিয়া ৭১-৭২ সালে পাশ করেছেন, বাসন্তী দেববর্ধী, কিরীট 
জমাতিয়া, শোবেত্র জমাতিয়! তার! কলেজের ছাত্র পড়ীশুনার পরে অনেকদিন যাবৎ বেকার 
কিন্ত নিকটত্তী গঙ্গাযোহন জমাতিয়ার স্ত্রী, সে ভালো করে নাম লিখতে পারে না তার চাকুরী 
হয়ে গেছে । এবং এক এক পরিবারের ছেলেমেয়ের প্রধানের ছেলে মেয়ে হলে অথবা মস্ত্ির 
আশস্সীয় পরিঅন হলে তার] চাকুরী পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এই যে তাদের নিজেদের মানুষ 
তাদের চাকুরী হচ্ছে । স্থতরাৎ শুধুকে কে দৌষ দেবেন না, যে সমস্ত নাতি সরকারের 
আছে এগুলো ঠিক রাখনে, হবে। ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটা কথ! বলতে 
চাই, কেন্দ্রীয় সরকারের যদি দোষ থাকে, সেট অবশ্যই আমাদের দেখতে হবে। কিন্তু এখানে 
ত্রিপুরার বেকার সমস্যা বলতে হলে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারকে বললেই চলবে না। ত্রিপুরা 
সরকারেরও কাজ আছে, তোমাকে নিজেকে ঠিক হতে হবে । দলকে বড় করে দেখার জন্য 
নিরোগনীতি হতে পারে না, সকলের জন্যই নিয়োগনীতি। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার 
নিজেদের ট্রিক করে নিন-__এই বলেই আমি শেষ করছি। 


শ্রীাখন লাল চক্রবর্তী :__পয়েন্ট অব অডণর শ্তার, এখানে আলোচা প্রস্তাবটি হচ্ছে__ 
. ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় স্তরে যে সকল সরকারী এবং পাবলিক আগ্ারটেকিংস সংস্থা রয়েছে 
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সেখানে কর্মী নিয়োগের ষময় রাজা সরকারের সাথে আলোচনা ক্রমে রাজা সরকারের কর্মী" 
নিয্মোগনীতি অঙ্গসরণ করে কমী' নিয়োগ না করা সম্পর্কে । “কিন্ত মাননীয় সদস্য মূল প্রস্তাব 
থেকে সরে গিয়ে, উনি রাজ্য সরকার কি করেছেন না করেছেন তার উপর বক্তব্য রাখছেন । 


মিঃ ভেপুটা স্পীকার £__মাননীয় সদস্য, এটা পয়েণ্ট অব অডণর হয় না। 


মিঃ ডেপুণ্ী স্পীকার ₹_ শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা। 

শ্রীমনীন্দ্র দেববশ্থা £_-মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীথগেন দাস 
মহোদয় আজকে হাউসে যে প্রস্তাবটি এনেছেন, সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু 
করছি। মাননীয় সদস্য মহোদয়ের প্রস্তাবটি হলে!-__“ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় স্তরে যে সকল 
সরকারী এবং পাবলিক আগারটেকিংস্‌ সংস্থা রয়েছে সেখানে কমী' নিয়োগের সময় রাজা 
সরকারের সাথে আলোচন ক্রমে রাজ্য সরকারের কমী নিয়োগ নীতি অন্সরণ করে কর্মী 
নিয়োগ নাকর] সম্পর্কে। “মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের এ রাজ্যে অনেক 
বেকার রয়েছে এবং সে সমস্ত বেকারদের মধ্যে কিছু ট্যাকনিক্যাল ম্যান রয়েছে । কাজেই 
ত্রিপুরা সরকারের নিয়োগ নীতির সংগে সম্পর্ক না রেখে এই সমস্ত সংস্থা সমূহে যে নিয়োগ 
কর] হয়, তার ফলে আমাদের এই ত্রিপুরার বেকাররা এই সমস্ত সংস্থা সমূহে চাকুরীর সুযোগ 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ক্বতরাৎ তার! যাতে এই সমস্ত সংস্থাগুলিতে চাকুরী পেতে পারে, তঞ্জন্য 
আজকে এই আলোচনাটি উপস্থিত করা হয়েছে। 

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা দাবী করছি যে আমাদের রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত 
শিক্ষিত বেকার রয়েছেন তীর! যাতে কেন্দ্রীয় সংস্থার মধ্যে চাকুরী পেতে পারেন তার জন্য 
রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচন1 করে এবং রাজ্য সরকার যে নিয়োগ নীতি নিদ্ধারন করেছেন, 
সেই নীতির ভিত্তিতে যাতে তাদের চাকুরী দেওয়া হয়। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্জ্র বাবু বলেছেন 
যে বামফ্রণ সরকার বেকার সমস্যার জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করছেন। তিনি 
বলেছেন যে উপজাতি যুব সমিতির কেউ চাকুরী পাচ্ছেন না। কিন্তআমরা যে সমস্ত সংস্থার 
মধ্যে লোক নিয়োগ করেছি বেশীর ভাগ হচ্ছেন উনণদের দলের যারা কাজ করেন বা উপজাতি 
যুব সমিতি বলে ধারা কাজ করেন, উনারাই বেশী চাকুরী পেয়েছেন। তবে কথা হচ্ছে চাকুরী 
নিয়ে উনার আমাদের কাছে চলে আসছেন, তার জন্যই উপজাতি যুব সমিতির সদশ্যর! 
আজকে এই সমস্ত কথা/বলছেন। উনার] বলছেন যে আমর] বামফ্রট সরকারের আমলে 
চাকুরী করবো না, আমাদের হাতিয়ার খন আমরা তৈরী করবো তখনই আমরা চাকুরী 
করবো। মাননীয় সদশ্য নগেন্ছ্ বাবু কয়েকটি নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে কলেজ পাশ করে 
আজকে সেই সমস্ত ছেলেরা বেকার অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন । এক কথায় বলতে গেলে 
উনাদের ( বিরোধীদের ) কথা হচ্ছে বামফ্রণ্ট সরকারকে হটিয়ে দিয়ে তার! ভাল ভাল চাকুরী 
নেবেন, এই বাসন] তার] করছেন । ' কাজেই যদি উনারা সব সময় অভিযোগ করেন যে 
আমাদের ছেলের চাকুরী পাচ্ছেন ন1, তাহলে আমি বলব এই অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং এই 
অভিযে!গ তারা করতে পারেন ন1। 

( গণ্ডগোল ) 
একটা কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ন্বশাসিত জেল! পরিষদ বিল পাশ করার 
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পর রাষ্পতির স্বাক্ষর দেবার জন্য উনার] (বিরোধীরা) ৪ জন দিল্লীতে গিয়ে প্রথমে রাষ্টপতির 
উপর চাপ স্থ্টি করলেন যে বিলাষ্ট পাশ করিয়ে দিতে হবে। সে সময় আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও 
সেখানে ছিলেন। তিনি ঝলেন যে না এটা এইভাবে পাশ কর] যায় না, এটা আইন সঙ্গতভাবে 
পাশ করতে হবে। 

ৃ €( গণ্ডগোল ) 

প্রীনগেন্দ্র জমাতিয। £__পয়েন্ট অব অডণর স্যার, এখানে তিনি মিথ্য। কথা বলে হাউসকে 
বিভ্রান্ত করতে চাইছেন । 

প্রীমনীক্দ্র দেববর্মা £__মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ষে বেকার 
সমস্যা দেখ। দিয়েছে, সেটা কংগ্রেসের ৩০ বছরের রাজত্বে সুট্টি হয়েছে । কাজেই এক বছরে এত 
বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এখানে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেটার সঙ্গে ত্রিপুরার 
বেকার সমস্যার সম্পর্ক রয়েছে তার জন্যই আমর] কেন্দ্রীয় সরকারকে অন্রোধ করছি। কিন্তু 
এখানে বিরোধীদের একখ1 বলা উচিত হয় পি যেত'দের দলের লোককে নিয়োগ করা হচ্ছে 
ন]। কারণ আমরা অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকার বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করে চলেছেন । মাননীয় দনস্য শ্রীথগেষ দাস যহাণয় যে প্রস্তাব হাউসে এনেছেন সেই 
গ্রস্তীবকে সমর্থন করে কেন্দ্রীয় সরকারকে অন্থরোধ করছি কেন্দ্রীয়স্তরে যে সকল সরকারী এবং 
পাবলিক আগ্ডারটেকিৎস সংস্থা রয়েছে সেখানে নিয়োগের সময় রাজ্য সরকারের সাথে 
আলোচন। ক্রমে রাজ্য সরকারের কী নিয়োগনীতি অনুসরণ করে যেন লোক নিয়োগ করা 
হয়। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 

শ্রীনগেন্র জমাতিয়! :__পয়েন্ট অধ অর সার, (ককৃবরক ভাষায়)। 

ডেপুটি স্পীকার :_সভার পরবত্বাঁ কাধ্যস,চী হলে :-_সট” ডিসকাশন অন্‌ ষেটারদ্‌ 
অব আজে্ট পাবলিক ইমপটেন্স”'। নোটণটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিন্হ। 
মহোদয় । বিষয়বস্ত হলো :__“গত দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে প,বপাকিস্তান (অধুনা 
বাংলাদেশ) থেকে আগত উদ্বান্তদের অসমাপ্ব সুষ্ঠ, পুনবীপনের কাজ সম্পন্ন করতে এবং 
ত্রিপুরায় বেকার সমস্যার তীব্রতা প্রতিরোধ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে অতিরিক্ত 
অর্থ বরান্ধ দাবীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে” | 

আমি এখন মাঁনীয় সদস্য শ্রীবিমল সিন্হা মহোদয়কে অন্থরোধ করছি উনার প্রস্তা- 
বের উপর আলোচনা আরম্ভ করতে | 

শ্রীবিমল সিন্হা :_অনারবাাল ডেেপুষ্ট স্পীকার স্যার, আজকে আমি এই হাউসে যে 
প্রস্তাব এনেছি সেটা হচ্ছে__ 

“গত দীর্থ কয়েক বছরে পব'পাকিস্তান (আধুনা বাংলাদেশ ) থেকে আগত উদ্বাস্ত- 
দের অসমাপ্ত সুষ্ঠ পুনবণদনের কাজ সপন করতে এবং ত্রিপুরায় বেকার সমস্যার তীব্রতা 
প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সবকারের নিকট থেকে অতিরিক্ত অর্থ বরান্দ দাবীর প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে” | 

প্রথম কথা হচ্ছে ১৯৪৭ সনে গোট। ভারতবর্ষ থেকে যখন ইংরেজ চলে গেল ভারতবধ যখন 
স্বাধীন হলে। তখন থেকেই প্র্যাকটিক্যালি উদ্বান্্ব সমস্যার স্থষ্তি হয়। এই উত্বাস্ত সমস্যা কেবলমাত্র 
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ভারতবর্ষের নয়, এই অমস্য৷ বিশ্বের যেখানে ধনতান্ত্রিক শীসন ব্যবস্থা আছে এবং যেখানে এক 
একচেটিয়া পুঁজিপতিরা শোষণ করে সেখানেই এই রিফিউজী সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। 
জিম্বাগুয়েতে, সংখ্যালঘুদের সরকার যখন সেখানে ছিল, তার পুঁজিপতিদের দ্বারা পুষ্ট 
হয়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি পুঁজি ও সমস্ত শ্রমজীবি মানুষের সমস্ত কিছুকে শোষণ করে 
করে তাদের রাজত্ব কায়েম করতে গিয়েছিল । সেখানে যদিও একই ধরণের সমস্য।। 
আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য হয়ত/ ঠাটটা করে বলেছেন ভিয়েতনামের 
কথা । ভিয়েতনামের মধ্যে মাকিন সাআজ্যবাদীরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্বান্ত করেছে। 
তারা ডিয়েতনামকে উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনামকে ভাগ করেছে। এই ভাবে 
তার] লক্ষ লক্ষ মানুষকে ব্রিফিউজি করে তুলেছে। সেই রিফিউজি বানানোর ফল, তাদের 
” রিফিউজি স্টীকারী সাআঙ্জযবাদীদের সাথে গোপনে যোগসাজশ আছে। কাজেই তারা 
আতংকিত হচ্ছেন এই আলোচনার বিষয় দেখে । আমরা জানি, সেই তখন থেকে গোটা 
ভারত বর্ধকেই ব্রিটশ পুজিপতিদের দ্বার চালিত হত। তারা যখন চলে গেল তখন কিছু 
ভারতীয় পুজিপতি তারা ভারতের এক চেটিয়া আধা সামন্ত্রতান্ত্রিক প্রথায়, এ তাদের 
সাথে মিলে মিশে যখন ডারতের সমস্ত ধনসম্পদ লুণ্ঠন করতে আ'রম্ত করছে, ভারতের 
কুষকেরও শ্রমিকের তৈরী সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে কোটি টাকার সম্পদ পুঁজিপতির। মুনাফা 
লুটছেন তখন দেখা গেল সারা ভারতবষে'র মধ্যে, সেই আধুনা বাংলাদেশের মধ্যে 
তখনকার পুব' পাকিস্তানের মধ্যে সমস্ত শ্রমজীবি মাহ্থষের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষভাঁবে 
এক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল । মাননীয় ডেপুটি স্পীকাঁর স্যার, এই ভাবে ভারতের 
সমস্ত শ্রমজীবি মানুষ এঁকাবন্ধ হয়েছিল। তার] তখন জানতনা কে উপজাতি, তারা জানতন। 
কে মুসলমান, তার জনতনা কে হিন্দু, এবং তারা জানতনা কে শ্বরীষ্ঠান। 
সমাজের সমস্ত .শ্রমজীবি মান্য এঁক্যবন্ধ হয়ে লড়াই করেছিল একচেটিয়া পুঁজিপতিদের 
বিরুদ্ধে। ভেমনি ভাবে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, স্দ,রপ্রদাপী সেহ করাচী 
থেকে আপনার চিটাগাৎ পর্যন্ত। আপনার সমস্ত শ্রমজীবি মানুষ, কষক ভারতের সমস্ত শ্রম- 
. জীবি মান্ষ, পাঞ্জাবের শ্রমিক, ভত্তর প্রদেশের শ্রামক, ত্রিপুরার এবং পশ্চিম বাংলার শ্রমিক 
সমস্ত শ্রমজীবি মানুষ এঁক্যবন্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধেলড়াই করেছিল। তারপর থেকে পু'জি- 
পতিরা আর শোষণ করতে পারেন । শোষণের কায়দাগ্তরলি জনগণ থেকে বিছিন্ন হয়ে 
যায়। শাসক গোষ্ি যখন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখনই সেখানে সষ্ট হয় 
সাশ্দাফিকতা । আমরা দেখেছি প্‌ব“পাকিস্থান জুড়ে ১৯৫০ সালের পর হিন্দুর বিরুদ্ছে 
মুসলমানকে লেলিয়ে দেওয়া, মুসসমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে লেলিয়ে দেওয়া । ভারতের 
মধ্যে মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে লেলিয়ে দেওয়া! এবৎ মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে 
লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে । বিহারে রায়ট হয়েছে, আসামে হয়েছে, উত্তরপ্রদেশে হয়েছে 
সমস্ত ভারত তুড়ে এই সাশ্্ররায়িক দাঙ্গার সিট হয়েছে । তারা চেয়েছে সমক্খ শ্রমজীবি 
মাহ্ষের এঁকাকে ছুব'ল করে দিতে | কিন্তু শ্রমজীবি মানুষরা এক্যবদ্ধভাবে শাসক শ্রেণীর 
বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তার! শ্রেণী সংগ্রামকে ভয় পায় । কাজেই যেখানে 
শ্রেণী এক্য গড়ে ওঠে সেইখানে তারা দেই সমস্ত শ্রমিকের আন্দোলনকে চুরমার করবার 
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জন্য সাম্প্রদায়িকতার সট্টি করে। এইটা আজকে নত,ন কথা নয়। এই যেজামশেদপুরে 
কিছুদিন শ্মাগে ঘটনা ঘটে গেল! হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে 
পাহাঁড়ীর বিরুদ্ধে বাঙ্গালীকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে পাহাড়ীকে 
লেলিয়ে দেওয়া! হ্ছে। কেউ নিল আমর] বাঙ্গালী নাম, কেউ নিল উপজাতি যুবসমিতি 
নাম। হৃইটি কিন্ত আলা দল। দুইটি দল এক নয়। নুর মাফিণ সাস্রাজ্যবাদীর1, এ 
আপনার নিউইয়র্ক থেকে সমস্ত সাত্রাজ্যবাদীদের দ্বারাই তারা চালিত হয় । আমর! 
বাঙ্গাল ধার, তারাই আবার ত্রিপুর দেনা নামে পরিচিত। 

শ্ীনগেন্্র জমাতিয়! £--পয়েনট অব অর্ডার সার, মাননীয় সদস্য বিমল বিন্হ। বলেছেন 
এই উপজাতি যুব সমিতি দল নিউইয়র্কের দ্বারা নিয়্ত্রিত ছচ্ছে । আমর উনার কছে এই প্রষাণ 
চাইছি | যী উনি কোন প্রমাণন1 দেখাতে পাবেন তাহলে তিনি একখা। বলতে পারেন 
না। তাহলে হাউসকে ডিন্গাইড করা হবে । 


শ্রীবিমল দিন্হা £_-আময়া মাননীয় স্পীকার স্যার, আমর] যদি “ইন্ডিয়া! টুডে 
পত্রিকাটি দেখি, তাহলে খুব সম্ভব ৩নং আার্টিকেলে আছে মিজো নাশিন্যাল ফ্রণ্টরা কি 
করছে । তাদের বাংলাদেশের চিটাগাং এর কাছে ট্রনিং সেটার আছে। সেপানে ত্রিপুরার 
'ছলেরা ট্রাইবেল ভলানটিগারের নাম দিনে ট্রেনিং দিচ্ছে। পাকিস্থানের ইউনাইটেড একটা 
ফডিম্বার আছে । সেই ফ্রষ্টিঘারে তাগা ট্রেনিৎ দিচ্ছে। 


শ্রীবিমল সিন্হা £- আপনারা স্বীকার করুন আর নাই করুন ব্রিপুরার জনগণ 
আপনাদের আন্তাকুডের মধো নিক্ষিপ্ত করবে। 


শ্রীনগেন্্র জমাতিয়া £₹__ মাননীয় সদশ্য যুব সমিতির বিরুদ্ধে বলতে পারেন, কিন্তু উনি 
মিথ্যা একটা অভিযোগ তুলে যুধ সমিতির বিরুদ্ধে বিন প্রমাণে বলতে পারেন না। সেই 
অধিকার উনার নাই। উনি প্রমাণ ছাড়া এইভাবে বলতে পারেন না। 


মিং ডেপুটি স্পীকার £-- মাননীয় সদসা আপনি আপনার বক্তব্য আালোচা বিষয়ের 
উপর রাখুন । 


শ্ীবিমল সিন্হ1 £-- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদ্য বলছেন প্রমাণ 
ছাড1 এই কথা বলতে পারিনা] । কথাটা ঠিক। আমি আমার দাশ্িত্ব নিয়েই কথা বলছি। 
উনাকে যেমন ত্রিপুরার জনণণ পাঠিয়েছেন দাণিত্ব শিয়ে কথা বলার জন্ত তেমনি আমরাও 
দায়িত্বপূর্ণ কথা বলার জন্যই এসেছি। কাজেই প্রযাণ হাতে নিয়েই কথা বলছি। ফালতু 
কথা বলতে আসিনি । আজকে এই আলোচ/ বিষয়ের উপর বলতে গিয়েই এই কথাগুলি 
আসছে। আজকে আমরা বাঙালী, উপজাতি যুব সমিতি যে ভূমিকা নিয়েছে তাতে এই 
ত্রিপুরার মানুষ ট্রাইবেল জাতি আজকে উদ্বান্ত হতে পারেন । 


সি 


শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া £_- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বলেছেন উনার 
কাছে গ্রমাণ আছে। এই প্রমাণ-পত্র হাউসে প্লেইস করা হোক । যদি উনি প্রযাণপত্র হাউসে 
প্লেস করতে ন। পারেন তাহলে বক্তব্যকে এক্সপাঙ্গ কর! হোক। 


54 £85510015, 19০০৩৪৪1085 (190) 98716116৩1 1979) 


ই্বিঘল দিন্হা :_ মাননীয় ডেপুষ্ট স্পীকার স্যার, জামসেদপুরে যে ঘটনা ঘটেছে, 
আক্কে ত্রিপুবীতে চলছে, মত্বাজে চলছে। সামি দাঙ্গার স্যাই করছে। সমস্ত পুঁজি- 
পতিরা যাতক্কিত। ১৯৫" সনে এট দাঙ্গার হই হয়েছিল । সেখানে চৈরবের জল ম্লান 
হয়েছিল, মেবন।ন জলে কনুধিত ক্বাহরেছিন। ইতিহাপ এধনও মুছে যায়নি । ইতিহাস 
তার সাক্ষী-দেবে । যেখানে বুজেয়ারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন সেখানে সাশ্রদাগিক দাঙ্গার 
সৃস্টি হয়। 


কাজেই তখন থেকে লক্ষ লক উত্বান্ত খিপুরাতে আসতে শ্তক্করে। এই ্রিপুরাতে 
ট্রাটবেল জনগণ তান এাবাব্র দংখ্যারিই যাৰ | ত্রিপুলা রাজা ট্রাইবেলদের কোন অধিকার 
হিলন]। তারা এন ভুণিহীনে পরিণত হয়েছে। বাঘফ্ট সরকার ক্ষযতায় আসার পরে 
হৃম্বিহীনদের ভুমি কেবত তোনেছে।  ১৯৭০-৭১ সালে দেশশছি খানে ত্রি[রাততে ১৫ লক্ষ 
লোকের বাপ, ৩ লক্ষ উন্নান্ত এনে দেবানে আশ্রর নেয়। তারা ব্রিপুরাতে ছোট ছোট 
অস্তানা গডে আশ্রয় নেয়। 


১৯৭৯-৭১ সালে মি দেখেছি কি, ত্রিখরার মোট জনসংখ্যা যদি ১৫ লক্ষ হয় তবে 
ত্রিসুরাতে উত্বাস্ত হণেছে ৩, লক | কিন্তু এই ৩ লক্ষ উত্বাস্ত্ব আলামশের পেহনে আছে 
বুঙজাবাপের সংখা ুকু'্ঠারা! ইন্ছ। কা পাশ্র।ারিকক নাগা হুট করে পাকিস্তানের যে শোষণ 
তা খাংলাদেণে কাণে( চযোহিন | আর তার বিচ্ন্ধ বাংলার ঘুধকগণ খাওয়ার তুলল, তার 
ফলে এটা হল ঘর্দীং বাংলা জনগণ খিঞষ্ক পাকি তানের ুক্ুবাান থে সংগ্রাঘ তার ফলে 
ভাগতবর্ষে বিণ কর এই ত্রিশ! রাজা উদ্ধান্ত সাশ্তা বংনকাল। আগ্রকে তার ফলে মাত্র 
কণচপণ মা;ণ“পধান খেক হাঞজা হাজার র্িকিটনী এাণে মাসল, কেন আদল, তার? 
কারা ।ঃ এই প্রশ্নটাতো আগে ভেবে দেখা উচিত। তারা হচ্ছে সেখানকার সব চেয়ে 
শিশ্পেষিত মানুষ, যাদের কোন কথার সেথাণে দাম নেই, যারা সংখায় ছিল খুব কম মানে 
সংখ্যালঘু মানবপ্ুষ্টি। ওনাই এ দেশ থেকে এল, আর, এল, তাঁদের নেত! যানবেন্ত্র শরমা। 
শাস্তি বাহিনী করে এ বাংলাদেশের মধ্যে যিনি ট্রাইবেলদের মুক্তি আন্দোলন করেছেন। 
টাইবেলরা যাতে মানের মত বাঁচতে পারে সেই জন্যই তিনি আন্দোলন করেছিতলন, অথচ 
সেই আন্দোলনকে স্ত্ করার জনা এই জিয়াউর রহমান ভার বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন 
তানের বিরুদ্ধে এ ভারতবধের পক্ষে একটা মান্তপ্র্তিক সমপযা সী করতে চেয়েছিলেন 
এই ভাবে লক্ষ লক্ষ মাঁনুধকে হত্যা করে। সেখানে মানবেন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত হল শান্টি 
বাহিনী পুব-্বাংলার ট্রাইবেল দের রক্ষা করার জন্য অথচ সেই শান্তি বাহিনীকে দমন করার জন্য 
রিধুররার উনগ্রাতি যুব লধিতির এন. এস. বাংলাদেশের জিয়াউর রহমানের সঙ্গে চুক্তি করে 
তারা মানবেশ্রের এই শান্তি বাহিনীকে নই করে দিল উদ্বাস্বদের শস্বসম্্র ছিনতাই করে । 

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :__ মাননীয় সদদ্য "আপনার প্রস্তাবটা হচ্ছে এখানে আগত উদ্বাস্ 
দের সুষ্ঠ পুনর্বাদন। আর এখানে উদ্বাস্ত আগমণের ফলে যে বেকার সমস্যা স্ন্টি হয়েছে । 
কাজেই তাদের পুনর্বাসন দিয়ে বেকার সমশ্যা ছুর করবার জন্য কেন্ত্রীয় সরকারের কাছে 
অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ। কাজেই আপনি সেই সম্পর্কে বলুন | 


শ্ীনগেন্জ জমাতিয়া ₹_ পয়েন্ট অব্‌ অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে জিয়াউর 
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রহমানের সঙ্গে যে আমাদের চুক্তিপত্র ছিল বলছেন সেটার প্রমাণ চাই, সেটার প্রমাণ দ্বিতে 
হবে। প্রমাণ যদ্দি না পাই তাহলে এট] এক্সপাঞ্জ করতে হবে । 


মিঃ ডেপুটি ম্পীকীর :-_ মাননীয় সদন্্য এই? িবেচল। কব হু 
শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া £__. মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, 'এই সম্পর্কে মাপণার স্প8 


রুলিং চাই। 


মিঃ ডেপুটি স্পীকার £_: যাননীয় সদসা আমি বললাম তো এটা দেথা হবে। 
গ্রসিডিৎস দেখে বিবেচন] কর] হবে । 


শ্রীবিমল সিন্হা :-- কাজেই ত্রিপুরার সমস্ত মানুষ আজকে নানান সমস্যায় জজরিত। 
আজকে সমস্ত ব্রিপুরাতে ২৫ হাজার ইলেকট্ট্রক কানেকশান হয়েছে। এই ২৫ হাজার 
ইলেকট্ট্রক কানেকশানের মধ্যে বোধ হয় ৫০ট1 ইলেক ট্রক কানেকশান ট্রাইবেলদের বাড়ীতে 
যায়নি ; এইভাবে সমস্ত ত্রিপুরার নিগীডিত নিম্পেষিত টাইবেলদের একট দোকানও নাই, একটা 
বড় চাকুরীতেও তারা নাই এবং জমি থেকে উচ্ছেন হওয়া! এই টাইবেলদের উপর একটা বির1ট 
রকম উন্বাস্্ব সমল] এতলেছে। এই উত্স্ত;দর মাজ পবান্ত পুনর্বাসন হয়নি । কংগ্রেস আমলে 
দেখেছি এই উদ্বাস্ত্দের যেখানে সেখানে জমিদারী হাঁলে বলা হয়েছে ওমুক জীয়গ। থেকে ওমুক 
জায়গ। পধ্যন্ত পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন কাগজপত্র নাই। তারা পুনর্বাসনের 
নামে লক্ষ লক্ষ টাক] কোটি কোটি টাকা তচনচ করছে । কাজেই এই সমস্যার সমাধানের জন্য 
খএঞানে যে ইগ্তা্রিয়েলাইজেশান এর দরকার, একটা ইপ্তাষ্ত্রি ক? উচিত, রেললাইন আনা উচিত, 
বাগান করা উচিত, চা বাগান করা উচিত, রাবার বাগান করা উচিত, এই ধরণের যেগুলি 
শিল্পায়নের দরকার একটা দেশকে উন্নত করার গন), সে ব্যাপারে বিগত দিনে ঘষেমন কংগ্রেস 
সরকার উদাসীন ছিলেন তেমনি আজকেও কেন্রীয় সরকার উদাসশন আছেন। 
আজকে বামফ্রট সরকার যে রবার বাগান এর প্রযান্টেশানের 
চেষ্টা করছে, ত1 দি হয় তাহলে পরে আগামী ৫ বছর পরে এখানে অনের বেকার সমস]! 
কমে যাৰে। যেমন আজকে যদি ৩০ হাজার একর জমি প্রান্টেশান করা যেত ভাহলে 
সেখানে ৩০ হাজার বেকারকে আগামী ৫ বছরের মধ্যে এই জায়গায় কম্মসংস্থানের ব্যবস্থা 
করা যে। কজেই এই সব কিছুর জন্য চাই অর্থ বরাদ্দ। কেবলমাত্র সমস্যা সমস] 
বললেঃ চলবে না এই সমস্যার সমাধান করতে পারে আজকে আমাদের বামফণ্ট সরকার 
ও তার জনগণ। কারণ যেখানের সরকার আর পর্ণ উদ্চোষে চলেছে সেখানে কোন সমস্যাই 
সমস্যা নয়। এখন শুধু দরকার টাকার। কাজেই আজকের আলোচনার মধ্যে আমর! দেখেছি 
ক্রমবদ্ধমান সমসাাগুলি সমাধানকল্পে ইতীছ্রিয়েলাইজেশানের জন্য ত্রিপুরার সামাজিক বিকা- 
শের জন্য, ত্রিপুরার শিক্ষার বিকাশের জন্য, ন্যাশন্যালিটি সোসগুলিকে সমস্ত হিউমেন 
বিঙ্গস এর জন্য পুরোপুরি ইউটিলাইজেশানের জন্য যে সমস্ত লেগ যেগুলি পরে রয়েছে সেগুলিকে 
যাতে পুরোপুরি ইরিগেশানের আওতায় এসে ব্রিপুরীকে যাতে সম্দ্ধিশালী করা যায় তারজন্য 
আজকে আমি চাই আরও প্রচুর পরিমীণে অর্থ বরাদ্দ এবং কেন্ত্রীয় সরকার ৩] করবে, 
এই অনুরোধ রেখেই আমি আমার বক্তবা শেষ করন্ধি। 
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মিঃ ডেপুটি ্পীকার £--মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়] | 

শীরতিমোহন জমাতিয়! :--ককৃবরকৃ। 

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া__মানীগনাং তিনি নি সভানি বুবাগ্র-_আং অরমি অ মান গীন1ং 
বিমল সিন্হ| যে কক তুবুমানি যে 19190058100. তুবুমানি বন আলোচনা আতংথীৎ হাঁনীই 


হন অ। অরনি অযে 198০0181101, সমস্যা এবং যে বেকার সমস])। 
709. 99810 £__মাননীয় সদস্য আপনি আর পাচ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করুন। 
যারা বক্তা আছেন এ সময়ের মধ্যে শ্রীরতিমোহন জমাতিগ্না আমি চেষ্টট করবো । 


[0 98151 :-_-সংক্ষেপে বক্তব্য রাখবেন । 
বেকার সমস্যা যখন চিনি বা কেন্দ্রীয় নি'উপর কেন্দ্রীয় সরকার নি ইয়াগ* ইয়।করীই রীনানি 
প্রশ্ন রগ তিছাবাই অ এবং বেকার সমস) এবং এ বেকার বরগ একটা হিসাব রীমানি । 
১৯৫৭ সালনি ১৭০০ জন। ৬৮” সালম্ম বেকার সমস্যা ধারিই অংখা ৬৮০** | কাজেই 
অরনি অচীঙ হীননানি নাইঅ এঁবেকার সমপ্যা কোন দিন মিটিয়া । যদি না তাবুক 
পর্যযস্ত ফাতারনি বরক ফাই তংগ। তাবুক বরগ ফাই তংগ। বেকার রক শেষ পধ্যস্তও 
ফাতীরনি ফাইনাই বরকন | তাবুকফান বরগক আহাই তাবুক বরক লেখাপড়] ছাঁডীং তথা 
: কেউ হম্মতো৷ মেটট্রক পাশ, কেউ হয়তো বি, এ পাশ হাইখে ফাইঅই ন অর বেকার অংগু। 
মক শ্রিপুরা সব্রকার বন্ধু খীলাইনানি কোন ব্যবস্থা নাইয়া । তাবুক চীঙ হৃণ্ড [170191 
৮ ৪০% হাীঁনীই যে তংমানি অ নীতিনি, অনুসারে ১৯৭১ সালনি ছিমি যারা নগ ছেতহ 
রা দাই: ব্রগন ফাঁতার রহরন। বাওঞা। আং অরনি অ গতবার অ ন্ুকখা। যে গত 
নিরদ ড় ছিকর্ক ১৯৬৮ সাল বাজেট অর্িবেশন আচুক অ মাননীয় ত্রাণমন্ত্রী ব্রগোপাল 

বি উ্চিখা যে আ ত্রিপুরা অ তাবুক পথ্যন্ত ২২০০ হাজার বরক ফাতণরনি তংগ হানীই। 

দরের উর ছামানিবগছি্া। শীযেযারা _ধাতারশি ধাইনাই বরগণ যতক্ষণ পয) 
ালটিকোনানন তা সমাধাণর আঃ মানয়া। ও যেটা সমসা] সমাধান ন কেন্ত্রীয়নি 
২: নাগ বীঅ, আনি সরকার বনি যে দারীত্ব, বনি যে ছামুং খীলাইনানি বস্তা । 
লিরর ররক্ষ গচিই নাইয়া। কেন্ত্রীযনি উপর অচাপরীঅ। কাজেই নিজারাই দায়ী 
যিনি গ্রন্তাব তংগ, সমন্ত ন-ন প্রস্তাব নাদি। কাজেই মানগা না, উপাবঃক্ষ মহোপয় আং 
হীনন। নাইও যে বেকার সমস্যা সমাধান খীলাইনানি ছীকাৎ প্রথম ত্রিপুরা সরকারনি বস্তা 
এবৎ বিন প্রথম ছামু তংনানি বান্তা। যে তাবুক মারা ফাতারণি কাইন তংণাই বনযে ভাঁট্বহ 
হউক বন ত্রতিরোধ খালাইনানি বাগীহ পাঠক নাণি বান্তা। মেমন গত মগ শরনাথাঁ 
হীনীই, চাকম। শরনাথাঁ হাঁচীই ফাইকুরু যে রকমভাবে রীখাীঁলাই বহর তাই ঠিক তাবুক ব হাইন 
যার! ফাতারনি অত্নাই বরকন হাইনব রাঁখ.লাই রহরনানি চেষ্টা নান] আংথই | এবং যেখানে 


এই যে ত্রাণমন্ত্রী ব্রজগোপাল বাবু অজাগা, পরিক্ষার ন। 
গচিই তংখা ২২০০ হাজার উদ্বাস্ত ফাই তংখা। বরক ন রাঁখলাই রহানানি সিদ্ধান্ত নানা আং 


থাৎ। বনি পরে এই যেউদ্বাস্ত সমস] এবং বেকার সমস্যানি সমাধাননি বাগীই বরক কেন্দ্রীয় 
সিউপর অ চাপ রীনা আীৎ থী বনি ছীক1ং কখনে৷ অরনি অ বেকার সমস্যা সমাধান অংগুই 
মানয়া। এবং উদ্বাস্ত নি সমস্যা সমাধান অংগুই মীনয়া, কাজেই বন আ, অহ্থরোধ নারীক 
ন] নাই ও যে তাবুক ফান ম বিমল বানু চিন্তা খীলাহি ফদি হীনীই বন ওয়ানচুকদি হীনীই ৭1 
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কারি হীনীই। এ্রুযে, কাতারনি বরগ ফাইওই আনি অরনি অফাইওই নাইছে খাম্পার খলাইওই 
তং ফাই নাইও খাম্পার খীলাইওই অরনি অ ত্রিপুরা অ ষে কোন পার্থখী করুক না৷ কেন_-ৰ 


কংখ্রেস ফান খীলাইদ্ি, সি, পি, এম, ফান খীলাইদি কংগ্রেস (আই) ফান খীলাইদি, উপজাতি 
যুব সমিতি কান খীলাইদি, যেছা কান খীলাইদি, কেব ন কেৰ রেহাই মানয়া। যদিন অর 


[1119091 অ এক আইন জাগা ফান থাংদি অরনি ফাতার নি বরগ ফাই আই তংনাই রকন 
কাঙারন রহর ওই মানয়া । আর.অর ষডযন্ত্র আংগুই আইন নগ্রপ্ণভাবে পরিচালন! খালাই- 
মানজখ কাজেই আৎ অন্ছরোব যে অরনি অ চিনি অর মন্ত্রী তং গীই মন্ত্রীরক ত অরমাত্র তিনজন 
ছে মন্ত্রী তং ছিঅ: বরক যদি নকোন মতে সিদ্ধান্ত নাই মান ব-ত অন্য কক। যেখানে 
এম, এপ্স, এ, রকছে মন্ত্রী আরত মাত্র ১জন ছে। ও কাথাম মন্ত্রীরক এতই যে দাযীত্বপূর্ণ 
যেখানে উদ্বাস্ত সমস্যা, যেখানে বেকার সমস্যাতংগ, তবছে মন্ত্রীরক কীরীই খা অরনি অ, 
কাজেই আবঙীই ইনিখে কায'করী আনাই অর বন কিছা ওয়ানাথাই তংখ | কাজেই 


উপাধ্যক্ষ মহোদয় আডি অর তাই ওয়ীইছা কুরক খাই তংখ, যে বিমল বাবু বার বার প্রমাণ 
রী ছাওঈ থাংকা। আজাগানি বরগ বনি জাতি হীনীই থাৎগ | বর্দি অরনি অ মুখবরগ 


রক হীনখীলাই ত্রিশ লক্ষ ছে প্রমান রীই থাৎগ | উপজাতি বাহাইণে ফাইনা? বছে আনি 
সরকার গুপ্তভাবে বনি বার অথাৎ সীমান্ত রক্ষ, খীনাই তংমানি হ'ন শীংলাই খনি পিজিনি 
কক নছেরমীই যান অ। কাজেই বামফ্রুট সরকার এবং এই যে ত্রিপ,র! রাজ্য সরকার খনি 
বাগীই কিছু একটা ০01791101 কীরীহ। আখনি বাগীই আছীক দিনের পর দিন বেকার 
সমষ)1 আহছীক শেখ। বেকার ৬৮ হাজার আংয়া | তাই কয়েক বৎসর পরে হীন খাঠ ন ৯০ 
হাজার কাওভ খাং গানী। আংয়াখে অনবরত কাতার । বরগন ভিছ্াারা তংগই মানন! 
হন ধলা । কাজেঈ আং অহ্ুরোধ নারাক নাই» বিষল বাবু তেইব চিন্ত! খীলাই ফিরিই 
অরনি অ বনি রাজা সরকার ন-ন গুপ্রভাবে পরিচালনা খীলাই না বাগীই প্রায় সরকার ন-ন 
প্রস্তাব তীলাংই হীনীই অ কক নছাওঠ* আনি কক ন পাই বীখা। 
বঙ্গানুবাদ 
মাননীর অদ্াকার সভা প্রধান, 


আমি এখানে মাননীয় বিষল সিনহা যে আলোচন] এনেছেন, যে 70159055198. এনেছেন 
তাকে আলোচনা করতে চাই। এখানে যেবেকার সমস্য। এবং মাননীয় ডেপটি স্পীকার, 
মাননীয় সদস্য আপনি আর পাচ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করুন| ঘারাবক্] আছেন সমগ্জের 
মধ্যে শ্রারতিমোহন জমাতিয়া-_-আমি চেষ্ট। করবো। 


ডেপ,টি স্পীকার _- সংক্ষেপে বক্তব্য রাগবেন । বক্তা __ বেকার সমস] 
যখন আমাদের এটাকে কেন্দ্রীয় স্রকারের উপরে কেন্দ্রীয় সরকারের 
হাতে তুলে দেবার কথা বল। হয়েছে এবং এই বেকার সমস্যার হিসাব হলো, ১৯৫৭ সালে 
১৭০০০ জন, ১৯৬৮ সালে সেট! হয়েছে বেড়ে ৬৮০০০ জন। কাজেই এখানে আমর] বলতে 


চাই এই সষপ্যা সহজে সমাধানের নয়। যদি না এখন পধ্যস্ত বাইরের লোক আসা বন্ধ না 
হয়। এখনে] বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার লোক আসছে। বেকারদের মধ্যেও শেষ 
পধন্ত ওই বহিরাগতই। এখন মাল্ষেরা লেখা পড়া শিখছে, কেউ হয়তে। মেট্রক পাশ কেউ 
বি, এ, পাশ এভাবে বাইরের লোক এসেই এখানে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে । কিন্তু জরিপুর1 
সরকার এটা বদ্ধ করার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। এখানে আমরা দেপি 19018) চ০/৩8৭ 
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/৯০0 বলে ষে আইন আছে, এ অনুসারে ১৯৭১ সাল থেকে ধারা এখানে এসেছেন তাদের এখান 
থেকে ফেরৎ পাঠানো! দরকার । আমি এখানে গতবার দেখেছি, গত ' অধিবেশন 
বসার সময় ১৯৭৮ সালের বাজেট অধিবেশনের সময় মাননীয় ত্রাণমন্ত্রী ব্রজগোপাল রায় নিজেই 
স্বীক্কার করেছেন এই ব্রিপুরাতে এখনে ২২০০০ লোক আছেন যার] বহিরাগত। এ সমস্ত 
বে-মাইন্ীভাবে বহিরাগতদের আমর] যতদিন ফেরৎ পাঠাতে না পারছি ততদিন এখানকার 
বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। এই সমস্যাকে কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিয়ে এখানকার 
সরকার নিজের দাসত্ব এড়াবার চেষ্টা করছেন। সরকার নিজের কর্তৃধাটাকে স্বীকার করছেন না। 
শুধু কেন্দ্রের উপর চাপ দিচ্ছেন1 কাজেই নিজেদের দাখিত্ব খলে এখানে একটা প্রস্তাব আছে। 
এ প্রস্তাবট। গ্রহণ করা হোক। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোনয়,। আমি বলতে চাই যে, 
বেকার সযস্যা সমাধান করার আগে প্রখম ত্রিপুরা সরকারের দরক।র প্রথম কাজ করা 
দরকার যে যারা বহিরাগত তাদের খে কোন প্রকারে প্রতিরোধ করতে হবে। যেমন গতবার 
মগ শরনাথী। চাকমা শরনাখী আপার সযয় যেভাবে ফেরৎ পাঠানে] হয়েছে ঠিক সেইভারে 
এখন ও বহিরাগতদের ফেরৎ পাঠানে] উচি২ | যেখানে মাননীয় ত্রাণমন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল বাবু 
পরিষ্কার বলে গেছে যে ২২ হাজার উদ্বান্তত ম্বাছেন তাদের ফেরৎ দেবার ব্যধস্থ। গ্রহণ করা 
হোক। তারপরে এই যে উদ্বাস্ত সন্ঘপা। 'এবং “বকার সঘপ্যা সযাধানণের যে কথা কেন্দ্রীর় 
সরকারকে চাপ দেয়া হোক। তার আগে কখনো এখানকার বেকার সমদ্যা সমাধান হবে না 
এবং উদ্বাস্ত সমস্যার সযাধান হতে পারে না। কাজেই আমি এখানে অনুরোধ রাখতে চা, 
এখনে] বিমল বাবু চিন্তা করে দেখুন এ যে বহিরাগতরা এখানে খামার করে আছেন এ 
খামারকারীর1 যে কোন পার্টির "লাক হোক না কেন, সে কংগ্রেপী হোক, পি পি, এম হোক, 
কংগ্রেস (আই) হোক, উপজাতি যুখ সমিতি হোক যেই হোক না কেন, কাকেও রেহাই 


দেওয় ঠিক হবে ন। 
যদিও এখানে সকলের জনাই একই আইন, ঙখাপি বহিরাগতদের ফেরৎ পাঠানো সম্ভব হচ্ছে 


ন1]1। এখানে একটা ষরযন্ত্র করে আইনকে গুপ্ত ভাবে পরিচালনা করা যায় না। কাজেই 
আমার অনুরোধ যে আমাদের মন্ত্রী মহোনয়ের নিয়ে যদিও এখানে মাত্র তিনঞ্জন মন্ত্রী আছেন 
তার] সকলে মিলে একট] সীগ্ধান্ত নিতে পারেন এ 01 অন্য কথা। যেখানে এম, এল, এ, 
এবং মন্ত্রী মাত্র তিন জন আছেন, ওই মন্ত্রীরা এখন একটা গুরুত্ব পন আলোচনার সময় 
যেখানে উদ্বান্ত সমশ্যা, বেকার সমশ্যার কথা-বল হচ্ছে এমন সময় তারা থাকেন না, কাজেই 
এইভাবে কি করে কায্যকরী হবে এট! ভাখনার বিষয় । কাজেই উপাধ্যক্ষ মহোদয় এখানে 
আমার আরও একট কথা আছে, যে, বিমল বাবু বার বার প্রযান করে লে গেছেন 
ওখানকার মাস্থয তার আত্মীয় পরিজন, যদি এখানে মুঠ মান্ষরা বলে ষে ত্রিশ লক্ষ €লাক 
তাহলে কি প্রমাগযোগ্য। অঙুএব তিনি নিজের কথাই বলেছেন। কাজেই, 
বামক্রণ্ট সরকার তথা রাজ্য সরকারের এনিয়ে কোন বিবেচনা নেই। এভাবেই বেকার 
সংখ]! বেড়ে দিনে দিনে ৬৮ হাজার হয়েছে। কয়েক বছর পরে হবে ৯* হাঙ্জার, অনবরত 
ঘৃহিরের মানুষ আসা প্রতিরোধ করতে. না পারলে তাই হবে। কাজেই আমার অস্থরুধ 
বিল বাবু আরও চিস্তা করে তার সরকারকে ভালোতাবে পরিচালনা করার জন) সরকারকে 
্রন্থাবটা রাখুন একথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শীরামকুমার নাথ £_ মানশীর- উপাধ/ঞ্ষ মহোদর, মাননীয় বিধায়ক শ্রীবিষল 
কুমার সিনহা যে আলোচনা এখানে রেখেছেন তাতে দীর্ঘ ২৩ বছরে প.বপাকিস্তান থেকে 
আগত উন স্তর সু পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন টির এবং বিপুরার বেকার সমশ্যার তীব্রতার 
বিরুদ্ধে কেন্ত্রীয় সরকারের নিকট হইতে অতিরিক্ত অথ বরাদ্ধের যে দাবী এবং সে সম্পর্কে 
যে আলোচনা সেই আলোচনার সম নে আমি এই বলতে চাই যে-এই যে সমস্যা তা ১৯৪৭ 
ইংতে যখন ভারতবর্ধ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে স্ব্ধীনতা লাভ করে তখন থেকে সৃষ্টি হয়ে। 
সেই অবস্তায় স্থত্রি হয় পশ্চিম পাকিস্তান এবং পব্ব পাকিস্তান | পর্ব পাকিস্তান থেকে 
আগত উদ্বান্বরা আসে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসে পশ্চিম 
ভারতে । লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতের বিতিন্ন অংশে পর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসে । 
তারপর আমর] দেখেছি ৩* বছঃ দিল্লীতে কংগ্রেসের রাজত্ব, রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেদ রাজত্ব 
তগন ত্রিপুরীও কংগ্রেস রাভত্ব ছিল। এই উদ্বানুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব সম্পর্প 
কেত্রীয় সরকারের কিন্তু উদ্দান্তদের পননবাদনের- নামে শুধু চোরাকারবারিদের 
টাকা হয়েছে । ৬৭ কোটি টাকা গরচ হয়েছে পর্বপাকিস্তান থেকে আগত উদ্বান্দের জন্য 
আর ৬৬৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগতদের জন্য। এই যে 
বৈষম্য তাতে ত্রিপুরার উদ্বাস্তদের ছুরবস্তার কোন স্বীম! নেই । আমি জানি সেই ১৯৫৮ ইৎ-তে 
ত্রিপুরায় লোক সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ । সেই ৬ লক্ষের ৪ লক্ষ ছিল উপজ্গাতি এবং ২ লক্ষ 
ছিল অ-উপজাতি যাচ্নষ। দেহ উপজাতিরা একেবারে নিঃস্ব ছিল অখনৈতিক দিক দিগ়ে। 
তারপরে পর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বান্তদের নিয়ে ত্রিপুরায় লোক সংখ্যা দীড়ায় ১৮ লক্ষ, 
তারমধ্যে ১১ লক্ষ হচ্ছে উদ্বান্। এই অবস্থায় তথুন ত্রিপুরা রাজ্যে উদ্বাগুদের সমস্যা ছিল 
সবচেত়্ে বড় সমস্তা। কিন্তু সেই কংগেদ সরকার তখন তাদের জনা কিছু করেন নি, 
তাদের অনেকের এখন পধ্যন্ত থাকর সামান্যতম একটা ঘরও আজ পধন্ত নেই সমস্তার 
সমথনে আমি বলতে চাই কেন্দ্রীয় সরকারের এই সমস্যা সমাধানের জন্য আজকে আরও 
অধিক অর্থ বরাদ্ধ করতে হবে কারণ আমাদের যে দাবি উঠেছে তা অত্যন্ত ন্যাধ্য দাবি 

আমি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ত্রিপুরার সদ্বান্তদের পুনরব1সনের স্ুষ্ট ব্যবস্থা নিতে 
এবং ত্রিপুরার বেকার সমস্থ! সমাধানের জন্য ব্যবস্থা নিতে অন্ুম্থধ করছি। 

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার.শ্যার, আমর দেখেছি স্বাধীনতা লাভের পর সারা ভারতবর্ধের 
মোট জনসংখ্যার শতক্রা ১৮ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাল করত। কিন্ত বিগত 
৩০ বছর কংণেসের অপশখবলনণের ফলে সেই হার দাড়িয়েছে শতমরা ৩” জন, এ তথ্য ১৯৭১ 
সাল এর । আর আমাদের ক্রিপুরাক্ম এই মুহুর্তে শতকরা ৮৩৫ জন দারিজ্ লীমার নঁচে 
বাস করে। পা 

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৪৭ সালে এক হিসাব অন্্যাযী আমরা দেখছি 
ষে. বিড়ল। এবং টাটা পরিখারের মূলধন ছিল যথাক্রমে ২৫ কোট টাকা এমৎ ৩৩ কোটি 
টাকা । এবং স্থদীর্থ ৩* বসত পর তাদের সেই মূলধনের পরিমান জীড়িয়েছে ১১০০ কোটি 
টাকা এবং ১,৫** কোটি টাকায়। এর প্রমান কারন হলো কংগ্রেসের .অপশাসন। 
এই শাসনের ফলে সার] ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ ৬থা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষকেই ভোগপ্ডে 
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হচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় শতকর] ৮৩৫ জন লোক দারিত্র সীমার নীচে বাস করছেন। সে 
অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার তাদের যে দায়িত্ব সে দায়িত্ব তারা পালন করেন নি। কেন্ত্রীয় সর 
কার আজ সমস্ত ক্ষমতা তীর হাতে রেখে দেশের নীচু তলার মানুষকে শোষণ করছে। এটা 
বর্তমান এ ত্রিপুরার বামস্রণ্ট সরকার আর্থীৎ আমরা বরদাস্ত করতে পারছি না। আমাদের 
ত্রিপুরার উদ্বাত্বদের সমস্যা সমাধানের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ত। কেত্রীয় সরকার দিচ্ছেন 
না। আমর! কেন্ত্রীয়সরকারকে অহ্থরোধ করে বলছি যে, ত্রিপুরায় যে উদ্বান্ত আছে তাদের 
পনর্বাসনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাদের প.নর্ধণাসনের জন্য প্রতি- 
অতিবদ্ধ। সুতরাং উদ্বাস্তর্দের প,নর্ধাসনের জন্য আরো! অধিক অর্থ বরাদ্দ করুন। বেকার 
সমস)ার সমাধানের জন)ও কেন্ত্রীয় সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। বামফ্রণট সরকার মাত্র 
২* মাস হয় ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তুএর মধোই গ্রায় ১৫,০০০ হাজার বেকারের চাকুরির 
বাবস্থা করেছে । যা বিগত ৩* বছরেও সম্ভব হয় নি। বিগত ৩০ বছরের মধ্যে আমরা 
কংগ্রেসের শাসন এবং বর্তমানে কোয়ালিশন সরকারের শীসন দেখেছি । কিন্তু কেহই ভ্রপ,- 
রার উদ্বাস্তদের প.নর্ব1সনের জন্য এবং বেকার সমস্)ার সমাধানের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন 
নি1? স্থতর1ং আজকে হাউসে থে গ্রস্তাখ আলোচনার জন্য আনা হয়েছে আমি €স প্রস্ঞাবকে 
সমর্থন করছি । এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 'ইন কিলাব জিন্দাবাদ । 

ডিগুটি স্পীকার :__মাননীয় মন্ত্রী শ্রী ব্রজগোপাল রায়। 

শ্রী ব্রজগোপাল রাঁর :₹-_মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স)ার, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল 
সিংহ এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সম্পূর্ণরূপে সমথন করছি । আজকে ত্রিপুরার 
উত্বান্তদের _ পুনর্বাসনের দ্বায়িত্ব এবং বেকার সমস)ার সমাধানের দ্বায়ত্ পুরোপু্র কেজ্ী& 
সরকারের । এই সমস্যার সমাধানের জন্য বেক্দ্রীয় সদ্কার়ের সহযেগতান্ গুখোজন। 
কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগীতা থাকলে আযরা সেহ সকল সমস)ার সমাধা এর দকে এগিয়ে 
যেতে পারতাম । উদ্বাস্তদের প,নর্বাসনের জশ্য আমরা কেনায় সঞগকীের শকট থেকে খে 
পরিমাণ সাহায্য আশ করে।ছলাম সে পারযাণ সাহীধ্য আমণ। পাহাঁন। মানশীয় ডেপএটি 
স্পীকার স্যার, ১৯৫০ সালেনন পর হাজার হাজান ডদ্বান্তর আত আছড়ে পডোছল [আপনা 
মাটিতে । এই ডদ্বাস্তর সমস্যার সমীধানের জন) তংকানীন সরকার সে রকম কোণ বঝ।বস্থা 


নেননি । তৎকালীন সরকার এদের সমস্যার সমাধানের জন) কি ধরণের ঝ)বস্থা করে- 
ছিলেন আমি তার একটা তথ্য এ হাউসে দিচ্ছি। ১৯৬৮ সালে যে সকল উদ্বান্ত ত্রিপ,রা 
এসেছিলেন ভাদের প্রত্যেকের মাথাপিছু ৯৫৫ টাকা সাহায্য দেওয়] হয়েছিল এবং খণ বাখদ 
দেওয়া হয়েছিল ২,৭৫০ টাকা এবং সর্কেচ্চ পরিমাণ ভমি দেওয়া হঞজেছিল দুই একর পরিমাণ 
রং তার জনা ভারত সরকারকে বায় করতে হয় গরখয় ৮৭৩৮০ জঙ্গ টাবা তারপর বামস্রণ্ট 
সরফার ক্ষমতায় আসার পর আমর)? উদ্বান্ত বলো নীগুলো দেখে এসেছি। আমরা সে সবল 
কলেোনীগুলোতে ঘে সকল অভিযোগ শুনতে পাই তা অত্যন্ত করুন এবং হদয় বিদারক। 
তাদের প্রতিটি পরিবারকে যে পরিমাণ টাকা সাহায্য দেবার কথা ছিল যা একট, আগে আমি 
আপনাদের শুনালাম সে সাহায্য তারা পায়নি । চার পাচবা দশ কিছুতি তাদের সে টাকা 
দেওয়া হযেছে । ফলে কিছুতে টাকা পাওয়াক্স তারা সে টাক1 ভোগ করে ফেলেছে । এমনকি 
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বর্তমানে তার! এমন এক অবস্থায় এসে পেীছেছে যে তাদের মাথ। রাবার আর ঠাই নাই। 
যে জায়গা তাদের নামে এযালট করে দেওয়। হয়েছিল এবং যার জনা তাদের নিকট থেকে 
টাক] কেটে রেখে দেওয়। হয়েছিল অথচ তাদের সে জমির বন্দোবস্ত দেওরা হয়নি । 

এই সকল সমস্যা এগন ছাতা সামনে এপসছে। ,এঈ ছিল তখনকার দিনের উদ্বাণ্ 
সমন্যা সমাধানের চেহারা । তারপর গত ১. ১. ৬৪ ইৎ এবং ১৩. ৩. ৭১ ইং তারিগ সময়ে মোট 
৫, ৭৭এটি পরিবারকে আগে যে হারে খশ দেওয়া হয়েছিল সে হারে অর্থাৎ ৯৫৫ এবং ২৭৫০ 
টাকা করে সাহা ওখণ দেওয়া হয়েছিল । এই বাবদ মোট ৪৩.৫২ লক্ষ টাক খরচ 
হয়েছিল | ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সাল পরন্ত ৪৮৫টি পরিবারকে খণ দেওয়া হয়েছিল ৭, ৯০০ টাকা 
করে। পরে মাষরা অর্থাৎ বামফ্রট সরকার ক্ষবতায় আপার পর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
প্রস্তাব করেছিলাম যেতীদের খণের পরিমাণ বাডানো হোক। কারণ জিনিস পত্রের দাম 
অন্বীভাবিক ভাবে বেডে গিখেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সকার তা মার শুনেননি। 


আমরা| ক্ষমতার আপার পর ত্রিপুরার মাণনীয় মুখ)মন্ত্রী এবং পুনরবাপন মন্ত্রী হিসেবে 
আমি কেন্দ্রীর সরকারের কাছে গিয়েছিলাম । কেন্দ্রীয় পুনরবাসন মন্ত্রী মিষ্টার সিকান্দার 
বখত এর সঙ্গে আমরা আলোচন] করেছিলাম । তাকে আমর] ত্রিপুরার উদ্বাস্্ব সমশ্ার 
সমাধানের জন্য আগ্রনি হতে বলেছিলাম তিনি আমাদের কথাও দিষেছিলেন যে তাদের 
সমস্টার সমাধান করবেন । তারপরেই শুরু হলে তাল-বাহানা । আমর অনেক যোগাযোগ 
কলাম এমনকি আমি তখনকার পুনরবাসন মন্ত্রী শ্রীণাম কিংকর মশাইর সঙ্গেও সাক্ষাত 
করি । উদ্বাস্তদের সমস্যার সমাধানের জন্য আমি কয়েকটি স্বীমও দিেছিলাম। কিন্তু তারা 
আমাদের আবেদণে ও কথার কোন সাঙাদেননি। মিষ্টাপ রাম কিংকর মশাই আমাদের 
পরিহ্কাপ ভাবে জানিয়ে "দন যেসকল উদ্বান্ত ১৯৬৪ সালের আগে এসেছেন তাদের জন্য 
সরকার কোন বাবস্থা করতে পারবেন না। কিন্কু ামরা বলেছি যে, এটা হতে পারে না 
উদ্বাস্ত সমশ্য।র সমাধানের নামে তাদের সর্বনাশ করা হখেছে। এ অবস্থাধ অসহায় মানুষকে 
আমরা মৃতার মুধে ঠেলে দিতে পারিনা । তাদের জনা শিশ্চরই আপনাদের করনীয় কিছু 
আছে। কারন আপনারা প্রতিশ্র,তি বন্ধযে তাবের পুনরবাসনের জন্য আপনাগ] ব্যবস্থা 
করবেন । কিন্তুতারা সেটা যানেননি | শুধু তাই নয আম? দেখেছি ৩১, ৯৮৫ টি উদ্বান্ত 
পরিবার ত্রিপুরায় এসেছেন তার] নাম রেজিষ্ রও করেছেন । এর মধ্যে আমাদের কাছে যারা 
ধাবেধশ রেখেছেন এরকম ৮ও২টি পরিবার আছেষারা কান্পেছিল এবং তাদেরকে মানা বা 
দগুকারন্যে যেতে বলা হয়েছিল, কিন্তু ার! যাননি । তাই শাদেরকে কোন রকমের প্রনর- 
বাসনের ব্যাবস্থা দেওয়া হয়নি । আমরা বলছিলাম যে তাদের পুনশরবাসনের জন্য বাবস্থা 
করতে হবে। এদের বোঝা বহন করা ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। ত্রিপুরার যে 
আথিক ক্ষমতা সে ক্ষমতা দিয়ে এদের সমস্যার সমাবান করা সম্ভব নয়। কাজেই এদের 
প্নরবাস:নর জন্য একটা বাবস্থা করা হাক। এব উত্তরে তারা আযাদের বেন যে, এদের 
যর্দি পনরবাসনের বাবস্থা করা হয, তবে অন্ান।দের মধোও প্রতিক্রিযার সঙ হবে। আমি 
মানতে পারিনি কেন্দ্রীয় পুনরবাসন মন্ত্রী শ্রীাম কিংকর মশাইর কথা । আমি তন উনাকে 
বললাম লেট-আন্‌ এগ্রি টুডিন্‌ এগ্রি। কানন ত্রিপুরা উদ্বাম্্ব সমস্ত হচ্ছে অন্য রকমের 
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ভারতের অন্যান্য রাঞ্জের উদ্বা্ব সমস্যার সঙ্গে ত্রিপুরার কোন তুলনা হতে পারেন] । 
যোগাযোগ বিচ্ছির সীমাস্তে অবস্থিত একটি ছোট রাজ্য এই ত্তরিপুর]। এর আথিক সঙ্গতি 
একেবারে নেই বললেই চলে। স্থতরাৎ এন বড় যান্তষের বোবা ব্রিপুর। সরকারের পক্ষে বহন 
করা সম্ভব নয়। ব্রিপৃগী রাজোর শতকরা! ৬৫ জন লোক উদ্বাস্ত। স্থতরাৎ এদের সমস্যার 
সমাধান ঘি আশনারা না করেন তে তাবা কি হয়ে আন্দোলন করবে এবং এর পরিনাম 
সকলকেই ভোগতে হবে। কিন্তু তারা কোন অবস্থাতেই রাজি হননি । আমর] এর পর 
বনুবার চিঠিপত্রের মাধামে যোগাযোগ করেছি। কিঞ্ক তাদের নিকট হতে কোন জবাব 
পাইনি । শেষ পর্ষন্ত আমর! জনতা সরকারের মন্ত্রী মিষ্টার সিকান্দার বখত মশাই এর নিকট 
হতে এক চিঠি পাই। উক্ত চিইউতে তিনি লিখেছেন যে উন্বান্রণের ব্যাপারে আমর যেন 
আর কোন করেম্পনভেন্স না করি। মাননীয় বিরোবী পক্ষের সদপা শ্রীরতিমোহন জমাতিঘা 
বলেছেন যে উদ্বাস্তদের লমপ]ার এবং বেকার সমস্যার সমাধের জন্য রাজা সরকার শুধু 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপাচ্ছে রাজো সকার শিজে কিছুই করছে না। কিন্তু আমি বলতে 
চাঁই যে এব্যাপারে রাজো সরকার (কন্দত্রীয় সরকারের উপব চাপ হ্ষ্টি করা ছ্বাডা] আর কিছুই 
করতে পারেন না। 

কিন্ত এটাকে চাপ দেওার মত অবস্থা শয়। আমি বলব যে অন্ততপক্ষে একজন জন 
প্রতিনিধি হিসাবে এটা উনার বুঝা উচিত যে এট? পরিচালিত হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা । 
এর অর্থ হচ্ছে এর দায় দায়িত্ব হচ্ছে কেন্ত্রীম় সরকারের আমরা শুধু এর দেগাস্তন করছি। 
এবং যাতে এর শ্ষ্টু প্রুনর্ধালন হয় সেটাই শুধু আমরা দেখছি । সেখানে কেন্ত্রীর় লরকার 
আমাদের নিষেধ করছেন--আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আলাপ আলোচন। করেছি কিন্তু 
তার] এটা মানছেন ণা। কাজেই পেগানে এই দাবী আদায় করা ছাড়া আর আমাদের 
অর্না কোন রাস্তা থোল। নেই । কাজেন এই জন্য যদি আমাদের কোন দাবী রাখতে হয় 
তাহলে সেট] কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেই আমাদের দাবী রাখতে হবে। আর একটা কথা আমি 
এখানে না বলে পারছি না--এখানে আমতলীতে যে আমাদের পি,এল ক্যাম্প মাছে সেখানে 
এখন ২৪০টি পরিবার আছে পেই পরিবারগুলির পুনর্বাসনের জন্য ৭,৯*০ টাক] দওয়া 
হয়েছে । কিন্ত আমরা কেন্দ্রীয় নরকারকে বলেছি যে এই অগ্ল পরিমাণ টাক। দিয়ে ভাদের 
কোন হৃষ্ঠ পুনর্ববা সন হও] সম্ভব নয় এই টাক] দিয়ে তাদের বীচাবার কোন পথ তৈরী করা 
সম্ভব নয়। কাজেই তাদের যদি কোন সুষ্ঠু পুনর্নাসন দিতে হয় তাহলে অন্ত্রতপক্ষে তাদের 
১৪৯৫০ টাক] হিসাবে খণ দেওয়ার ব্যবস্তা কর। হউক। এবং আমরা সেই ব্যাপারে কেন্ত্রীয় 
সরকারের নিকট চাপ সষ্টি করেছি। কিন্ধ কন্ত্রীয় সরকার ত্রিপুরাতে পি.এল ক্যাম্প রাখার 
পক্ষপাতি নন। তার চাইছেন সেটাকে সোশাল ওয়েলফেয়ার ঝেোডের হাতে তুলে দিতে। 
কিন্ধু আমরা কেনদ্রীয় সরকারের সেই প্রস্তাব মানি নাই। এছাড] মামরা আরও ৭ম অর্থ 
কমিশনের কাছে প্রিপরার পিএল ক্যা্পের জনা আগামী ৫ বছরের জনাটাক] দাবী 
করেছিলাম | গেখানে কেনত্রী সরকার আশমা.দর ৩.৩০ লাখ টাক1 দিতে সম্মত হয়েছে । 
বিস্ত আমাদের পি,এল, ক্যাম্প চাল'তে হলে আমাদের কমমক্ষে বাঙ্ধিক ৪ লী৭ টাকার 
দরকার | সেখানে আমাদের বাধ্ধিক ৭* হাজার টাকা খরচ। চখলাবার £কান বাবস্থা নেই। কাজেই 
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আমাদের কেনভ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে অবহিত করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
আমাদের বক্তব্য রাখতে হবে । আমরা কেন্দ্রীর সরকারের কাছে আমাদের বক্তব্য রেখেছি। 
তারপর আমাদের পি,এল? ক্যাম্পগুলিতে বিবাহ, আদ্ধ, দাহ ইত্যাদির জনা বিছু কিছু টাকার 
বরাদ্দ কর। আছে। যেমন বিখাহের জন্য ২০০ টক, দাহ ও শ্রাছ্ছধের জন্য ৩* টাকা করে বরাদ্দ 
করা ছিল। কিন্তু আজকের দিনে এই অল্প টাক দিয়ে এইসব কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। 
কাজেই মামর] কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখেছি এবং আমাদের এঠ ব্]াপারে বহু লেখালেখির পর্ন 
বিবাহের জন্য যেখানে ২*০ টাকা ছিল সেখানে ৩০০ টাক] করেছে এবং দাহ ও শ্রাঃঞর 
জন্য যেখানে ৩* টাকা ছিল দেখানে ৬০ টাকা করা হয়েছে। কিন্তুবুক গ্রান্টের জন্য কোন 
টাক] বাঞঙানে! হয় নাই । আপনার] জানেন যে বইয়ের দ্রখ আজকে অনেক বেেছে 
কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার এই পি এল ক্যাস্পের ছাত্র ত্রীদের জন্য বুক গ্র্যাণ্টের জন্য তাদের 
বরাঞ্ণ বাড়ান উচিত। 


কিন্তু যারা এই ক্যাম্পের প,নর্ববাসনের নামে টাকা নিয়ে নর ছয় করেছে কংগ্রেসের 
রাজজে-খোয়াইঙে সেখানকার উত্বাস্তরা আমাকে খলেছে সেখানে ঠিন ধরণের লোক 
তাদের কাছে আসছে। প্রথমে ফরেষ্ট ডিপাটষেণ্ট থেকে লোক এসে বলছে ?ষ এটা 
আমাদের জায়গা "তামরা এখান থেকে চলে যা€--তারপর রেভিনিউ ডিপাট'মেন্টের লোক 
এসে বলছে এঠ জায়গা আমদের আর উত্বাস্ত্র দপ্তরের লোকের] এসে তাদের সেই সখ জায়গায় 
বিয়ে দিচ্ছে । এন যে অনিশ্চিত অবস্থা এর সমাধানের জণয আমাদের €চ্ছা করতে হবে। 
এখং আমরা সেটা করছি । আর তাছাী৬া আপনারা জানেন যে আমাদের পি,এল, ক্যাম্পে 
উদ্বান্ত ছেলে মেখেদের পড়াশুনার জন্য €সগানে আমরা প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করেছি। 
আমরা আাদের চিকিৎসার জনা সেখানে ডিসপেনসারী করেছি । আযষাদের এই বামফণ্ট 
সরকার ক্ষমতার আসার পর। আগে সেখানে ৫ জন শিক্ষককে সেখানে বসিয়ে বসিষে 
তাদের বেওন দেওয়া হত | কিন্তু আমর] চাই সেতই অতীতের ব্যবস্থাকে পাল্টে দিতে । 
আমর! চাই তার] মান্য়ষর অধিকার নিয়ে তারা বেচেউঠক! সে জন্যই আজকে আমরা 
চাই তাদের একটা কুষ্ঠ পুনর্বাসন ইউক | এবং এই খ্যাপারে আমরা] কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
প্রস্তাব রেখেছিলাম এবং আমর সেখানে বলেছি যে আমাদের বিভিম্ন কলোশীগুলিতে ছোট 
ছোট ইওাষ্্রি করে সেখানকার বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হউক । এবং এই ব্যাপারে 
আমাদের হ্কীমও ধিয়েছিলাম কিন্ত কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সেইসব ক্ষীম গ্রহণ করেন নাই। 
আমর] কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরও স্বীয দিয়েছিলাম .সইসব কলোনীগুলিতে বেকারদের 
দুগ্ধবতী গাভী দিতে এবং তাদের জন্য পোলটিফার্স করে দিতে । কিন্তু ছুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় 
সরকার আমাদের ফোন কথায় কর্ণপাত করেন নাই। কাজেই সেইদিক থেকে আমাদের 
এই সমস] অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ এবং এই সমস্য শুধু যে উদ্বাস্ত দপ্তরের একার সমস্যা নয় এটাকে 
গোটা ত্রিপুরার সমস্যা ছিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এবং ষতদিন পধস্ত আমর) কেন্দ্রের 
হাত থেকে টাক আনতে না পারব ততদিন এইসব উদ্বাস্রা আমাদের উপর বোঝার মত 
দাড়িয়ে খাকবে। কাজেই তাদের সুষ্ঠু অর্থ নৈতিক পুনর্বাসনের জন্য আমাদের করণীয় যা 
আছে সেই হিসাবে আমর] আমাদের হাউসে প্রস্তাব এনেছি এবং আজকে আমরা হাউসের 
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মধ্যে যে আওয়াজ তুলেছি সেই আওয়াজ যাতে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পৌছে 
সেজন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে । এবং কেনদ্রীয় সরকার যতদিন এই ব্যাপারে সজাগ 
দৃষ্টি দিচ্ছে ততদিন আমাদের এই সমস্যার সমাধান হবেনা । কাজেই সেইদিক থেকে আজকে 
এই হাউসে যে প্রস্তাব এসেছে সেটাকে আমি পুরাপুরি সমর্থন করছি। এখানে প্রপঙ্গব্রুমে 
আমি ছুই একটি কথা বলতে চাই। বিরোধী গ্রপের মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়৷ গত 
বিধানসভায় পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রী সম্পর্কে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন, সেই সম্পর্কে তিনি 
কোন তথ্য দিয়ে প্রমান করতে পারেন নাই। কাজেই আমি বলব যে তিনি যেভাবে 
দায়িত্বহীনভাবে এই হাউসের সামনে যে কতগুলি কথা বলে ধাষেন সেটাকে আমি সমর্থন 
করতে পারিনা । সেজন্য আমি বলবযে তিনি এই হাউসের সামনে যে তথ্য.পরিবেশন 
করবেন তাযেন তথা দিয়ে প্রমাণ করে দেন। মগ উদ্বাস্রদের ব্যাপার সেটা ত্রিপুরার 
পলিটিকেল ডিপাটমেণ্টের সমস্যা ছিল, সেটা পুনর্বাদন দপ্তরের সমস্যা নয়। সেটাকে 
ভূলে গেলে চলবে না। 

তাদেএকে এই ত্রিবু।া রাজার জনঙ্গী বনে যব হাতিণে পিঠ পারলে, হয়তো তাদের উদ্দেশ্য 
সাণন করা যেত। কিন্তু “লট মারা হতে দেগনি। একট জাগা তাদেরকে রেগেছিলাষ, 
সেখানে তাদের খাওয়। দাওয়ার সমস্ত ব্যধস্থাঠ আমাদের পুনর্বাসন দপ্তর থকে দেওথা 
হয়েছে যাতে করে ৬াদের কোন রকম অন্থবিধা না হয়। তার জন্য আমি নিজে সেখানে 
ছুটে গিয়েছিলাম, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ছুটে গিয়েছিলেন, সেখানে বসে সেইসব উদ্বাস্তদের 
সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে নেতৃবুন্দের সংগে খারা এয, এল, এ, ছিলেন তাদের 
সংগে আমাদের আলোচন। হয়েছে এবং আমদের মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারটা নিয়ে কেন্দ্রীয় 
সরকারের সংগে আলোচনা করেছেন । আমরা বাংলাদেশের সরকারের সংগেও এই 
ব্যাপারে যোগাযোগ রে€খছি এবং তাদের সংগে একটা সুষ্ঠ আলোচনার ভিঙয় দিয়ে বাংলা- 
দেশ সরকার সেইসব উদ্বাস্তদের দেশে, ফিরিয়ে নিয়ে যেতে রাজিও হয়েছিলেন, তারপর 
তাদের জন্য বাংলাদেশের কয়েক জায়গাতে. অভ্যথনা কেন্দ্র খোল] হয়েছিল এবং তাদের 
অনেকেও সেইসব অভ্যর্থন। কেন্দ্রে গিয়েছিলেন । তবু আমরা তাদেরকে বলেছিলাম যে 
আপনার] সবাই একসংগে যাবেন না. আগে আপনাদের মধ্যে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক 
আগে গিয়ে দেখে আস্থন যে আপনাদের সেখানে যাওয়ার মত পরিবেশ স্য্ি হয়েছে কিনা, 
তারপর আপনারা সেখানে যাবেন । একথা আমরা তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলেছিলাম । 
আমি জানিন] মাননীয় বিরোধী দলের সদশ্যরা এই বিষয় ৬য়াকিবহাল ছিলেন কিনা। 
ঘদি না| থাকেন, তাহলে এখন সেটা জেনে নিতে পারেন । কাজেই মগ উদ্বাস্তদের সম্পর্কে 
যে ক্কাছুনি তারা গাইছেন, সেই কাছুনি গাওয়া তাদের সার্থক হয়নি, আশা করি এটা বল! 
বাহুল্য | তাই আঞ্কে এই হাউসের সামনে যে দাবী এসেছে, এই দাবী অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত 
এবং এর জন) একট! প্রচণ্ড চাপ কেন্দ্রের স্থষ্টি কর] দরকার.ষাতে নাকি উদ্বাস্ত সমস্তার সমাধান 
হতে পারে । নালাকাটা একটা জায়গণ, সেখানে উদ্বাস্তরা একট! দুঃসহ জীবনধাত্র। করে- 
ছিলেন । এমন একট] জায়গায় নিয়ে তাদেরকে দেওদা হল, যে তাদের মধ্যে অনেকই যারা 
গিয়াছে সেপানে একটা গাছ পর্যন্ত জন্মায় না, অথচ এমন একটা জায়গাতে তাদের নিয়ে 
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রাখা হয়েছে । আমরা অবশ্য তাদের জন্য '্লকট1 আলাদা পরিকল্পনা করে কেন্ত্রীম সরকারের 
কাছে পাঠিয়েছি। কাজেই আমরাও এই ব্যাপারে বিশেষভাবে চিহিত হচ্ছি যদিও কেন্দ্রীয় 
সরকার এই ব্যাপারে নিষেধ করেছেন, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী যদিও লিখেছেন যে আশ! 
করি এই ব্যাপারে আপনারা আর পত্রালাপ করবেন না। তথাপি আমর] সেই চিঠির একটা 
কপি সহ বর্তমন ভারতের প্রধান মন্ত্রীর কাঁছে একটা চিষ্টি পাঠিয়েছি এবং তার উত্তরে প্রাধান 


মন্ত্রী গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমাঁকে যে চিঠি দিয়েছেন, সেটা আমি এই হাউসে সামনে 
পড়ে শুনাচ্ছি। 
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কাজেই এই যে চিঠি আমর। প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে পেয়েছি, আশ। করব যে এতে 
তর শুভ বুদ্ধির উদয় হবে এবং ত্রিপুরার অসহায় মাহ্ষগুলির যাঁরা উদ্বান্ত যাঁদের মাথ। ঘুঝবার 
মত ঠাই নেই, তাদের সাহায্যার্থে তিনি এগিয়ে আসবেন এবং আমাদের বিধান সভাঁও সর্বব- 
স্দুতিক্রমে অস্তত এই প্রস্তাবট! গ্রহণ করতে পারবেন, এই আবেদন রেখে আমি আমার 
বক্তব্য এখানে শেষ করছি। 


শ্রীহরিনাথ দেববর্ী £__যাননীয় ডেপুটি স্পীকার, শ্যার, আজকে এই হাউসের সামনে 
' মাননীয় সদস্য বিষল কুমার সিংহ যে প্রস্তাবটা! এনেছেন তার সম্পর্কে আমি ছুই চারিটি কথা 
" বলতে চাই। "এখানে একটা জিনিস বলা হয়েছে যে উদ্বাস্ত সমস্যা একং তার পুনর্বাসনের 
সমস্যা । 'ঠিকই এটা আমর] উপলব্ধি করি। যে সমস্ত লোক বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে, 
মন, সম্মান, ইজ্জত নষ্ট করে ত্রিপ,র।র বিভিন্ন প্রাস্ত 1দয়ে প্রবেশ করেছেন, তাদের প্রতি 
আমাদেরও যথেষ্ট সহানুভূতি আছে । কিন্তু তার মানে এই নয় যে যেখানে বাংলাদেশে 
এখনও প্রচুর লোক আছে, এখনও লক্ষ্য লোক আছে, তারা 
দি হাজারে হাহারে লাগে লাখে এঈ ত্রিসুবা রাজা প্রবেণ করে, যে রাজ্য আয়ঙণে 
খুবই ক্ষুদ্র, তার উপর ভীষণ ভাবে একটা চাপ স্থন্টি হবে, যা কোন মতেই সম্ভব নয়। 
' আমরাও চাই যে এই মানবিক সমস্যার সমাধান হউক এবং পুঁনব্শীসন মন্ত্রী মহোদয়ের 
সংগে এক মত ঘে ব্রিপুবা রাজ্যে একটি ক্ষুত্র রাজ্যে, এই রাজ্যে তাদের পুনবণসন 
'দেওয়ার মতো! কোনক্ষমতা নেই, এই রাজ্য তাদের জমি দিয়ে অথবা আঘিক সাহায। দিয়ে 
পুনবীলন দেওয়ার মত ক্ষমতা এই রাজ্য সরকারের নেই, এটা আমরা নিজেরাও স্বীকার 
'করি এবৎ উনার1ও স্বীকার করেন। কিন্তু আমি মনে করি আয়তনের দিক থেকে ত্রিপুরা 
'ব্লাজ্যে জমির পরিমাণ খুবই সীমাবন্ধ। এটা অবশ্য মানলীয় সদস্য বিমল বাবু এবং আমার 
পদ্ববন্তী অনেক বক্কৃতাই স্বীকার করেছেন। তারা বলেছেন যে বেকার সমস্যা বেড়েছে 
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এবং স্ই সংগে অন্যান্য প্রদেশ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সমন্ডাও অনেক পরিমাণ বেড়েছে 
এবং এই সমস্যা বাড়ার পিছনে যে একট! প্রধান কারণ, সেটা হচ্ছে দিনের পর দিন ত্রিপুরা 
রা্য্যে ডিপ দেশীয় লোকদের অন্ুপ্রবেশ। তারা শুধু দেখেছেন বেকার সমস্যা, কিন্তু এটা যে 
একটা সমস্ত, সেই কথাটা জেনেও ভার] তা স্বীকার করতে চান না* কারণ তারা এটা 
তুলে গেছেন । ত্রিপুরা রাজেঃর আরও একট। সমস্যা আছে, সেট] হচ্ছে ভমির সমস্য 
প্রকৃতির দান সীমাবন্ধ, ত্রিপুরার যে বত্মান আয়তন এট1 কোন দিনই বাড়বে ন1। 
এষন কি প্রতিবেশী যে রাজ্য আপাম তার থেকে কোন অংশ ছিনিয়ে নিয়ে এসে ত্রিপুরা! 
সংগে যোগ কর। যাবে না। কাজেই ব্রিপুরার আয়তনকে সম্প্রসারণ কর! কোন মতেই 
সম্ভব শয়। এটা এখন যেমন সম্ভব নয়, ভবিষৎতেও সম্ভব নয়। ১৯৫৮ সাল থেকেযষে সব 
রিফুইজি এই দেশে এসেছেন এবং ১৯১৪" সালে যে সব এসেছেন এবং সবশ্য়ে ২৯৭২ সালে 
বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় যার] এসেছেন, তাদের অধিকাংশই ফিরে যান নি। ত্রিপুরা 
রাজ্যের এখানে সেখানে রয়ে গেছেন। যদিও সেই সময়ে গভঃ অব ইপ্ডিয়ার একট! 
স্টেনডিং অার ছিল যে যারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ খেকে এসেছে, তাদের সবাইকে 
ফিরে যেতে হবে ইনত্ডিয়ান ফরেইন এাকট অহ্পারে । তাই আমরাও এক সময়ে তৎ- 
কালীন কংগ্রেসী মুখা মন্ত্রী সুখময় বাবুর কাছে ডেপুটেশান দিয়েছিলাম যে গভঃ অব 
ইত্ডিয়ার যে পলিসি উদ্ধান্তদের ব্যাপারে আছে, সেটা হব পালন করুন এবং বাংলাদেশের 
লোকে ব্রিপুরাতে আছে, তাদেরকে ফিরিয়ে দিন । 

কিন্ত দেখা গেল যে বাস্তবে তিনি নিজেও সেটা করতে পারেন নি এবং স্বীকার করেছিলেন যে 
বেশ কিছু বাংলা দেশের লোক ত্রিপুরা রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে । কাজেই যাননীয়ে স্দ্স]রা 
এখানে যে কথাটা বললেন. €ষ কং্থেস এট! করতে খাবে নি, ওট! করতে পারনি ক্িছ্ধ একটা 
কথা হরিকে হুতয কাবুর.আয়হল. বাংলা দেশের, হরে সম অবসপ্রর়েশকারী, স্লিগুরা রো, ছিল, 
তারদর খুজে বের -সুকার এবং ওঃরড় দেওয়ার. এর] কারররী. হে] ভয়ে জিন, কে 
সেট! হয়তো! শেপ ভ.বাবাছি়, হয়নি. রেই.োজেঞলি.এবরও রিঠুরা হাংজ্যুর, যখো 
এখানে সেখানে রয়ে গেছে। কাজেই বামক্রট সরকারের যে নীতি আর কংগ্রে্রে যে নতি 
তার মধ্যে পার্থক্যু কোন ফারাক নেই। তার] উভয় মাহুষগুলিকে.এক জায়গায় আর রেখে 
তাদের জন্য বান্তবিক কিছু ন! করে যে সম)লোচনটা.ক্রেছেন তা অবান্ধব। কারণ. এটা 
কোন মতেই বাত্ববে সব হতে পারে ন।। যেমন জোোতি বাবুর রাজ্য পঙ্চিমরঙ্গ, সেখানে 
কিছুদিন আগে আমর1.কি দেখেছি, আমর] দেখেছি.যে গার ৩২ হাটার উদ্বান্ত। দণকারণ্য 
থেকে চিলে.এসে কালিম বাজার, নৰার নগর, ২৪ পরগ্রণা,এবং সুন্দর বনে আজম লিক, 
তাদেরকে শিয়াল কুরুরের যত. জ্যোতি বাবুর পুলিশ গুলি ক্রে মেরে ফেলেছে, এজন ছল 
নয়, প্রায় ৩** জোক এভারে মারা।গিস্মেছে। কাজেই, পশ্চিমব্ধ রা সকার যে স্মল্ার 
স্মাঠান ক্রতে পারেনি, ভ্রিগুরা,রাজ্যের পাচ্ছে, যেই সমল্যার লয়ায়ান, করা. তো এরেন়ায্রই 
অসম্কব। তারা পশ্চিমে উদ্যানের জায়গা,দিতে, পাররনি.বরৎ ছারা রে সরকার 
বলেছে যে আয়র! তাদের বলে ক়ে,আবার, দকারণো. ফেরত পাঠান, তোয়ুরা হায়ের 
বারতীয়. ম্যাগ সুবিধা! থেকে,বঞ্চিত.কর ন1। এবং কেজ্রীয়.সরকারও তাতেই রাজী, হয়েছিল 
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যেহ্যা1! তোমর! তাদেরকে আবার দণ্তর্কারণো ফেরত পাঠীও আমরা ভাত্দের যাবতীয় স্থযোগ 
নুবিধা অব্যাহত রাখব । শেষ পথ ্ত উদ্ধান্রদের সেই দণ্ডকারণোট ফেরত পাঠানে! হল। কিন্তু 
ত্রিপুরা রাজ্যে কি কংগ্রেস কি বর্তমান ৰামাণ্ট সরকার তার কেউ চায়না যে উদ্বান্ত ব্রিপু- 
রাতে এসেছিল, তাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বাইরে পাঠাতে বরং তাঁরা যারা যখন আসবে, তাদের 
গ্রহণ করবেই । এখানে শুধু গ্রহণ কর! হবে, কাউকে বর্জন নয়। তবে আমরা বলি যে 


তাদের কোন রকম নিষ্ঠুরতার মধ্যে ঠেলে দিও না, তাদের যাতে প্ররুত পুনব্ণন হতে পারে, 
তাঁর বাব বাঁবস্থা। করা একান্ত দরকার | 


এটার আবার অন্য একট! দিকও আছে। যেষন পশ্চিমবঙ্গে যারা চাকুরী পায় নখ, পশ্চিমবঙ্গে 
ফর] স্থীন- পায় না। অর্থবা' পশ্চিমবঙ্গে যারা নাগরিকত্ব পায় না, এবং আসামে যার] নাগরিকত্ব 
পায় না] তার! সবাই দলে বিভক্ত হয়ে হাঙ্জার হাজারে এই ক্ষুদ্র ব্রিপুর1! রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে । 
কাজেই আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরাতে এমনিতেই ধারা আছে, তাদেরই কোন সমাধান করা 
ষাচ্ছে না, উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম থেকে তারা দল বেধে এখানে আসছে, যা 
ক্বাতাবিক ভাবেই আমাদের কাছে উদ্বেগজনক। এই কয্সেকদিন আগে আমি এস, ডি, ও 
আফিসে [গয়েছিলাম অবশ্ট কেউ আমাকে সেখানে চিনে না, আমি সেই সুযোগ নিয়ে একটা 
একটা জিনিস দেখেছি, সেটা হল এই যে একজন যুবকের কোন এক গার্ডিয়ান এস, ডি, ওর 
কাছে এসেছে তার লিটিজেনসীপ সার্টিফিকেটর জন্য । এস, ডি, ও বলল আপনি কলকাতায় 
থাকেন, এখানে আপনার ঠিকান1 রয়েছে, এখানে কোন সিটিজেনসীপ হতে পারে না। 
কাজেই আমি এটা করতে পারব না, আপনি সেখান থেকে করিয্মেনিন। কিন্তু যেই মৃহ্র্তে 
ভদ্রলোক কোন একজনের আত্মীরসত্রের পরিচস্থ দিল তখন বল্লেন যে ঠিক আছে তাকে 


এ্যাপ্রাই করতে বলুন। কাজেই আমরা লক্ষ্য করছি ব্রিপুর! সরকারের অধীন বিভিন্ন অফিসে 
এই ধরণের অনেকগুলি বে-আইনী কাজ হচ্ছে। 


এই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাসে সরকারী হিসাবে এব 

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর লিখিত ভাষণ অন্থযায়ী বেকারের সংখ্যা ছিল ৫৬ হাজার। এর মধ্যে 
বামস্র'্ট সরকার নীকি ১২ হাজার বেকারকে' চাকুরী দিয়েছেন এই দেড়টা বছরের মধ্যে। 
৫৬ থেকে ১২ বাদ দিলে থাকে ৪৪'হাজার এবং এই ১৯৭৯ সালের জাঙ্ছুয়ারী মাসে বেকারের 
সংখ্যা গিয়ে দাড়িয়েছে ৬৮ হাজারে | এই দেড় বছটৈ ১২ হাঁজার বেকারকে চাকুরী দেওয়ার 
পরও রেকারের সংখ্যা হল ৬৮ হাজীর । এই যে সংখ্যা বাড়ল, এটা কি আকাশ থেকে পড়েছে? 
ন1 এটা জল যে সমুদ্র সাগর পথে এসে বেড়ে গেছে? | 

মিঃ ডিপুষ্ট স্পীকার :__যাননীয় সদস্য, ৫টা বেজে গেছে। 


গ্রহরিনাথ দেববর্ম! £-. মাননীয় ডিপুটি স্পীকার সার, আমি বর্তমীন সরকারের কাছে 
এই অঙ্গরেধি রাখছি এবং আশা করছি যে এই সমস্ত দ্িকগুলি চিন্ত/ করে, সামগ্রিকভাবে 
ত্রিপুরার স্বার্থের দিকে চিস্তা করে এই সরকার এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য একটা পথ 
বেছে নেবেন । এই আশা রেখে আমি আমার বক্তধ্ায এখানে শেষ করলাম । 


মিঃ ডিপুটি প্পীকার £- এই সভা আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ইৎ স্ীক্রবার বেলা ১টা 
পর্ধ] স্ত মুলতুবি রইল । 
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প্রশ্থ 
১। ধশ্মনগর মবকুষার কুত্তি গাঁও সভার মোহনটিকি গ্রামে জিরাতিয়া ভ.মির 
পরিমাণ কত ; 


২। শ্রীযুক্ত ফনীরায় নামক জটৈক দারোগার নামে উক্ত মোহনট্িকি গ্রামে জির!তিয়। 
ভূমি আছেকি না; 


৩। থাকিলে ভমির পরিমাণ কত ? 


উত্তর 


১। ধর্মনগর মহকুমার কুণতি গাও সভার মোহনটিকি গ্রামে কোন জিরাতীয়া ভ,মি 
খতিয়ান ভক্ত নাই ; 


২। গত ইন্দো-পাঁক যুদ্ধের সময় কতিপয় মুসলমান কর্তৃক পরিত্যাক্ত জমি হইতে কৃষি 
যোগা জমি ৭ জনস্থানীয় কৃষকের নিকট ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইযাঁছিল। শ্রীফণী রায় 
নামক জনৈক লোক উক্ত ৭ জনের মধ্যে ১ (এক) জন; 


৩। উক্ত পরিত্যক্ত জমি হইতে শ্রীকনী রারের নামে ১৮৮ একর জমি ইজারা বন্দোবস্ত 
দেওয়া! হহয়াছিল। 
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১। ধন্মনগর মহকুষার কুপ্তির বিলে সরকারের খাস ভূমির মোট পরিমাণ কত; 


২। বিগত সেনগুপ্ত সরকারের আমলে কুত্তির বিলে কোন জোতদারের নামে বিলের 
খাম ভূমি এন্টমেট করা হয়েছিল কিনা; 

৩। ক) কুদ্তিবিলে সরকারের খাম ভুমি সেই এলাকার ভ.মিহীনদের মধ্যে বিলি 
বণ্টন কর হবে কি না, 

খ) হলে কতদিনে হবে আশ] করা যায় । 
/৮১৬/51২ 

১। ধর্মনগর মহকুমার কুত্তি বিলে সরকারের কোন খাস জমি নাই; 

২। গত ইন্দো-পাক যুদ্ধের সময় কতিপয় মুসলমান কর্তৃক পরিত্যক্ত জমি হইতে কৃষি 
যোগ্য জমি ৭ জন স্থানীয় কৃষকের নিকট ইজার। বদ্দোবপ্ত দেওয়া হইয়াছিল) - 


৩। খ) উক্ত এলাকায় খাস জমি ন। থাকায় ভ,মিহীনদের মধ্যে বিলি করার প্রশ্ন উঠে 
না,। -- , ৮ এ ৪ 5০-8- 


খ) প্রশ্ন উঠে না। 


[১8625 1810 01) 0125178916 69 
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প্র 
১। ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন লাইসেম্সধারী মহাজন আছেন; (€ বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ) 
২। সরকার অবগত আছেন কিযে কিছু মহাজন এবং মহাঁজনী অর্জনকে ফাকি দিয়ে 
বিন] লাইসেন্সে মহাজনী কারবার চালাইতেছেন ; এবং 
৩। অবগত থাকিলে এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন? 


১। মোট ত্রিপুরায় ২মজন লাইসেন্সধায়ী মহাজন আছে তাহাদের বিভাগ ভিত্তিক 
হিসাব__ 


১) সদর--২৩ ৬) ধর্মনগর-_ 

২) খোয়াই--১ ৭) উদয়প,র--১ 
৩) সোনামুড়া_ ৮) বিলোনীয়া_-৩ 
৪) কৈলাসহর--১ ৯) সাব্র_ম 

৫) কমলপ, র-__ উত্তর ১০) অমরপ,র 

২। সরকারের নিকট এরর তথা নাই। 

৩। প্রশ্ন উঠে না। 


4৯001016650 562079৫ 001550101) ০. 58. 
3-_-চ২00193%/2 195. 
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প্রন 

১। ১৯৬৫ ইং সন ও পব.ববস্তা সনের স্থল ফাইন,ল, উন্চ যাধামিক ও প্রি-ইউনিভার- 
সিটি পাস কর] রেজিষ্রিকত বেকারের বর্তঘীন লংগা। কত ( শিক্ষাগত যোগাতা অন্রুয়া়ী পৃথক 
হিসাব ) 

২। সিনিয়রিটির ভিত্তিতে তাদের চাকুরী দেওয়া হইবে কি না? 

৩। ন। দেওয়া হইলে, উক্ত ব্যাপারে সরকারী নীতি কি, এবং 

৪। যাহার সরকারী চাঁক,রী পাওয়ার উদ্ধপীমা ৩৫ বৎসর অতিক্রম করার পথে 
তখহাদের চাকুরী দেওয়ার ব্যাপারটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হইবে কি? 


উত্তর 
১। মোট ২৪৯ জন তনম্মধ্যে-_ 
স্কুল ফাইনাল-_ --১৬৯ 
উচ্চ মাধামিক-__ __-৪৯ 
টির প্রি-ইউনিভগরসিটি_ রিং 


10 | 4গ৫ঠাচাঠ লেিওওভোিত | 09 909800১৩199) 


২। বামক্রট সরকারের নির্ধারিত নীতি অন্গুপার়ে ভীঞ্ুরী ঘেওয়। হইতেছে এবং 
হইবেও। 
৩। প্রীশ্ব উঠেন! । . 
৪। নিদ্ধীরিত নীতির ভিত্তিতে এই জাতীয় চাকুরী পাখীদের চাকুরী প্রদানের উপর 
অগ্রাধিক্ষার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 
/৯৫101066 3050 0065002 থ০; 65. 
3---910৭' [0120591) 018. খৈ 801), 


৬111 015 17017615 0180151617118-01881785 01 005 70155 (95058172571 ০৩ 01589০৫ 
£0 5180৩. 


প্রশ্ন 
১। বামক্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরায় এ পর্ন্ত কত একর জবিতে রাবার 


বাগান এবং কত একর জমিতে অনান্ত গাছের বাগান করা হইয়াছে? 
উত্তর 
৬11719161-111-01)0166 01 6186 60169. 106090716110--91)11 4৯. হ২81)90120. 
ত্রিপুরায় বামফ্রণ্ট সরকণর ক্ষমতায় আসার পর “ত্রিপুরা 'ফরে্ ডেভেলপমেন্ট এগ 
প্লযাপ্টেশন কপেণরেশন লিনিটেড কর্তৃক ২৬১৪'২২ একর অর্থাৎ ১০৪৫"৬৯ হেকটর পরিষাণ 
জমিতে রাবার বাগান করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে বনবিভাগ কর্তৃক প্রায় প্রীয় ১৯৯৮৩*১ 
একর অর্থাৎ প্রায় ৭৯৯৩"২স্ক হেকটর পরিষাণ জমিতে অন্যান্ত গাছের বাগান করা হইয়াছে। 


4£801110060-91515%-03065801-০. 129 
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৬11) ০৩171018015 14111019161-10-9188185 ০ 00০ 1০০০: 109198101061)0 ৮৩ 
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. প্রশ্ন 
১1 বোনাপ আইন ব্রাভোর কোন €কান ক্ষেত্রে কাধ'করী হচ্ছে? 
২। ইহ1কি সত্য যে বোনাস আইনতৃক্ত' অনেক প্রতিষ্ঠান বোনাল আইন কার্করী 
করছে না? . 
ও। যারা বোনাদ আইন কাধ'করী করছে না সরকার তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? 


উত্তর 

১। বোনাস আইন রাজ্যের ষে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ২* জন বা ততোধিক শ্রষিক নিযুক্ত 
আছে সেই ক্ষেত্রে উক্ত আইন কাধ'করী হচ্ছে এবং যে সমস্ত প্রতিঠান ফ্যাক্টরী আইনের 
২ (এম) ধারায় রেজেস্্রিকত হইয়াছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কাকরী। 

২। বোনাস আইন কার্যকরী হইতেছ্ছেনসা বলিয়া! কোনরূপ অভিষোগ শ্রষ দপ্তর এখন 
পর্যন্ত পায় নাই। 

৩। বদি কোন প্রতিষ্ঠান উক্ত আইন ভর্গ করে তবে বোনাসের অর্থ আদায়ের জন্য হামলা 
ও-ফৌজদারপআঁভিযোগ দায়ের করার বাবস্থা আছে । 


৮৪7৭8149810. 00 1006 7861৩ ?1 


/৯৫1010050 8091150 009691101 ০. 155. 
৮58 89৫16৪9৬87 1998. 
৮/11 106 17705871012 11115661 118-0188185 01075 1,0091 5616 0০561121161) 

০৩ 016996৫ 0০ 9020৩ ০ 

১। ইহা কি সত্য যে আগরতল। মহ বত্রিপরার বিভির্ম নহরে ভাড়াটিয়াদের স্বপক্ষে কোন 
অ€ইন নেই। | ্‌ 

২। সত্য হহলে বর্তমান বামফ্রট সরকার এই বিয়য়ে কোন উদ্ব্যোগ নেবেন কিন ? 

৩। যর্দি নেন তবে কবে কি ধরণের উদে)াগ নেবেন ? 

উত্তর 


১| ১৯৭৯ ইং সনের ১লাজ্ান্য়ারী হইতে “দি ক্রিপুরা! বিল্ডিস (লিজ এণ্ড রেন্ট 
কন্ট্রোল ) এর, ১৯৭৫৮ এই রাজ্যে চালু হইয়াছে, প্রথম পর্যায়ে এই আইন আগরতলা 
মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় প্রবুতিত হইয়াছে । 


২। প্রশ্ন উঠে না। 


৩। উক্ত ত্রিপুরা বিন্ডিংস ( লিজ এণ্ড রেণ্ট কন্ট্রোল ) আইনের বিধান অহ্থসারে রাজ্য 
সরকার রেণ্ট কন্ট্রোল কোর্ট, একোমোডেশন কন্ট্রোলার এবং এপেলেট. অথরিটি নিযুক্ত 
করিয়াছেন, এবং প্রয়োজনীয় বিধি (ছ২১৪1) প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন 


4৯৫10010650 9621160 00065391101) বব ০.--156 
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প্রত্থ 
১। ভ্পুরাতে,জ্ষ দ্র পসিচালিত কয়ছি বালোয়ারী বিদ্যালয় আছে? 
২। এই বিদ্যালয়ের শিশুদেরকে সকাল বেলায় খাদ্য দেওয়া হয় কিন? 
৩। যদি ন! হয় তবেকারণ কি? 
৪) বর্তমানে সরকার এ বিষয়ে কোন উদে)াগ নেবেন কিন1? 
এৰং ৃ 
॥ | যদি নেন তবে কি ধরণের উদে]াগ নেওয়া হবে? 


উত্তর 
»। আিপুরীতত আম, দ্র পরিচালিত ১৫টি রালোয়ারী.নিদ্যালয় আছে। 
11 শুটি ভিন্ন বাকী সবগুলিতে দেওয়া হয়। 
2। টেও্ডার গ্রহণ চড়াস্ত সাপেক্ষে বন্ধ জাছে। 
৪। টেগার:গ্রহণ করার, জলা অবিলম্বে ব্যবস্থখ হইতেছে। 
| আগামী পজার বন্ধের পরই টেগ্ডার গৃহীত হইবে । 


2 “55851161) 210০৩5৫1088: 019 $82670৮6 1919) 
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১। বামফ্রটট সরকারের আমলে কতটি গাঁও সভায় গো-চারণ ভমমি- বন্দোবস্ত দেওয়া 


হয়েছে; 
২। ধর্মনগর বিভাগে দেওছড় গাঁও সভায় গো-চারণ ভমি বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ কি 
পধায়ে আছে? 
উত্তর 
১) এ পর্যন্ত কোনও ভ.মি গো-চারগের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই। তবে গো-চারণ 
ভমি বন্দোবস্ত দেওয়ার কাধ্য হাতে নেওয়া হইয়াছে । 


২) ধর্মনগরের রেওয়! গ্রামের স্থানীয় জনসাধারণের বিরোধীতা ও আপত্তির দরুণ দেওছডা 
গোচারণ ভ.মি বন্দোবস্তের কাজ এখনও সম্পন্ন হয় নাই 


০7/৯7২1২57) 0025710] 0. 167. 
35--91)11 হা] 1085 
ড/11] 005 0007015 7৮117115091 11-01721705 ০1 019 [২9৬912115 [)91921009100 ০৩ 
71585600526 :-_ 
১) রাজ্যের যোট জযির কত অংশে রিভিশন সাভে'র কাজ সম্পন্ন হয়েছে? 


২) বর্তমান বছরে আরো জমি সভে করার পরিকল্পন! অশছে? 


উত্তর 
১) রাজ্যের জমির কোন অংশেই এপর্যন্ত রিভিশন সাভে'র কাজ সম্পূর্ণ সম্পন্ন হয় 
নাই । 
২) বর্তমান বৎসরে আরও ২১৬৪-২৭ বর্গ কিলোমিটার জমির রিভিশান সাভে'র প্রাথমিক 
কাজ হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা! আছে। 


/৬0এ্যানা8) 91781 000897101২0. 168. 
8 911 2101 1083 


৮/1]| 106 চ1010+016 17011713061 10-011818৩ 01089121900 হি ভি 99 1919399৫ 
0০ 51909 :--- ৃ 
পু প্রশ্ন একি ,... ।" 
১। রাজ্যে যোট কতজন শ্রমিককে বর্তমান বছরে পঞজা বানান দেওয়া হয়েছে ' এবং 


কোন্‌ কোন্‌ প্রতিষ্ঠান তা দিয়েছে? 


25518 8414. 00 688.8৮16 ০০] 
২। ৮৩৩ এর বেশী কোন সংস্থা! দিয়েছে কিনা; এবং 


৩। নাদিয়ে খাকলে সেই সংস্থাগুরির বিবরণ এবং আাহাদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেছেন? | 


উত্তর 


১। এপর্য্যস্ত যতটুকু তথ্য জানা গিয়েছে তাহাতে ১২টি বাগানের ও ২ট কারখানার 
যালিকগণ তাহাদের স্থস্থ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বোঁনান প্রবান করিম্াছেন। অন্যান্য 
প্রতিষ্ঠান যেমন ফ্যাক্টরী, মোটর, দোকান ইত্যা্দি প্রতিষ্ঠানের মালিকদিগকে ১৫-৯-৭5 ইং 
তারিখের মধ্যে তাহাদের কর্মচারীদিগকে বোনাস প্রদান করিতে নির্দেশ দেওয়া হইক্বাছে। 


আশ! কর] যায় যে উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ আসন্গ ছূর্গাপংজার পর্বে তাহালের 
কর্মচারীদের বোনাস প্রদ্দান করিবেন । 


২। এযাবং প্রাপ্ত খবরে জান] যায় যে, মহেশপুর, মহাবীর ও রাষছুল তপুর চা ৰাগান 
৮৩৩ শতাংশের অধিক বোনাস দিয়েছেন । 


৩। ফাহাদের বন্টনযোগ্য লভ্যাংশের অধিক টাকা থাকে তাহারাই ৮৩৩ শতাংশের 
বেশী বোনাস দিতে বাধ্য এর নিম্্ সীমার লভ্যাংশ থাকিলে সরকার এদের বেশ ষোনাস 
দিতে বাধ্য করিতে পারেন না। 


০71/1২7২7517 0306911014 ০. 183 
13---91011 11101101196 981008 


ড/11] 15 £090+515  1৮101505-10-0102186 ০ 0৩ হ০৮৩005 06193 চা) 
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প্রশ্ন 

১। ইহা] কি সত্য যে যন্থধাটে বাজার করার জন্য ১৯৭৭ সেই অরকার: শরিকপন। 
করেছিলেন, সেইজন্য জায়গণও সংগ্রহ করেছিলেন এবং ৰাজারের শেড, তৈরী করণর জন্য 
টাকাও মঞ্জুর করেছিলেন; রি 


২। সত্য হইলে আজ পর্য্যন্ত মন্ুথাটে বাজার ন] হওয়ার কারণ কি) এবং 


৩। উক্ত কাজ করার জন্য সরকার বর্মানে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং কথে কাজ শেহ 
হবে বলে অশশা করেন? 


উত্তর 


১] 
২। খ্যাতি পংগ্রহ্থাধীন আছে। 


৩ ॥ 


শে | +886216019 ৮৫০০৩৫৫1788 - (0191. 9521210901, 1979) 


৮/১০25 7৮81 08 77575815 
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ড/1]] 116 £1070915 111715001-10-01381855 ০1 (016 60195 10698076110 69 
টি 0০ ঠা. 
প্রশ্ন 
১। সারা পুরা কয়টি রিজার্ ফরেছঈ আছে এবং সার! ত্রিপুরার কত শতাংশ তুমি ফরেই 


রিজার্ভের আত্বত্বাধীন। 
২। ফরেই রিজার্ভের মূল্যবান বনজ সম্পদের চুরি রোধ করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছেন? 
ৰ উত্তর 
1৬111015061 11701817806 01 016 701994 10919071616--91711 4৯. 2120101), 


৯। ত্রিপুরায় বর্তমানে যোট ৩৭টি সংরক্ষিত বন এবং ৮টি প্রপ্তাবিত সংরক্ষিত বন আছে। 

উপরিউক্ত ৩৭টি সংরক্ষিত বনের মোট আয়তন ৩,৪৩১:৯৭৩ বর্গকিলোমিটার যাহা 
ত্রিপুরার মোট আয়তন অর্থাৎ ১০,৪৭৭ বর্গ কিলোমিটারের ৩২৭৫ শতাংশ। উপরিউক্ত ৮টি 
প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনের মোট আয়তন ৪৮৮+১৬৫ বর্গকিলোমিটার যাহ! ত্রিপুরার মোট 
- আয়তন অর্থাৎ ১০৪৭৭ বর্গ কিলোমিটারের ৪'৬৬ শতাংশ । 

উল্লেখ থাকে যে ভারতীয় বন নীতি অন্থসারে ত্রিপুরায় ন,যনপক্ষে ৩৬'৪./ এলাক] বনাঞ্চল 
হিসাবে রাখার সরকারী সিন্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এও উল্লেখ থাকে ষে, প্রস্তাবিত 
সংরক্ষিত বনাঞ্চল “সংরক্ষিত বন” হিসাবে ঘোষণ। করার প্রাক্কালে জনবসতিপুর্ণ এলাকা ও 
চাষষোগ্য ভূমি সংরক্ষিত বনাঞ্চল হইতে ছাডিয়! দেওয়া হয়। . 
২ সংরক্ষিত বনের মূল্যবান খনজসম্পদ চুরি রোধকল্পে বন বিভাগে নিয়োজিত ঝন 
কর্মীদের আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা এবং বে-আইনীভাবৰে সংগৃহীত বনজ সম্পদ ধৃত করার 
ক্ষবতা দেওয়] হইয়াছে । ইহা ছাড়| রাইফেল ট্রেনিং প্রাপ্ত বন কমর্ধদের ছারা অনেকগুলি 
, +%িপত্রোল, পার্টি” বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত আছেন যাহাদের কর্তব্য হইল নিদ্দিষ্ট বন এলাকা- 
.লিল্লিতে বে:আইনী বলজ সম্পদ চুরির প্রতি দৃষ্টি রাখা। 

ইহ ছাড়। চুরি করিয়া যাহাতে কোন বনজ সম্পদ পাচার করিতে না পারে সে জন্য 
ত্রিপুরার রাপ্তাসমূহেয গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে বন বিভাগ কর্ভুক সরকারী অহুমোদনে “রে 
ড্রপ গেইট” ও “চেকপোষ্” বসানো হইয়াছে । এ সমস্ত ড্রপগেইট ও চেকপোষ্ে নিগ্গোজিত 
বন ক্ষর্মীগণ বনজ সম্পদ বহনকারী গাঁড়ীগুলি বন বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বনজ সম্পদ বহনের বৈধ 
নথিপত্র পরীক্ষাক্রমে সঠিক পাইলেই ছাড় দিয়া থাকেন, নতুবা আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । 

এ ছাড় চলতি পরিকপন1 বৎসরে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে আরও বেশী সতর্কতা ও সাবধানতা - 


ক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনটি "পিক আন ভেন” ক্রয় করিয়া তিনটি জেলায় “ফ্লাইং স্কোয়াড” 
গঠিত করার প্রস্তাব আছে । 


পরিশেষে ত্রিপুরার মূল্যবান বরজ লপ্পগ রক্ষা, কপ ত্রিপুরার সমত্ত বিধানসভার সদস্য ৭ 
গাও প্রধানদের সহযোগিতা ও স্থান্ুতৃতি সর্বদাই গ্রার্থন। করা হয়। 
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প্রশ্ন 


১। বামক্রণ লরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৯ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরায় 


মোট কয়টি বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি উপজাতি পরিবারকে ফেব্ুৎ দেওয়া হয়েছে; ( মন্কুম। 
ভিত্তিক হিসাব নাম সহ), এবং 


২। জমি ফেরৎ দেওয়ার ফলে কতজন জ-টপজারি পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে 
এবং কি ধরণের ক্ষতিপূরণ দে ওযা! হয়েছে? ( নাম সহ মহকুম! ভিত্তিক হিসাব )। 


উত্তর 
১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৯ সালের আগষ্ট মাস পধ্যন্ত মোট ৬৭৭ জন 
উপজাতি পরিবারকে বে-আইনশি হস্তাম্তরিত জমি ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে । নিম্কে বিস্তাগ 
ভিত্তিক সংখ্যা দেওয়! গেল ( নাম সংগ্রহ করা সময় সাপেক্ষ )। 


১। সদর-__ ৪৫ ৬। ধর্মনগর-_ ২৮ 
২। লোনামুডা- -- ৭। উদয়পুর ৫৮ 
৩। খোয়াই-. ২০৮ ৮। অমরপুর- ৩১ 
৪| কৈলাসহর-- ১৭ ৯। বিলোনীয়া__ ১৪৪ 
«| কমলপুর-_ ৪৪ ১৯ | সাত্র,ম-_ ১০২ 


২। জঙষি ফেরৎ দেওয়ার ফলে মোট ৪১৩টি অ-উপজাতি পরিবারকে জমি ক্রয় করিষ। 
পুনর্ববাদিত হওয়ার জন্য স্কিম অন্রযায়ী আথিক সাহাধ্য দেঞ্য়া হইথাছে। নিন়্ে (বিভাগ 
ভিত্তিক সংখ্যা দেওষ] গেল ( নাম সংগ্রহ কর] বমষ সাপেক্ষ ) :__- 


১ | সর্দব-__. ১১২ 
২। সোনামুডা__ ৮ 
৩। থোষাই__ ১২২ 
৪ | কৈলাশহব্র-- ৯ 
৫ | কমলপর-_ ৩১ 
৬। ধশমনগব-_ ২ 
৭। উদদয়পুত্র__ ৭৩ 
৮। জ্বমরপুর-__ ৪৫ 
৯। বিলোনীয়া_ ৫৩ 
১*। সাত্রম-__ ১৬ 

$৬৩ 
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7811029, (176 2151 96190911161, 1979. 
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মিঃ স্পীকার 8-_মাননীয় সদস্যগণ, আজকের কার্যযস্চীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী 
মহোদয় কতৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । আমি পর্য্যায়ককে সদসাগণ্ে নাম কিনে তিনি তার নামের পার্থে 
উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন । সদস্যগণ নাশ্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট 
বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন । আজকে একটি সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান 
আছে। আমি আগে সেটি ডাকছি। শ্রীসমর চৌধুরী । 


শ্রীসমর চৌধুরী £_কোমেশ্চান নাম্বার ১। 
শ্রীনূপেন চক্রবতী 8__-সট নোটিশ কোয়েশ্চান নান্থার ১। 
প্রশ্ন উত্তর 
১। ইহা কি সত্য যে গত ৮ই হয, মহাশয় । 


সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ ইং কাঞ্চনপুর 
থানার ভাণ্ডারিয়।তে জয়ন্ত সাধন 
জমাতিগ্লা, গোবিন্দ কিশোর 
জমাতিয়া এবং গন্ধ বিহারী 
জমাতিয়া নামক তিন ব্যক্তিকে 
গ্রেতার করা হয়েছিল । 


২। সত্য হইলে কেন তাদের খনের মামলা সম্পকে তারা 
গ্রেতের করা হয়েছিল, তার জড়িত ছিল বলে তাদের 
কারণ ?' গ্রেতার করা হয়েছিল। 


শ্রীসমর চৌধুরী £--এই যে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল), তারা বাংলাদেশ 
থেকে এদিকে আসছিল এবং বি, এস, এফ, তারা যখন রাস্তা অতিক্রম করছিল 
তখন্‌ গ্রেপ্তার করেছিল, এ ঘটনা কি সতি) ? 
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শ্রীন্পেন চক্রবতী ৪-__মাননীয় স্পীকার সার, ৮*৯.৭৯ ইং তারিখে বি" এস. 
এফ. এর একটি প্যাট্রোল পার্টি” দণদা সীমান্ত অঞ্চলে যখন সীমান্ত পাহাড়া দিচ্ছিল 
তখন গন্ধ বিহারী জম।তিয়া, পিতাবৰনাম গোলক হরি জমাতিয়া, বাড়ী হচ্ছে রাঙগা- 
মাটি, পি. এস. অমরপূর । জয়ন্ত সাধন জম।তিয়া, পিতার নাম জয়ন্ত জমাতিয়া, 
বাড়ী সরবং. অমরপ র এবং গোবিন্দ কিশোর জমাতিয়া, পিতার নাম, নন্দ রাম 
জমাতিয়া, রায়রাড়ী, পি. এস. উদয়পর। এরা বি. এস. এফ-এন্ হাতে গ্রেপ্তার । 
হয়। এবং তাদের সন্দেহ করা হচ্ছে যে, তার কিছু দিন আগে অমরপ.রে যে 
ঘটনা--৮ তারিখ রানে যেডাকাতি হয়েছে সে ঘটনার সঙ্গে জড়িত, এবং এর কিছু 
দিন আগে গর্জনপাশাতে যে বি. এস. এফ. কে খুন করা হয় সেই খুনের মামলায় 
জড়িত বলেও সন্দেহ করা হয়। এই সম্পকে কিছু মামলা হয়েছে। কেস নাম্বার 
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এই মামলা গুলি নথিভৃন্র হয়েছে । এদের গ্রেপ্তার করে কাঞ্চনপর থান।য় জমা দেওয়া 
হয় ১০ তারিখে, সেখান থেকে কাঞ্চনপরে ও সি. সেই সমস্ত লোককে ১১ তারিখে 
ধমনগরে সাব-ডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিন্ট্রেটের কাছে উপাস্থৃত করেন। সেখানে 
তাদের ৭ দিন পলিশ হাজতে রাখার নির্দেশ দেন। এদের সম্পকে খোজ খবর নিয়ে 
দেখা গেছে যে, এটা ঠিক তারা বাংলাদেশ বডার দিয়ে এখানে আসছিল এবং তখন 
বি. এস. এফ. এর হাতে গ্রেপ্তার হয়। 

শ্রীসমর চৌধরী $__- ই সমস্ত অভিযুক্ত বাকিরা রাজনৈতিক ভাবে উপজাতি 
যুব সমিতির সঙ্গে জড়িত এটা কিতিক? 

শ্রীনৃূপেন চক্রবতী! $__স্যার, তাদের একজনের কাছে মিজো ভাষায় কিছু চিতি 
পাওয়া গেছে । সেট চিঠিতে আডেস করা ছিল--াবজয় রাংকল, উপজাতি ট্রাইবেল 
তলান্টিয়র ফোস । 

শ্রীঝাদল চৌধুরী £-- এদের কাছে কি কি চিঠি লেখা কাগজ পত্র পাওয়া গেছে 
মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কিঃ 

শ্রীনগেন চক্রবতা £__ মাননীয় স্পীকার সার, মামলার বিষয়ট যেহেতু বিচার।- 
ধীন রয়েছে, সেজন্য বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তারজন্য মাননায় 
সদস্যদের অপেক্ষা করতে হবে । যেসব তথ্য পুলিশ তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ 
করতে পেরেছে সেগুলি এখন বলা ষাবেনা। 

সত্রীবাদল চৌধুরী ঃ__ইহা কি সত্য যে, উপজাতি যূব সমিতি মাঝে মাঝে এখান 
থেকে যুবকদের কেড়ে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ__মিজোরাম সীমান্তে লেক পাঠায় 
এবং পরবতী সময়ে এদের দ্বারা জনগণের মধে। বিভ্রান্তি স্থম্টি করার চেস্টা করছে। 

শ্রীনপেন চক্রবত্ত' 2 মাননীয় স্পীকার স্যার, একথা ঠিক ধে, পুলিশের কাছে 
যে সব তথ্য রয়েছে তাতে দেখা ঘ্বায়, মিজোরাম-বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশের 
মধ্যে এই রকম একটি ট্রেনিং কেন্দ্র উপস্থিত রয়েছে । যেখানে বিভিন্ন রাজ্য থেকে এই 
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ধরণের উপজাতিদের একটি অংশকে অস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া হক্ষে গ্রবং খব সম্ভবত শ্রিপূরা 
থেকে এই রকম কিছু যুবককে চনখানে পাঠানো হচ্ছে ট্রেনিং দেওয়ার জনা । 


শ্রীবিমল দিন্হা ৪--মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে, মিজো ভাষায় যে সব চিঠি 
পাওয়া £ণছে সে গুলিতে ধিজয় রাংকল সম্পাদক, উপজাতি ভলান্টিয়ার ফোঙগ' এই 
আডেস রয়েছে, তাহলে বিজয় রাংখলকে গ্রেপ্তার করা হবে কিঃ 


শ্রীনূপেন চক্রবতাঁ £--প্যার, এই সম্পকে আম হাউসের সামনে অতিরিভ 


তথ্য সরবরাহ করতে পারছিনা । 


সিঃ স্পীকার 8-ম্ীতরণী মোহন দিনহা। 


শ্বীতরণী মোহন (সিনহা 8-_স্টাট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮। 


শীবিবেকানন্দ ভৌমিন্গ ৫. স্টাট 


প্রশ্ন 
১। বিগত ১৯৭৮ ৭৯ ইং সনের 
আর্থিক বছরে কয়টি গ্রামে প্রাথমিক 
চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব 
নেওয়া হহয়।ছিভ, এবং কয়টি বাস্তবে 
বুপায়িত হইয়াছে । 
(বিডাগ ভিত্তিক হিসাব ) 


২। সরকারী পগঠ্চালি»॥ ছিকি- 
সা কেন্দ্রে রোগীদের বিছান।, ওষধ- 
পন্্র ও উপযক্ত ডাত্গাহের অভাব 
অ'ছে কিনা, 


কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮ । 


উত্তর 

২৫টি। এখন পত্যস্ত পর্ত 
দপ্তর কতৃক ৬ষ্টর নির্মাণ 
কায) শেষ করিয়াছে, এবং 
৪টির নির্মাণ কায্য শীঘই 
শেষ হইবার পথে। ১টির 
স্থান স্ত্ায়ীভাবে নিব্বাচন করা 
হয় নাই । বাকী ১৪টির 
কাজ চলিতেছে। 


সাধারণত: সরকার পরি- 
চালিত হাসপাতাল গুলিতে 
বিছানা পত্রের কোন অভাব, 
থাকেনা । কিন্তু আপনারা 


জানেন হাসপাতালে যে সীট 
সংখ্যা আহে হার থেকে 
অনেক বেশী রে।গী ভর্তি হন। 
সেই হিসাবে কোন কোন 
জায়গায় বিছানার অভাব 
ঘটে। তবে সেটা পূরণ করা 
হয়ে যায় কায্যতঃ বিছানা, 
ওষধ-গন্র ইত॥াদির অভাব 
নাই। তবেডাক্তারের অভাব 
রছহয়াছে । তবে সেটাও 
সাময়িক | হাসপাতালে 
ডাক্ত।রের অভাব নাই । তবে 
কোন কোন জায়গার ডিস্পেন- 
সারীতে এখনও ডাক্তারের 
অভাব রয়েছে। 
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৩। যদি থাকে, তাহা হইলে ডা্'রের অভাব পূরণ করার 
এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ জন্য সরকার ইতিমধ্যে ৮০ 
করিতেছেন £ জন লোককে নিয়োগ পন্্ 

্‌ দিপেছেন। 


শ্রীতরণী মোহন সিন্হা ৫_ -সাগ্লিমেন্টারী স্যার, আগরতল।র ভি. এম হাস- 
পাতালের টিলড়েন ওয়াডে ১৪২ জন রোগীর মধ্যে মান্র ৪ জন নাস” আছে ্রবং মাটিতে 
পথ্যন্ত বিছানা করে দেওয়া হচ্ছে, তার ফলে রোগীরা সূটিকিৎসা হতে বঞ্চিত 
হচ্ছেন। দ্বিতীয়তঃ, কাঞ্চনপুর সহ অন্যান্য জায়গায় কোন কম্পাউগ্ডার নাই, তার 
ফলে রোগীরা সেখানে কো।ন সচিকিৎসা পাচ্ছেনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাদয়ের জানা 
আছে কি? 

শ্রীধিবেকানন্দ ভৌমিক $-_মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে হাসপাতাল 
গুলিতে মাঝে মাঝে বেডের তুলনায় অনেক বেশী রোগী হয়ে যায়। স্তরাং রোগীদের 
যাতে বিছানা দেওয়া যায়, তার জন্য আমর! যথেম্ট সংখ্যক ক্যাম্প খাটের ব্যবস্থা 
করেছি। আর মাননীয় মঞ্জী মহোদয় নার্স সম্পকে ঘা বলেছেন, £টা ঠিক যে 
আমাদের ব্রিপূরা় আশে মান্ত ৩০ জন করে নার্সের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা কর। হত। 
মাঝে এই টেনিং বন্ধ ছিল । আমরা বামফ্রন্ট ক্ষ মতার আসার পর সেই সংখ্যা বাড়িয়ে 
প্রতি বছর ৪০ এবং ৫ জন, এই ৪৫ জনের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছি। তাদের 
ট্রেনিং শেষ হলে পরে আমরা নার্সের আভাব পরণ করতে পারব । 


শ্রীতপন চক্রবতাঁ £__সাগ্লিমেন্টারী স্যার, কিছুদিন যাবত ভাগাররা হাস- 
পাতালের বাইরে প্রেকটিস বন্ধ করে দিয়েছেন, যার ফলে আউট ডোর এবং ইনডোরে 
রোগীর সংখ্যা স্বাভাবকি অপেক্ষা অনেক বেশী ভীর হচ্ছে, এটা মাননীগ্ন মন্ত্রী 
মহোদয় জানেন কি ? 

শ্রীবিবেকানন্দ তভোমিক ঃ-_মাননীয় স্পীকার স্য।র, বিষয়টি আমাদের বিবে5না- 
ধীন আছে । 


শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ___সাপ্লিনেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, 
২৫টি গ্রামে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে । তারমধ্যে ৬টি 
কাজ শেষ হয়েছে এবং ৪টির কাজ চলছে । তাহলে আমরা মোট ১০টি কাজ ধরা 
হয়েছে বলে ধরে নিতে পারি। আর বাকী ১৫টি কাজ কি কারনে বাস্তবায়িত করা 
হল না এবং এই বার্থতার জন্য বাজেটকে ব্যার্থ করে দেওয়া হয়েছে কিনা? 


শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক £_ মাননীয় স্পীকার স)ার, এট্টাঠিক যে এগুলি আগে 
করা হলে ভাল হত। তবে মাননীয় সদস্য যেহেতু শ্রিপুরায় থাকেন, সেছেত উনার 
নিশ্চয়ই জানা আছে যে, বিগত বছরে পশ্চিম বাংলায় ভয়াবহ বন এবং খর!'র ফলে 
সিমেন্ট আসতে পারেনি । সেজন্য পি. ডাবলিউ. ডিকে দেরীতে কাজগুলি করতে 
হচ্ছে । 
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শ্রীবাদল চৌধুরী $-_সাপিমমেন্টারী স্যার, একজন রোগীর জন্য দেনিক কত 
টাকা বরাদ্দ করা আছ এবং ভাঙ্গা খাটগুলিকে মেরামত করার জন্য সরকার কোন 
উদে)গ নিয়েছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? 


শীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ 
করলে উত্তর দেওয়৷ যেতে পারে। 





মাননীয় স্পীক।র স্যার, এ সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন 


ঘ্রীতরণী মোছন সিনহ। ৪___সাগ্লিমেন্টারী সার, ভি. এম. হাসপাতালের 
চিলডেন ওমছ্াডে ১৪২ জন রোগীর জনা ৪ জন নাস আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাদয় 
জানাবেন কি, কতঙ্গন রোগী পিছু একজন করে নাস দেওয়া হয়? 


শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, সাধারণতঃ ১৫ জন রোগা 
পিছু একজন করে নাস" দেওয়া হয়। অতবে নাসের অপ্রতলতার জন্য আমাদের পক্ষে 
সেটা সম্ভব হচ্ছেনা । স্তরাং আমরা চেষ্টা, করছি নাসেক ট্রেনিং এর পর সেই সংখ্যা 
অনুযায়ী নাস দিতে । 


শ্রীন্গেন্ট্র জমাজিঞ়া £--সাগ্লমেন্টারী স্যার, যে ১৫টি কাজ এখনও কর 
হলো না এবং তারজন্য যে সমস্ত অসবিধার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে 
বলেছেন, সে সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণে সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা ? 

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌটিক £ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং 8-_সাপ্নিমেন্টাপী স্যার, ইহা কি সতা যেজি.বি এবং 
ভি. এম. হাসপাতালের বিহানাগুলিতে ছাড়:পাকা আছে? 

শ্রীববেকানন্দ ভৌ।মক $- _ছাড়পোকা থাকা অপভ্তব কিছু নয়, তবে সেগুলি 
দূরীকরণে চেস্টা করা হচ্ছে । 

মিঃ স্পীকার $__শ্রীঅথিল দেবনাথ । 

শ্রীঅখিল দেবনাথ ৪--কোয়েশ্চান নং ২৫ স্যার । 

শ্রীঅনিল সরকার ৪-_কে:য়েশচান নং ২৫ স্যার। 


প্রশ্ন উত্তর 

১) সদর মহকুমার তুলাকোনা ও ১) বন্তমান বছরে নাই। 
মেখলাপাড়া গাঁওসভা এলাকায় তত 
' শিল্প অথবা হস্তকার শিল্পের প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র খোলার কোন প্রস্তাব আছে 
কিনা ? 

২) প্রস্তাব থাকিলে কবে পথ্যস্ত এ ২) প্রশ্ন উঠে না। 
গাওসভাগুপিতে প্রণিক্ষণ কেন্দ্র খোলার 
কাজ আরভ্ত হইবে বলিয়া আশা 
করা যায়? 
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শ্রীঅথিল দেবন।থ £_ _সাগ্লিমেন্টারী স্যার, জিরানীয়া ব্লক এলাকায় তাতশিল্প 
এবং হস্তকারু শিল্পের জনা কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চাল আছেকিনা? 

শ্রীঅনিল সরকার £--মাননীর স্পীকার স্যার, এ ব্লক এলাকায় এখন কোন 
প্রশিক্ষণ বেন্দ্র চালু নেই। 

শ্রথআঅখিল দেবনাথ 8-_সাঞ্লিমেন্টরী স্যার, এ এলাকায় কবে পর্যন্ত শেষ 
তাতশিল্প এবং হস্তকার শিল্পের প্রণিক্ষণ চালু ছিল ? 

আীঅনিল সরকার 8-__-মাননীয় স্পীক।র স্যর, এ এলাকায় হস্তকারু শিল্পের কোন 
প্রশিম্*গ চালু হিল বলে আমার জানা নাই । তবে একটা তাতশিল্প কেন্দ্র আগে চাল ছিল । 
আমরা যাদেরকে ট্রেশিংগ্র নিয়েছি, তাদেরকে বলেছি ত্রেনিংঞএর পর এ কেন্দ্রটিকে 
কো-অপারেটিভ করার জন্য যাতে পেঠা তাদের নিজস্ব সেন্টারে হতে পারে । এ পযস্ত 
আমার জানা আছে। | 

শ্রীতরণী মোহন সিন্হা $- -সংপ্রিমেল্টারী স্যার, কাঞ্চনবাড়ীতে একটা তাতশিল্প 
কেন্দ্র আছে এবং সেটা থেকে কাগড়ও বোনা হয়। কিন্ত বিক্রির জন্য কোন বাজার 
না থাকাতে এ ততাশিল্প কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী 
মহোদয় জান্নে কি £ 

শীঅনিল সরকার ৪--মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমি এই প্রথম জানল।ম। 
তবে ত্রিপুর।য় এবং ভ্রিপৃরার ইরে যাতে বাজার সৃচ্টি করা যায় সেই জন্য আমি 
মাননীয় সদস্যের সহযোগিতা কামনা করছি! 

শ্ীঅখিল দেবনাথ :__সাপ্রিমেন্টারী স্যার, বত্তমান আথিক বছরে মোহনপুর 
এবং বিশালগড় ব্লকে কোন তাত শিল্প এবং হত্তকারু শিল্প কেন্দ্র খোলা হয়েছে কি? 

শ্রীশ্মনিল্‌ সরকর ঃ-_বিশালগড় ব্লকে একটা হস্তকারু শিল্প কেন্র খোলা 
হয়েছে । তাছাড়া কেন্দ্রীয় হ]াগুলম এবং হ্যাণ্ডিক্র/াফট কোডের বতগুলি পরি- 
কল্পনা আছ এ কেন্দ্রে উইভিং সেন্টার করার জন্য। কিন্তু তাদের কাছ থেকে 
এখনও পথ্যন্ত এঁ ব্যপারে আমরা পরিজ্কার সিদ্ধান্ত পাইনি, যদি পাওয়া যায়, তাহলে 
নিশ্চয়ই চেম্টা করা হবে। 

মিঃ স্পীকার 8 শ্রীফয়জুর রহমান । 

শ্রীফয়জুর রহমান £-_কোরেন্চান নং ৩১ স্যার । 


আ(বিবেক'নন্দ ভোমিক 8 _-কোক্েন্চান নং ৩১ স্যার । 


প্রশ্ন 
১) ধর্মনগর মহকুমার কদমতল। প্রাথমিক হাসপাতালে মোট কয়টি শয্যা 


আছে, 
২) উক্ত হাসপাতালে শয্যা সংখ্য। বাড়ানোর সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে 
কিনা, 
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৩) ধম নগর মহকুমার ব্রজেন্্নগর ডিসপেনসারীকে প্রাথমিক হাসপাতালে 
উন্নতী করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা, থাকিলে তাহা কতদিকে 
ক্যযকরী হইবে বলিয়া! আশা করা যায়? 


উত্তর 
১) মোট ১০টি সীট আছে । 


২) এই মুহর্তে সরকারের হাতে কোন পরিকল্পনা নাই। তবে সারা ত্রিপুরায় 
যেহরে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, তাতে আরও শয্যা সংখ্যা বাড়ানো আমাদের 
বিবেচনাধীন আছে । 


৩) এরকম কোন পরিকননা নাই । সুতরাং কোন প্রশ্ন উঠে না। 


শ্রীফয়জুর রহমান £- _পাপ্রিমেন্টারী স্যার, উত্তর মহুকুমার কৃতি এবং ধন নগর 
কদমতলা এলাকায় কয়েক হাজার লোকের বসবাস। কিন্তু সৈধানে কদমতলা হাসপাতাল 
ছাড়া দ্বিতীয় কোন হাসপাতাল নেই। তার ফলে রোগীদের কম্টের সীমা থাকে না। 
কবে পয্যন্ত কদমতলা হাসপাতালে শযা। সংখ্যা বাড়ানো হবে, সেটা মাননীয় শমী 
মহাশয় জানাবেন কি ? 


শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ৪--মাননীযর় স্পীকার সার, ভারতবষে সাধারণতঃ 
৮০ হাজার থেকে এক লক্ষ ২০ হাজার লোকের মধ্যে প্রাধামিক স্ব্াঙ্থা কেন্র থাকার 
কথা । এই বছরে সিকস প্ল্যান ৫০ হাজারে একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোহ্ধার ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে, সেই হিসাবে আমরা ভ্রিপরাতে আরও কয়ে কটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার 
বাবস্থা করবে তব কবে নাগাদ কদম হলা হাসপাতালটটির শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হবে 
সেটা এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না। এটার জন্য আমরা পরে সিদ্ধান্ত নেব । 


শ্রীসবোধ ৮*« দাস ঃ__সাপ্রিমেন্টারী স্যার, ধমনগর মহকুমার কনমতলা, 
ব্রজেন্দ্রনগর. দামাহ ঠা, দশা, কাঞ্চনপুর বং পেচারথল ইজাদি দুম অঞ্চল থেকে 
ধম নগর মহকুমার রোগীদের স্থানান্তমিত বরার জন্য হ।সপাতালে কর্পটি গ্্যান্থলেল্স 
আছে এবং হাসপাতালের কোন্‌ গ্থানে চলতি আখিক বছরে গ্যান্থলেন্স দেবার কোন 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা) সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি £ 





শীবিবেকানন্দ ভৌমিক ৪---মাননীয় স্পীকায় সার, প্রত্যেক প্রাইমারী হেলথ, 
পেন্টারে একটি করে গাড়ী দেবাব পরিকল্পনা সরকারের আছে । আমরা ইতিমধ্যে 
১০টি গাড়ী চেয়েছি । ইউনিসেফও আমাদের গাড়ী ছেবেন, এ গাড়ীগুলি পেলেই আমর। 
প্রতে)ক প্রাইমারী সেন্টারে একটি করে গাড়ী দেব। 

শ্রীনগেন্দ্র জম্মাতিয়া -_-সাপ্লিমেন্টরী স্যার, বিভিন প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র 
বিছানার চাদর দ্বিড়ে পেছে এবং অনেক বেড নচ্ট হয়ে গেছে । সেগুলি নতন করে 
সরবরাহ কর।র কোন ব)বস্থা নেওয়া হবে কি ? 

শ্লীবিবেকানন্দ ভৌমিক $---মাননীয় স্পীকার স্যার, বেড সীট এব বেড খ।রাপ 
হয়ে গেছে সেগুলি আমরা মেরামত ব্যবস্থা করোছ। 
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শ্রীঅযরেন্দ্র শঙ্মা £ _ সাগ্জিসেন্টারী সার, অম্পিনগরে বার বার এই সম্পকে 
খুচ্টি আকর্ষন করা সত্বেও কোন ব্যব্স্থা নেওরা হচ্ছে না। সেটা মন্ত্রী মহাশয় 
জানাবেন কি ? 


শ্রীবিবেক।নন্দ ভৌমিক £-_মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অম্পিনগর হেলথ 
সেন্টারে গিয়েছিল।'ম । সেগুলি যাতে পরিবর্তন করা যায় তার জন্য আমরা ব্যবস্থা 
নেব। 


শ্রীঅমরেন্দ্র শশ্মা :-_সাগ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন 
৫০ হাজবে লোকের মধ্যে একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হবে । ভ্রিপ.রার দুগম 
অঞ্চলে যেখানে যাতায়াতের কোন বাবস্থা নেই সেখান যদি ?০ হাজার লোকের মধ্যে 
একটা স্বাস্থ কেন্দ্র খোলা হয় তাহকে শ্রিপরার লোকেরা কোনদিন উপকৃত হবেন ! 
না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেটা স্বীকার করেন কিনা £ 


শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক £__মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আমি মাননীয় 
সদস্যদের সবাইকে বলছি, আমরা যখন বাইরে গিয়ে কেথাও আলোচনা করি, সেখানে 
আমরা ভ্রিপরার জনা বিশেষ সুযোগ দেবার জন্য দাবী রাখছি । তার ফলে কেন্দ্রীয় 
সরকার বলেছেন যে ভ্রিপুরার মতো পাব্বত্য অঞ্চল ৩০ হাজার লোকের মধ্যে একটা 
করে প্রাইবারী হেলথ সেন্টার দেওয়া যেতে পারে । 


শ্রী মতি লাল সরকার $--সাপ্লিমেন্টারী। সার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছেন 
যে ভ্রিপূরায় রোগীর সংখ্যা বাড়ছে । এইযে সংখ্যা বাড়ছে এর নধ্যে কোন রোগের 
প্রাদূভাব বেশী । সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ? 


শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক £--মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার জন্য আলাদা প্রশ্ন 
করলে উত্তর দেব। | 


মিঃ স্পীকার $--মাননীয় সদস্য শ্রী সুরোধ দাস। 
শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস ঃ--মননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮। 


শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ৪8--মাননীয় স্পীক।র স্যার কোয়েশ্চান নামার ৩৮। 


প্রশ্ন উত্তর 
১ ১৯৭৯ ইং সনে ধর্মনগর মহ- ১। ১৯৭৯ সনে জুলাই মাসের প্রথম 
কুমার কাকরী নদীর তারবস্তাঁ গ্রাম সপ্তাহে একবর বন্যা হয়। এবং 
কাকবীর পারে কতবার বন্যা হয় এবং প্রায় ৬০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয় । 
বন্যায় বাতটি পরিবার ক্ষতিভ্রস্ত হয় ? এই মাসের অথাৎ সেপ্টেম্বর এ আর 


এক বার বন্যা হয়। এই বনায় কতটি 
পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে তাহার 
তথ্যাদি সংগ্রহ করা এখনও সম্ভব হয় 
নাই । 
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- ] 
২। উত্ত কাকরী পার গ্র।মটিকে ২1 জরীপের কাজ চলিতেছে । 


বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য জরীপ সমাধা হইলে বায় ও উপ- 
বামফ্রন্ট সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ কারের ভিভিতে (বি. সি, আর) 
করেছেন কিনা, এবং উপয্স্ত বিবেচিত হইলে ইহার কাজ 
হাতে নেওয়া যাইতে পারে। | 

৩। কর থাকলে তার বিবরণ ? ৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরি- 


প্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না। 


শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস ঃ-_সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধর্মনগর শহরে রেলওয়ে পথে, 
আসাম আগরতলার যোগাযোগ পথে এবং বৃহত্তর শহর এলাকায় এইগুলি দিন দিনই 
শ্রেত ধারায় বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে । পরবে এই অবস্থা ছিল না, 
রাস্তা তৈরী হওয়ার পর এই অবস্থা দেখা দিয়েছে কজেই কাকরাী বন্যা প্রতিরোধে 
এবং ধর্মনগর শহরের সবচেয়ে উব্বর শস্যার ক্ষেত্রে কাকরী হাওড় রক্ষা করার জন্য 
কোন পরিকল্পনা নেওয়ার কথা সরকার ভাবছেন কি, সেটা মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন 
কি? 

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ৪-_মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে 
ওটার জন্য জরাঁপের কাজ চলছে এবং উপয-জ্ত বিবেচিত হলে ইহার কাজ হাতে 
নেওয়া যেতে পারে । আমরা সাধা মত চেম্টা করছি, সারা শ্রিপুরায় যে সব জায়গায় 
বন্যা হয় এবং বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় পযায়ক্ুমে আমরা সে সব জায়গার কাজ 
হাতে নিচ্ছি। 

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস 8- -সাস্লিমেন্টারী স্যার, এই কাকরী নদীর জল থেকে ধর্ম- 
নগর বহতর অঞ্চলের পাশ বত মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া ছাড়াও পাশ্ববত্তী জনবসতি 
এলাকায় ওয়াটার সাঞ্লাইয্জের জন্য কোন আবেদন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 


করা হয়েছে কিনা, যদি করা হয়ে থাকে তাহলে সরকার এই বিষয়ে কি ভাবছেন, 
সেটা মন্ত্রীমহাশয্ম জানাবেন কি ? 


শ্রীবেদ্যনাথ মজুমদার 8--মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা হচ্ছে বন্যা নিয়ন্ত্রন 
সম্পর্কে । জল সরবরাহ সম্পকে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেব। 


শ্রীঅমরেন্দ্র শঙ্মা 8--সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীষ্ন মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে 
জরীপের কাজ চলছে, সেই জরীপটা কি কেবলমান্র নিদিষ্ট একটা অঞ্চলে 
কাকরীর পারকে বাচাবার জন্য নাকি ধর্মনণরের বিভিন্ন অঞ্চলে কাকরীর জল 
ধারায় যে ক্ষতিগ্রস্থ হয় সেসব অঞ্চলকে রক্ষার জনা কাকরীকে কি স্ভাবে নিয়ন্ত্রন 
করা যাঞ্জ এবং কাকরীর জলকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রন করে বন্যার জলকে ধরা যায় 
তার জনা কোন রকম সর্মীক্ষা হচ্ছে কিনা | সেটা মন্ত্রীমাহাশয় জানাবেন কি ? 

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার $--মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য 


ধর্মনগর সাব-ডিভিশনে আরও কয়েকটি পরিকল্পনা নিয়েছি এবং মধ্যে কিছু কিছু 
কাজ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে। 
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শ্রীঅমরেন্দ্র শশ্্মা $---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা প্রশ্নটা হচ্ছে সামগ্রিক ভাবে 
বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য কোন সমীক্ষা করা হচ্ছে কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় জানবেন কি £ 

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার £---মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি যদি মাষ্টার ্ল্যানের 
কথা বলে থাকেন, সে দিকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় করেছি এবং আরও করার চিন্ত। 
করছি কারন তাতে গোটা সমস্যার সমাধান হচ্ছে না কাজেই এটা আমাদের চিন্তার 
মধ্য এবং চেষ্টার মধ্যে আছে যাতে এই এলাকায় অ.মরা মাম্টার প্ল্যান করতে 
পারি সে দিকে আমাদের দুম্টি আছে। 

মিঃ স্পীকার $---মামনীয় সদসা শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ৷ 

শ্রীনিরঞ্জন দেখবর্মা £-_-মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮ । 


শ্রীঝজুবন রিয়াং ৪---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮। 


প্রশ্ন 


১। ইহা,কি সত্য বাইখোরাতে 
ষ্টোরেক্জ ও অয়ার হাউস তৈরী করার 
পরিকল্পনা সরকাবের আছে, 


প্রন 


২। যদ পরিকল্পনা থাকে তাহলে 


টেগার ড।কা হয়েছে কিনা, 


৩। না ডাকা হয়ে থাকলে তার 
কারণ, এবং 


৪। ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে 
থাকলে কবে পথ্যন্ত তাহা কাযাকরী 
হবে বলে আশা করা যয়। 


উত্তর 
১। হন্যা। 


উত্তর 

২। না এখন পযন্ত টেশার ডাকা 
হয় নি। 

৩। সংশ্লিষ্ট সংস্থ' থেকে এজ্টি- 
মেট না পাওয়ায় হেগার ডাকা 
যায় নি। 

৪ ! সংশ্লিষ্ট সংস্থা! থেকে এস্টি- 
মেট পাওয়া গেলে টেগশার ডাকার 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। 


শ্রীনিরঞজন দেববর্মা ৪ সাশ্লিমেন্টারী স্যার, প্রজেক্ট রিপোট তৈরী করা 
হয়েছিল কিনা যদি তৈরী হয়ে থাকে তবে সেটা কবে তৈরী হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী 


মহোদয় জানাবেন কি? 


শ্রীবাজুবন রিয়াং ৪-_প্রজেকট রিপোট'" 
হয়েছে তা এখন আমার কাছে নাই৷ 


তৈরী হয়েছে। কিন্ত কবে তেরা 


শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---সাগ্লিশ্লেন্টারী স্যার, কোল্ড স্টোরেজ, এবং আয়ার 


হাউস তৈরী করতে কম টাকা খরচ লাগবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? 
এবং তার মধ্যে কত পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য রাখা যেতে পারে তা জানাবেন কি ? 


শ্রীবাজুবন রিয়াং ৫-_-একথা ঠিক বলতে পারছিনা । এ তথা এখন আমার 


কাছে নাই । 
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শ্রীমতিলাল সরকার $___মাননীয মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এস্টিমেন্টের জন্য 
সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে চাওয়া হয়েছে এবং তা কতাদিনের ? 


শীবাজুবন রিয়াং ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রজেকট করার জন্য প্রজেকট 
সেন্ট্রাল স্টেইট টেকনোলজিকেল রিসাচ ইনচ্টিটিউটকে প্রজেকট রিপোট করতে 
বলা হয়েছিল, এবং প্রজেক্ট রিপোর্ট” সেখানে তারা করেছে। প্রজেকট রিপোটে" 
এজ্টিমেটের কথাও বলা হয়েছে গ্রবং তা প্রায় মাদ খানেকের। 


শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং 8__বামগ্রুন্ট সরকার নিশ্চিত যে তাদের আমলে সমস্ত 
কোন্ড স্টোরেজ গুলি হবে? 


শ্রীনূপেন চক্রবতী --মাননীয় স্পীকার সার, জিনিষটা খুব গুরুত্বপূর্ণ । 
সেজন্য মামি আপনার অনুমতি নিয়ে কিছু কথা বলতে ঢাই। বামফ্রম্ট সরকার 
দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কোল্ড স্টোরেজ সম্পকে কতগুলি গুরুত্বপৃণণ দিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন। এই এলাকায় কো্ড ফ্টোরেজ তৈরী করা হবে, এবং তৈরী করা হচ্ছে 
যেহেতু জিনিষপত্রের দাম দ্রত বৃদ্ধি পাওয়াতে আবার নতন করে এম্টিমেট করতে 
হচ্ছে। আগে একবার এম্টিমেট করা হয়েছিল। এম্টিমেট হয়েছিল আমার মনে হয় 
১৫ লক্ষ টাকার মত খরচ হবে এই কোল্ড স্টোরেজ শেষ করতে আমার মনে হয় 
আগরতলায় এক বছরের মধ্যে কোজ্ড স্টোরেজ শেষ হবে আমি আশা করছি। ধর্ম 
নগরে কোল্ড স্টোরেজ করার জন্য জায়গা চেয়েছেন», আমরা রাজী হয়েছি। 
ধর্মনগরে আর একটি কোল্ড স্টোরেজ করা হবে বলে আমি অ'শা করি' ধর্মনগর 
আগরতলা, নিলোনিয়াতে আর ও তিনটি কোন্‌ স্টোরেজ তৈরী করার কাজ এক 
বছরের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা র।খি। 


শ্রীবাজুবন রিয়াং $-_-আমার কাছে চাওয়। হয়েছিল এর ক্যাপাসিটি কত এবং 
কত টাকা লাগবে । ১ হাজার পাউণ্ড ক্যাপাসিটি, ৩০ লক্ষ টাকার মত লাগবে । 

ম।ননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 8 শ্রীহরিচরণ সরকার । 

শ্রীহরি5রন সরকার ঃ--এডমিটেড কোয়েশ্তান নং ৮২ স্যার। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় £ 





এডমিটেড কোয়েশচান নং ৮২। 
শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক $- কোয়েচান নং ৮ই। 


প্রশ্ন 


১) বর্তমান আর্থিক বছরে ন্লিপুরার কতজন জোক ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত 
হয়েছিল ? এবং 


২) এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন এরূপ লোকের সংখ্যা 
কত £ 


৩) এ রোগ নির্মল করার কিরূপ ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন ? 
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উত্তর 
১) ২১৯০ জন। (এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্যন্ত ) 
২) ১৮ জন। (এপ্রিল হইতে আগম্তট মাস পথ্যস্ত) 
৩) ম্যালেরিয়া নিম্ল অভিযানটি মূলতঃ যেভবে হয়ে থাকে $- রোগাক্রান্ত 
ব্জিরি চিকিৎসার জন্য নিম্নে ব্যবস্থা বেওয়া হয়ে থাকে। 

১। সাভেলেন্স ওয়।কার নামক একজন সরকারী কমা যাহ'তে প্রতিমাসে প্রতি 
বাড়ীতে দুইবার করিয়া যান এবং কোন ব্যক্তির জ্বর হইয়াছে কিনা তাহার খবর 
মথবা গত ১৫ দিবের মধ্যে স্বর হইয়াছিল কি না তাহার খবর সংগ্রহ করেন। 

২। জ্বরারাস্ত রোগীর সন্ধ।ন পাওয়া মান্রই তার দেহ থেকে রক্ত সংগ্রহ করিয়া 
তাছা পরীক্ষার জন্য স্থানীয় চিকিতসা কেন্দ্রের ল্যাবরট্ররীতে পাঙান এ২খং সং:গ 
সংগে একটি ওষধ দেন। পরীক্ষায় রজে ম্যালেরিয়া রোগ ধরা পড়া মান্র তাহার 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাব এলাকায় মশক 
নিম্'ল ব্যবস্থা নেওরা তয়। সাভলেন্স কমীর প্রতি বাড়ীতে নিয়মিত উপস্থিতির উপরই 
এই কাযসূচীর সাফল্য নিভর করে 

৩ গ্রামীণ এলাকায় বিনা মূল) যাহাতে ম্যালেরিয়ার ওষধ পাওয়া যায় এবং 
উপযৃত্ত চিকিৎসা হয় তাহার জন্য সমগ্র ন্রিপূরায় বতমানে ২০৭টি ত্র চিকিৎসা 
কেন্দ্র ও ৩১৬টি ওষধ বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন কর হইয়াছে । প্রতোক গ্রাম প্রধানকে 
অনুরোধ করা হইয়াছে যে গ্রাম প্রধান নি্দেই এ কেন্দ্রগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করুন 
অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেই এ্ুকেন্দ্রগ্তলির জন্য লোক নির্বাচন করে দিক যাহাতে 
পঞ্চায়েত সহযোগিতায় এ কেন্দ্রগুলিতে ম্যালেরিয়া নিমূল অভিযানটি সফল করা 
যায়। 

শ্রীহরিচরন সরকার ৪-_এই যে সাভেলেন্স ওয়ার্কার যে প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে 
স্বর হয়েছে কিনা খবর রাখে কিংবা ওষধ বিতরণ করে সেই সাভেলেন্স ওয়াকার 
প্রতি বাসায় যায় কিনা কিংবা ওষধ বিতরণ করে কিনা তা এই সম্পকে মাননীয় 
মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? 

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক $--"মাননীয় স্পীকার স্যার, ভ্িপুরায় এখন ২৪০টি 
সৈকসানে ভাগ করে প্রতিটী সেকসানে র্লাইমেট করে ওয়াকার আছে। তাদের দায়িত্ব 
হচ্ছে মাসে দুবর করে প্রতি বাড়ীতে গিয়ে খবর সংগ্রহ করা এবং ওষধ বিতরণ 
করা। এ:দর দেখার জন্য ইন্সপেকটর আছেন। তাদের উপর তিত্তি করে আমাদের 
খবর রাখতে হয় । বতমানে বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েতের কাছে অনরোধ তারা 
যেন লক্ষ্য রাখে প্রতিটি বাড়ী যে সাভেলেন্স ওয়াকাররা যায় কিনা । আসলে এটা 
বড়ই গুরুত্বপূণণ ও উদ্বেগের বিষয় কারন ম্যালেরিয়া নতুন করে আবার দেখা 
দিচ্ছে। ওরাফ রা যদি ঠিকমত ঠিসিলেন্স না করে তাহলে সরকারের পক্ষে এই 


সম্পকে ক্লিপোট পাওয়া সম্ভব না। দেজন্য পঞ্চায়েতের মাধ্যমে লক্ষ্য রাখা দর- 
কার তারা প্রতিটি বাড়ীতে যায় কিমা । 
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শ্রীহরিচরন সরকার ৪-_সাঞ্িমন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন 
যে বছরে ২ বার করে ডি.ডি' টি স্পে করা হয়। কিন্তু আমরা যখন দেখি 
বিগত ১০-১২ বছর আগে যোবে ডি, ডি, টি স্পে করা হত সেগুলি ঠিকমত 
করা হত কিন্তু গ্রখন ঠিকমত করা হয়না এই সম্পকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় 
জানাবেন কি? 


শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ-_মাননীয় স্পীকার স্যার, ১০-১২ বছর আগের তথ্য 
আমার কাছে নেই । কারন ১০-১২ বছর আগের চেয়ে এথন ম্যালেরিয়ার সংখ 
এমনিক্ষে বেড়েছে । মাননীয় স্পীকার স্যার, ম্ালেরিয়া সমস্যা হচ্ছে একটউ। জাতীয় 
সমস্যা । ১০টি বাড়ীর মধ্যে যদি ৯টি বাড়ীতে ডি, ডি, টিস্পে করা হয় আর 
একটি বাড়ীতে না করা হয়, তাহলে সেটা কোন কাজে আসবেনা । সেজন্য প্রত্যেক 
বাড়ীতে যাতে ডি, ডি,টি স্পেকরা হয় তার জন্য সরকারের সংগে জনগণেরও 
সহযোগিতা ও দরকার। 


শ্রীনকুল দাস £-_সাপ্রিমেন্টারী স্যর, ম্যালেরিয়া নিমৃল করার জন্য মাননীয় 
মন্ত্রী যে পরিকনন।র কথ। বলেছেন, যে ব্লাড কালেকশানের জন্য প্রতিটা প্রাথমিক 
স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ব্যবস্থা নেওয়। হবেঃ 


শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ-- প্রতিট। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্লাইড কতৃক রক্ত পরীক্ষার 
জন্য টেকনিসিয়ান নিযুক্ত আছেন । স্লাইডের মাধমে পরীক্ষা করে রিপোট' 
সংগ্রহ করা হয়। যদি এতে কোন অসুবিধা দেখ। দেয়, তাহলে সরকার তা দুর 
করবার জনা চেম্টা করে। 


শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার 8-__সপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন 
কি আজকাল যে ভাবে ডি. ডি. টিফ্প্রেকরা হয়, ক্প্রে করতে গিয়ে খাটের নীচে ঘরের 
মধ্যে ডি. ডি. টিক্প্রেকরাহয়। পচা ডোবা, নালা নদ'মার মধে) মম্খার বাদা। এ পচা 
ডোবা বা নালার মধ্যে মশা ডিম পাড়ে । এইখানেই মখার উৎপত্তিস্থল । এ সব পচা 
ডোবা বা নালার মধ্যে বাড়ীর আশে পাশে, গ্রামের মধ্যে সেই জায়গাগুলিতে ডি. ডি. টি 
স্প্রেকরার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ? 


শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক £__মাননীয় স্পীকার স্যার, পল্লী অঞ্চলে ব মিউনিসিপ্যাল 
এলাকায় [ড. ডি" টিস্্রেকরা হয় নিদ্ধারিত সময়ে। যখন মশ।র ডিম পাড়ার সময় 
হয়। যাতে করে মশা যেখানে ডিম পাড়ে সেই লাভা বা ডিস্বানু থেকে আর পূনাঙ্গ 
মশা হতে নাপারে। ঠিক সেই সময়ে ডি, ডি,টিস্প্রেকরাহয়। আর নোটিফাইড 
এরিয়াগুলিতে ডেনের তেল জাতীয় পদ।থ ছড়িয়ে দিয়ে যাতে এ লাডাও ডিম্বানু থেকে 
প্র্নাংঙ্গ মশা সুষ্টি না হতে পারে তার ব্বস্থা করা হয়। 


স্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং $--মাননীয় স্পীকার স্যার, ম্যালেরিয়া নিমূল করার পরি- 
কল্পনার মধ্যে গরীবদের মধ্যে মশারী বিতরন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে 
কিনা£ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? 
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শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক $- _মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়ার 
ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে । 


শ্বীনিরঞ্জন দেববর্মা 8 মাননয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে “শবশ্ব ম্যালেরিয়া 
নিরোগ সংস্থা” থেকে পর্যাপ্ত পরিমানে সাহাযা পাওয়া সত্বেও উদ্দোগের অভাব হেতু 
কার্যকরী হচ্ছে না? 


শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ-_মাননীয় স্পীকার স)র, ঠিক এই ধরনের তথ্য সর- 
কারের আছে । 


শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়। 8___মাননীয় স্পীকার স্যার, যে সব জায়গায় সাভেল)।ল্স 
ইন্সপেকটারের পন খালি আছে, যেমন অমরপুরে নগরাইয়ের বিকল্প ব্যবস্থা কিরুপ 
নেওয়া হয়েছে । মাননীর় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? 


শ্রীবিবে জানন্দ ভৌমিক ৪--মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের যে শুন্য পদ কিছু 
আছে, তা আমর। ইতিমধোই পূরন করার ব্যবস্থা করেছি। ঙ।ছাড়।ও এই পরিকল্পনার 
মধ্যে আছে, “যদি কোন সেক্সানে কোন কমীর অভাব থাকে, তাহলে তিনি পার বর্তী 
সেক্সান দেখতে পরেন । অর্থাৎ পাশ্বহত্তী সেক্সান থেকে কর্মী আনতে পারেন। 


শ্রীনগেন্দ্র জমা(তিয়া £__-মাননীয় স্পীকার স্যার, ম্যালেরিয়ায় যে ১৮ জন লোক 
মারা গেল, তারা কি বিনাচিকিৎসায় মারা গেছে না চিকিৎপাধীন থেকে মারা গেছে? 
মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? 


শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক £__মানননী স্পীকার স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন, ৩বুও 
আমাকে আলাদা আলাদ। ভাবে প্রশ্ন করলে আমি আলাদা আলাদা ভাবে উত্তর দেবা 


মিঃ স্পীকার ঃ-_ মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস । 
শ্রীথগেন দাস $_-প্রশ্নের নাম্বার ৯৭। 
শ্রআনল সরকার ঃ- প্রশ্নের নামার ৯৭। 

প্রশ্ন 


১। ক্ুমারথাট ও অরুহ্ুতীনগর ইত্ডাম্টয়েল এস্টেটে ভাড়া বাবত বেসরকারী 
শিল্প প্রতিষ্ঠান এর কাছে কেন টাকা পাওনা আছে কি? 


২। যদি থাকে তবে সেই বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিবরণ ও বকেয়া ভাড়ার 
পরিমাণ কত ? 


উত্তর 
১। হার্যা। | 


২। গত ১৯৭৯ ইং এর ৩১শে মাচ পর্যন্ত নিম্নলিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট 
মং ১,৩৯,৭৮৪.৭০ টাকা বকেয়া ভাড়া বাবত পাওনা রহিয়াছে £__ 


(কে) অরুহ্ধুতীনগর শিল্পনগরী ৷ 


ক্রমিক 
নং 


সস এ এস লস্পপীশাশী শম্পি দি তাস প্স 


২১ | 


২। ইন্ট ইগ্ডিয়া ষ্টীল ক্রেফট 


৩। 


৪॥ 
৫ 
৬। 
৭। 


৮। 
| 


*১৯১ | 
১২ । 


১৩। 


৭৪ । 


১৫ । 


*- €৬। 
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শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
নাম 


শিব অয়েল মিল 


ন্রিপুরা প্লাইউড কর্পো- 
রেশান 


ত্রিপুরা ম্যাচ কোম্পানী 
ভ্রিপুরা গ্রাস ওয়াকঁস, 
স্পে পেইন্টিং 

তীর্থময়ী এল্রমিনিয়াম, 
প্রেতাকটসু 


রণবাঁর ওয়েস্িং হাউস, 


ভ্রিপুর। স্পেল ইগ্ম্ট্রিজ 
কর্পোরেশন 


ভ্রিপুরা হ্যাণুলম এপ 
হ্যাণ্ডিক্রাফটস্‌ ডেভেলা- 
মেন্ট কপোরেশন 


বিউটি সোপ ওয়াকস 
রাধেশ্যাম স্টীল ক্রাফটস 


ইউরেক। মোজাইক এগ 
কোং 


ইগাজ্টুয়েল এন্টার- 
প্রসিউরস কোং 


অপারেটিভ সোসাইটি লি: 
কর এণ্ড কোং 


ভ্রিপূরা খাদি এশু ডিলেজ 
ইত্ডিম্ট্রিজ বেড 


রর ররর... রর সপ মর টস সপ্  - প্‌ 
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৩১.৩,৭৯ ইং পর্যন্ত 
বকেয়া ভাড়ার পরিমান 


৫,৫৭২.০০ 
৮,২৫৫.৮৮ 


২৪,০৮৬৬০ 
২২৯০৯৬.৭০ 
২৩,৩৩৬ ৩৩ 
৭.৬২২.৫৬ 


১৫,৩৮৭.২০ 
১৭৬.৬৪ 


৮১৭৭০ ১০ 


৪৮৮৭২ 
২,০৪৯-৮০ 


৩৩৫.০9 


৩,৫৬৪.২৯ 


১,২৩৬.১৭ 
স২৯৬.০০ 


৭১৯০৯ ১২১৭২) 


মোট- ১,২২,৩৮৫.৭০ 


১১ 


_স্প- ৮ - শা শি টি 
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(খ) কুমারঘাট শিলনগরী 

















"জারা -._ ৬ -জ্ঞ ৪০ রাঃ 
ক্লামিক শিল সংস্থার ৩১,৩,৭৯ ইং পর্য্যস্ত 
নং নাম বকেয়া ভাড়ার পরিমাণ 

১। নাশানেল ইঞ্জিনিয়ারিং 
এন্টারপ্রাইজ, কুমারবাট ১৭১২৯০-১২ 
২। ত্রিপুরা খাদি এণ্ড ডিলেজ 
ইতু।ষ্ট্রিজ বো ৩০৮.৮৮ 
মোট - ১৭,৫৯৯ 0০ 
সবরবমোট £-__ (ক) টাঃ ১,২২১১৮৫-৭০ 
(খ) টাঃ ১৭,৫৯৯.০০ 


ঃ ৯,৩৯,৭৯৪.৭০ 

শ্রীথগেন দাস £- সাপ্লিমেন্টরী স্যার, যে সমস্ত বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান 
গুলির নাম বলা হল, এখনও সেখানে শিল্পের কাজ কি তারা চালাচ্ছে ন।কি ব্যবসা 
শুয়ে নিচ্ছেন? ১ নম্বর । ২ নম্বর হল এই বকেয়া ভাড়ী আদায় করার ক্ষেত্রে 
সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মছাদয় তা জানাবেন কি ? 


শ্রীআনিল সরকার $ঃ-__ মাননীয় স্পীকার স্যার, এখনে যে তথা পাওয়া গিয়াছে 
তাতে জানা যাচ্ছে যে ২৬টা সেড্‌ ভাড়া ছিল। তনমধ্যে শিব অয়েল মিল তাছার 
সেড ছাড়িয়। দেওয়ায় বর্তমানে ১৮টি ক্ষুপ্র শিল্প সংস্থার নিকট উক্ত ২৬টি সেড্‌ ভাড়া 
দেওয়া আছে। এগুলি যেমন ছিল তেমনই রয়েছে । আবার কিছ বন্ধ অবস্থার মধ্যে 
আছে। এগুলি আদায় করার জন্য সরকারেরনিয়ম কানুনের ভিত্তিতে যা করা যায়ঃ 
তাই করু ছচ্ছে । যেমন তাদের বিরুদ্ধে আদালতে সংশিত মামলা জারী করা হয়েছে 
৭টা শিল্প সংস্থার নামে। 

শ্রীঅখিল দেবনাথ ৪-_ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি তাত শিল্পীরা অনেক- 
গুলি ঘর নিয়ে রেখেছে শিল্পের জনা, কিন্তু তারা শিল্প চাল করছে না। তারা অস 
উদ্দ্যেশো ঘরগুলি রেখেছে । কারণ সেখানে শিল্পের উন্নতির জন্য কোন সৃযোগ সুবিধা 
দিচ্ছে না। সুতরাং তাদের বকেয়া ভাড়। আদায় করার ক্ষেপে সরকার কি কি সঠিক 
পদক্ষে প নিয়েছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি £ 

শ্রীঅনিল সরকার £--মাননীয় স্পীঝমর স্যার, কারও বিরুদ্ধে যদি কোর্টের 
আশ্রয় নেওয়া ছয় তাহলে পরে সরকারের দিক থেকে আর তার বিরুদ্ধে কোন সঠিক 
বাবস্থা নেওয়ার পথ থাকেনা । কাজেই আইনের মধ্য দিয়ে আমাদের যেটুকু করার 
সুযোগ আছে, আমরা তা করছি । 

শ্রীথগেন দাস $--মাননীয় স্পীকার স্যার. যে 1কস্গুলি চলছে, সেগুলিকে ঠিক 
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অত তদারকী করার ক্ষমত৷ শিল্প বিভাগের আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় 
জানাবেন কি ? | 


শ্রীঅনিল সরকার £-_মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরণের কেস্গুলিকে তদারকী 
করা হচ্ছে ইগ্স্ট্রিজজ ডিপাটমেন্ট থেকে আইন অনুসারে 1 এই জন্য অবশ্য পারটি- 
কুলার কোন অফিসার নিযুক্ত নাই। তবুও ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেক দায়িত্বের মত 
এই দায়িত্বেও কোন কোন অফিসার অগ্রসর হচ্ছেন । 


শ্রীথগেন দাস £_ মাননীয় স্পীকার স্যার, কেস্‌ দায়ের না করেও সরকারের 
হাতে এমন কোন আইন আছে কিনা, যে আইন দিয়ে, যারা বকেয়া দিতে চায়না, 
তাদের সম্পত্তি সরকার দখল করে নিতে পারেন? এই ধরণের কোন ব্যবস্থা 
সরকারের হাতে আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? 


শ্রীঅনিল সরকার ঃ-- মাননীয় স্পীকার স্যার, এ ধরণের কে।ন তথা আমাদের 
জনা নাই। তবে আমরা সরাসরী যাদ ওদের বকেয়া আদায় করতে যাই বা 
তাদেরকে উচ্ছেদ করি, জাহলে তারা সঙ্গে সঙ্গে কেটে গিয়ে হাজির হবে। তখন 
বা।পারটা আবার কোটে চলে যাবে। 


শবিধূভুষণ মালাক।র £- মননীয় স্পীকার স্যার, আমার জানা মতে অনেক 
তত শিল্পী শিল্পের নাম করে ঘর নিয়ে নজের কাজে লাগাচ্ছে বা নিজের বাড়ী 
তৈরী করছে । এই ধরণের কোন ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহে।দয় জানেন কি ? 


গ্রীঅনিল সরকার ঃ-_মাননীয় স্পীক।র স্যার, এটা আমাদের জানা আছে। 
আর এই জন)ইতো আমর! ঢ০ষ্টা কঞণছি তাদেরকে এখান থেকে সরানোর জন্য। 


শ্রীমাখন চক্রবতী $-__মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে ঢাইছি যেঃ একজন 
সামান্য রিক্সা শ্রমিকের যাদি তার রিক্সার খণ দিতে দেরী হয় বাসে যাদ তার খণ 
ঠিক সময় মত দিতে না পারে, তাহলে ব্যাংক তার রিক্সাটা আটক করে রাখে অথচ 
এখান দেখলাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে শিল্প পতিদের লক্ষ লক্ষ টাকা 
বকেয়া পড়ে আছে, দিচ্ছে'না। কিন্তু তার জিনিষ বাজেয়াপ্ত বরা হবে না, কেন 
হবেনা সেটা আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে ই £ 


শ্ীআনিল সরকার ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা ক্ষমতায় এসেই এই 
অবস্থা পেয়েছি । আমরা প্রথম দিনই দেখলাম ষে ১৯৬২ সাল থেকেই তারা এই 
সব নিয়েছে, কিন্ত কোন দিন কিছু দেয়নি । কাজেই আমরা এসেই আইনগত ভাবে 
যতটুক্ক করা যায় ততটুকু করেছি । এবং আমি নীতিগত ভাবে মাননীয় সদস্যের সঙ্গে 
একমত, আমি মনে করি, এর জন্য একটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। 
প্রয্লোজন হলে নূতন আইন চালু করে হলেও । 


শীখগেন দাস £-_মাননীয় স্পীকার সার, ১৯৭০ সালে লেফটেনেল্ট গতন'রের 
একটা অর্ডার আছে যে এই সমস্ত সার্টিফিকেট কেস না করেও সরকার সরাসরীভাবে 
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টাকা আদায় করার ক্ষেত্রে তার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে। এই বাপারে মাননীয় 
মন্ত্রী মহোদয়ের কিছু জানা আছে কি? 
শ্রীঅনিল সরকার $-_মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমরা আলোচনা 


করছি এবং এটাকে চেক করে দেখা হচ্ছে যে এটা কতটুকু করা সম্ভব। কাজেই 
আইনের দিক থেকে টাকা আদায় করার জন্য যতট& সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 


নিশ্চয়ই আমরা গ্রহণ করব । 
মিঃ স্পীকার £-_মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী। 
শ্রীসমর চৌধুরী $-_মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১১৮। 
মিঃ স্পীকার $--কোয়েশ্চান নং ১১৮ । 
শ্রীবাজুবন গ্লিয়াং $£-__মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১১৮ । 





প্রশ্ন 

(১) জে, সি, আই কতৃক পাট ক্রয়ের ব্যাপারে কোন হিসাব সরকার কর্তৃক 
রাখা হয় কি £ 

(২) রাখা হইলে গত ৫ বছরে প্রতি বছর ভ্র্রিপরা থেকে জে,সি, আই কত 
পরিমাণ পাট ক্রয় করেছে এবং তা এ সকল বছরের মোট উৎপন্ন পাটের কত শতাংশ 
(বৎসর ভিতিক হিসাব)। 

(৩) উজ্জ বৎসর গুলিতে কি পরিমাণ পাট সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে, 
কি পরিম।ণ বাজার থেকে এবং কি পরিমাণ পাট কেন কোন এজেন্সি থেকে 
জে, সি, আই ক্রয় করেছেন ত'র হিসাব, 

(৪) সহায়ক মূল্য নিদ্ধারণে পাট চাষীদের লাভ জনক দরের সাথে সাম্জস্র 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন, সপারিশ করা হয়েছে কিনা ? হয়ে থাকলে 
তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 

উত্তর 
(১) না, এব্যাপারে কোন হিসাব রাখার ব্যবস্থ। এখন পর্যন্ত সরকারের নেই । 


(২) গত ৫ বছরে জে, সি, আই যে পাট ক্রয় ক:রহু তার হিস।হ আমি দিচ্ছি। 
১৯৭৪-৭৫'সনে ৩০ লক্ষ ৬২ হাজার ৬ শত কেজি, মোট উৎপাদনের ১৬,২ শতাংশ, 
১৯৭৫-৭৬ সনে ৫৭. লক্ষ ৩ হাজার ৭ শত কেজি, মোট উৎ্প।দনের ৩০.৬ শতাংশ, 
১৯৭৬-৭৭ সনে ২৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫ শত কেজি, মোট উৎপাদনের ১৫.১ শতাংশ, 
১৯৭৭-৭৮ সনে ৬ লক্ষ ৯১ হাজার ২ শত কেজি | মোট উৎপাদনের ৪.৮ শতাংশ 
১৯৭৮-৭৯ সনে ৩৫ লক্ষ ৮৮ হ।জার ৭ শত কেজি, মোট উৎপাদনের ১৭.৯ শতাংশ । 


(৩) জে, সি, আই.এর নিজস্ব কোনক্রয় কেন্দ্র নেই সমবায় সমিতির মাধ্যমে 
থাট ও মেস্ত। ক্রয় করেন। উৎ্পাদকের নিকট থেকে কত পাট ক্রয় করেছেন, কোন্‌ 
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বছর থেকে পাট এজেন্সির কাছ থেকে কত পাট ক্রয় করেছেন জে, সি, আই এখনও 
পর্যন্ত দিতে পারেন নাই । 


(8) জীবন যাক্সার বায়বৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মৃল্যরদ্ধি ইত্যাদি কারণে 
পাটের নিশ্নতম সহায়ক মূল্য সাদা পাট ডবলিও-৫ ভিতিক, প্রতি কুইন্টাল টাঃ ২২০ 
করার জন্য ভারত সরকারের নিকট (এগ্রিকালচারেল প্রাইসেস কামশনার ) সুপারিশ 
করা হইয়াছে. । 

তরী সমর চৌধুরী $-_সাগ্লিমেন্টারি স্যার, জে, সি, আই কতক যে পরিমাণ 
পাট প্রতি বছরে ক্রয় করা হচ্ছে গত ৫ বছরের শতকরা একট হিসাব মাননীয় মন্ত্রী 
বলেছেন । কিন্ত জে, লি, আই সেই সমস্ত পাট শুধ, মাত্র এজেন্টের কাছ থেকে 
কোন, কোন ক্কুষকের কাছ থেকে সরা সরি কেন হয় না ফলে যে মূল্য সচকঠিক 
করা আছে তাকোনরুষক পান নাই, এট্রা মাননীয় মন্ত্রী জানেন কি? 


শ্রী বাজুবন রিয়াং 8__- মাননীপ স্পীকার স্যার, ঠিকই আগে জে, সি, আই 
তাদের এজেন্ন ও কন্ট্রাকটারের মাধ্যমে কিনতেন, সরা সার কৃষকের কাছ থেকে 
[কিনতেন কিনা সেটি আমার জানা নাই । বতমানে আমরা চেম্টা করছি খাতে 
কৃষকরা ন্যাযা দর থেকে বঞ্চিত না হয়। এ দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিম্ন জায়গায় 
আমদের আপেক্স মাকেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধামে এবং বিভন্গ 
সোদাইটির মাধ্যমে আমরা যে পাট কিনেছি তাদ চাইতেও বেশী পাট যাতে জে, 
আইকে দেওয়া যায় তার প্রেচেষ্টা আমরা চাল।চ্ছি। 


শ্রীসমর চৌধুরী 8 সাস্লিমেন্টারি স]ার, জে, সি, আই যাতে কৃষকদের 
কাছ থেকে সরা সরি পাট কেনে তার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন 
কিঃ এ সম্পকে মাননীয় মন্তী মহোদয় জানাঃবন কি ? 


শী বাজুবন রিয়াং ৪-_মাননীয় স্পীকার স্যার, জে, সি, আই যাতে সরা সার 
কৃষকদের কাছ থেকে পাট কেনে সেই ব্যবস্থা এখনও আমরা করিন । 


শ্রীন্পেন চক্রবতী' $-_মাননীপ্প স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে 
জে,সিঃআই সম্পর্কে হাউসের সামনে কিছু বক্তব্য রাখছি । কয়েকদিন আগে জে, সি, 
আই, কতৃ পক্ষ এবং আমাদের সরকার একটি বৈঠকে মিলিত হন । সেখানে স্থির 
হয় যে এই বছর শতকরা ২৫ ভাগ পাট জে, সি, আই তার নিজের উদ্যোগে ক্রয় 
করবে এবং আর শতকরা ২৫ ভাগ পাট জে, সি, আই এবং আমাদের যে আযপেকস 
মাকেটিং সোসাইটি আছে তারা যৌথ উদ্যোগে ক্রয় করবেন । অমোদের মাকেন্িং 
সোসাইটি যেগুলি রয়েছে তারা আমাদের যে চটকল রয়েছে সেই চটকলে পাট সর- 
বরাহ করবে। গত বছরে তারা ক্রয় করেছে, এ বছরও তারা ক্রয় করবে। বাকী 
পাট তারা সংগ্রহ করবেন তা তারা জে সি, আইয়ের কাছে বিক্রী করবেন । কাজেই 
তারা গত বছরে এবং এ বছরে জে, সি, আই এর এজেন্ট হিসাবে এখানে কাজ 
করেছেন । এই বছরে ঠিক হয়েছে যে গত বছরের মতন এ বছর ও কয়েকটি 
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নিদ্দি্ট কেন্দ্রে পাট সংগ্রহ করবেন। আমাদের মাকেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি- 
শুলি সারা দ্্রিপুরা রাজোর মধ্যে পাট ক্রয় কেন্দ্র খুলবেন এবং এই সমস্ত কেন্দ্রে 
প্রকৃত পক্ষে যারা চাষী, সেই চাষীদের কাছ থেকে পাট সংগ্রহ করবেন এবং তার 
জন্য অতিরিক্ত কিছু সুবিধা জে, দি, আই দিতে রাজী হয়েছে । আমাদের সমবায়ী 
সমিতির ল্যাম্পস্‌ এবং আযাপেকস বস্তুতই চাষীদের কাছ, থেকে পাট জয় করছেন, 
এর প্রমাণ যদি নিতে পারেন, তাছলে সেই অতিরিজ্তি সৃবিধা তারা পাবেন । তাছাড়া 
এই সমস্ত জায়গা থেকে পাট সংগ্রহ করার জন্য সরকার তার মূল্য ও পদ্ধতির 
ব্যবস্থা করবেন । 

মিঃ স্পীকার £_-যে সমস্ত তারকা চিহিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া 
সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা টিহ বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরগন্প 
সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি ম'ননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অন্রোধ করছি। 

01]. 0 এশা লাখছা101খ ৃ্‌ 

মিঃ স্পীকার ৫--এখন শ্রীঅভিরাম দেববমা কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকষণী 
যে নোটিশটি এসেছে তা হলোঃ-_“গত ২০.৯.৭৯ইং তারিখে জিরানিয়৷ বাজারে 
জিরানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কতিপগ্ন ছান্র এবং জিরানিয়ার কতিপয় ছাত্রের মধ্যে 
একটা দুঃখজনক সংঘর্ষ সম্পকে ”১। 

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববম। কত ক আনিত দৃম্টি আকষনী প্রস্ত।বের 
উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি । মাননীয় 'স্বরাম্ট্র মন্ত্রী এই দৃষ্টি আকষণী প্রস্তাবট্টির 
উপর বিরতি দেবর জন্য অনরোধ করছি। 

শ্রীনূপেন চক্রবরতী £-__মাননীয় “স্পীকার সার, এটা খুবই দুঃখজনক যে এই 
ধরণের একটা সংঘষ ছাত্রদের মধে; গতকাল বিকেলে ঘটেছে । জিরাণীয়া ঝাজারে 
যখন বাজার চলাছল তখন জিরাণীয়া ইন্জিনিয়ারিং কলেজের ১০।১৫টি. ছেলে 
শ্রীপঙ্কজ দে নামে জিরাণীয়ার একটি ছেলেকে আক্রমণ করে যার ফলে সে ছান্রটি 
মারাত্মক ভাবে আহত হয়। এই সময় বাজারে যে সব পুলিশ ছিল তারা সংখ্যায় 
কম হলেও তারা তাদের তাড়া করে। তখন কিছু লোক তার ছান্র কিনা জানা 
যায়নি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছান্রদেব তাড়া করে ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দুটি হান্প 
শ্রীতারক সাহা এবং শ্ীআশিস সরকার তারা আহত হন। তাদের আগরতলায় জি, বি 
হাসপাতালে ভতি করা হয়। এর পরে দেখা যায় জিরাণীয়া বাজার থেকে আধ বা 
এক কিলোমিটার দূরে বিবেকানন্দ ক্লাব নামে একটি ক্লাব ত্বলছে। ঘটনাম্থলের 
আশে পাশে কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছান্রকে ঘোরাফিরা করতে দেখা গিয়েছে । 
ফলে সেখানকার লোকেদের ধারণা যে এই ছান্্ররাই ক্লাবে আগুন দিয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে 
ফায়ার ত্রিগেভ সেখানে যায় এবং আগুন নিবিয়ে ফেলে । 

, স্যার, এ সমস্ত ঘটনা ঘটবার একটি পটভামিকা রয়েছে। শ্রীপংকজ দে 

আমাদের কাছে যে রিপোর্ট এসেছে তা থেকে প্রকাশ যে গত কয়েকদিন আগে একটা 
বাসে একটা সিটে বসা নিয়ে জিবাণীয়া কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে বাদানুবাদ হয় এবং 


একটা ঝগড়ার সন্ত্পাত হয়। 
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এ সম্পকে কয়েকটি মামলা দায়ের করা হয় জিরানিয়া থানায়, কেস নর 
৪৯৬৯ আগার সেকসন ৪৬৭, ৪০৮ এবং আরেকটি নামার ৫৯৭৯ আগার সেকসন 
১৪৭, ৩২৫) আরেকটি হলো ৬৯৭৯ আগার দসেকসন ১৪৭, ৩২৬। 


মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা খুবই দুঃখজনক যে সামান্য একটা ঘটনাকে 
সুন্পপাত করে এই ধরণের কিছু ছান্র যারা সংঘর্ষ মূলক ক।জে অন্যান্য ছাত্রদের 
জমায়েত করে এবং হামলাঝাজী করার চেম্টা করে 'আমরা এই হাউস থেকে তাদের 
কাছে এই অনুরোধ করব যে বিভিন্ন এলাক।র আমরা ছান্ত্দের এবং জনসাধারনের 
মধ্যে মধুর সম্পক' গড়ে তোলার জন্য আমরা চেস্টা করছি তা তারা যেন বিশ্মিত ন। করে । 
যারা দুষ্কতকারী যারা এ ধরণের সংঘর্ষমূলক কাজে লিপ্ত তাদের শাস্তি দিতে সরকার 
বদ্ধ পরিকর কিন্তু তার জন্য জিরানীয়ার সমস্ত ছাত্র সমাজ দায়ী নয়. অথবা জিরানিয়ায় 
যারা এই ধরণের ঘটনা ঘটতে বিরুধীতা করেছে তারাও এজন্য দায়ী নয়। কাজেই 
এদিক থেকে জিরানিয়ার জনসাধারণ এর সঙ্গে জিরানিয়া ইনৃঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 
হাতদের যাতে ভাল সম্পক' থাকে তার প্রতি সকলের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলে 
আমি মনে করি । পুলিশ তার আইন শৃত্বলার দায়িত্ব নিশ্চই পালন করবে। 


মিঃ স্পীকার ঃ-আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
স্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি রাখতে অনরোধ করছি। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি এনেছেন 
মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়। উহার বিষয়বস্তু হলো £__ “গত ২রা 


সেপ্টেম্বর সোনামুড়া থানার ধনপুরে নিত।ই দেবনাথকে নিজ ঘরে ঘৃমন্ত 
অবস্থায় দুবুত্তগণ কত্তু'ক আকমণ এবং খুনের চেস্ট। সম্পকে” । 


শ্রীনূপেন চক্রবতী £-_মাননয় স্পীকার স্যার, গত ৩.৯.৭৯ইং তারিখে সকালে 
৯-১৫ মিঃ সময়ে সোনামুড়া অন্তগত ধনপুর গ্রামের অধিবাসী শ্রীনিতাই দেবনাথ, 
পিতা শ্রীআনন্দ দেবনাথ এই মম্মে সোন।মুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন যে, 
গত ২.৯.৭৯ তারিথে রান্ত্রি অনুমান দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ যখন শ্রীদেবনাথ ধনপুর 
বাজারে তার নিশ্স্ব দোকানে দরজা বন্ধ করে ঘুমাচ্ছিলেন তখন ধনপুর নিবাসী 
শ্রীহরগোবিদ্দ দেবনাথ, পিতা শ্রীঅমর কৃষ্ণ দেবনাথ, তাকে দোকান থেকে 
বাইরে এসে বিশেষ কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা শুনবার জন্য ডাক দেয় । উক্ত 
পরিবারের মধ্যে আগে থেকেই মনোম।লিন্য থাকায় শ্রীনিতাই দেবনাথ বের হয়ে 
আদেন নি। তখন শ্রীনিতাই দেবনাথ বাইরে না আসায় হরগোবিন্দ দেবনাথ বাহির 
হতে দরজায় শিকল আটকিয়ে দিয়ে বলে যে, *শ্রীমিতাই দেবনাথ আর ঘরের বাহির 
হতে পারবে না। এই রান্রে অনুমান দেড়টার সময় কতিপয় অপরিচিত দুবু ভু দরজার 
বাগ কেট জোরপ,বক ঘরে প্রবেশ করে এবং ধারাল অস্ত্রের দ্বারা শ্রীদেবনাথকে 
আঘাত করে ফলে তার গলার ডান দিকট। কিছু কেট যায় এবং তিনি মারাত্মক ভাবে 
আহত হন। তাকে লাঠির দ্বারাও আঘাত করা হয় এবং তার ডান হাতে আঘাত 
লাগে । 
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তাদের দেওয়। তথ্য অনুসারে সোনামুড়া থানায় অভিযোগ দয়ের দরা হয় এবং 
আদাজতে মোকর্দমা নং ১৯) ৭৯ নথিভুক্ত করা হয়। 


আহত শ্রীনিতাই দেবনাথকে সোনামুড়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে ভত্তি করা 
হয় এবং পরে জি, বি, হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়েকদিন চিকিৎসার পর 
তাকে জি, বি, হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি সুস্থ অবস্থায় 
বাড়ীতে বসবাস করছেন। এ ঘটনায় তদন্ত করে ধনপুর নিবাসী শ্রীকৃষ্ণ রবিদাসকে, 
পিত। মত শিবদাস রবিদাস, ১৬.৯.৭৯ তারিখে সোনা মূড়া কোটে চালান দেওয়া হয়। 
শ্রীরবিদাস এখনও সোনামড়া জেল হাজতে আছে। প্রধান অভিযুক্ত ধনপুর নিবাসী 
শ্রীহরগো বন্দ দেবনাথ কে পিতা শ্রীঅমর কৃষ্ণ দেবনাথ পুলিশ গ্রেপ্তার করে কোট 
চালান দেয় পরে হরগেবিন্দ কেট থেকে জামিনে মুক্তি পায়। তদন্তকারী আফসার 
হলেন এস, আই শ্রীএন দেবনাথ । তদন্ত কার্য অগ্রসর হচ্ছে । অভিযু্ 
ব্য।ঞিগণ শ্রীহরগোবিন্দ দেবনাথ এবং শ্রীকষ্চ রবিদাস হলে! কংগ্রেসের সমর্থক । 
অভিঘজ্' ব্াাজেদের বিরুদ্ধে আইন সঙ্গত ব্/বস্থা নেওয়া হয়েছে। 


শ্রীসমর চৌধুরী :__মাননীয় স্পীকার সর, ধনপূর এবং তার আশপাশ অঞ্চলে 
বেশ কিছুদিন যাবৎ দেবনাথ এবং পাল সম্প্রদায়ের মধ্যে বি'রাধ লাগিয়ে সেখানে 
দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টায় শ্রীহরপোবিন্দ দেবনাথ এবং সেখানকার কিছু কংগ্রেস (আই) 
কম্মী সক্রিয় আছেন, এরকমের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যে আছে 
কিনা ? 


শ্রীনূপেন চক্রবতী ঃ__স্যার এ রকমের কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। 

শ্রীসমর চৌধুরী $__শ্রীনিতাই দেবনাথ উত্ভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে কোন 
বিরোধ স্টি নাহয় তার জন্য চেস্টা করছিলেন বলে শ্রীহরগোবিন্দ দেবনাথ এবং 
কিছু কংপ্রেস আই) কমী শ্রীনিতাই দেবনাথকে আক্রমণ করেছিল এ রকম কে।ন 
তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা £ 


শ্রীনপেন চক্রবতাঁ ঃ_সার, এ রকমের কে!ন তথ্য আমাদের হাতে নেই। 


_. শ্রী্গমর চৌধুরী £-_শ্রীনিতাই দেবনাথকে যারা আক্রমণ করেছিল তারা কোন 
রাজনৈতিক রলের লোক কিনা এটা ম।ননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যে আছে কিনা ? 


শ্রীনূপেন চক্রবতী £-_স]ার, আমিতো আগেই বলেছি যে তারা কংগ্রেসের জোক । 


শ্রীসমর চৌধুরী ৪-_ নিতাই দেবনাথকে দুরম্তর্রা অর্থাও শ্রীহরগোবিন্দ দেকনাথ 
এবং রাধিদাস যখন আক্রমণ করেছিল তখন তারা নাকি মপমণ্ত অবস্থায় ছিল এরকম 
তথ্য মাননীর মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা? 


ত্রীনূপেন চক্রবর্তী £__ স্যার, মাননীয় সদস্য ষে সব কথা বলেছেন, সেগুলি 
নিশ্চয় আমাদের তদন্তকারী অফিসার তদন্তকালে তদত্ত করে দেখবেন। 
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মিঃ স্পীকার £__আজ আর একটি দুঙ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীক্ন 
মৃখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিরতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন । আমি এখন মাননীয় 
মৃণ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন ম্বাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববমা 
কম্তুক আনীত নিশ্নুক্ঞ দৃচ্টি আকষণী নোটিশটির উপর বিরতি দেন। নোটিশটির 
বিষয়বস্ত হল--গত ১৭।৯।৭৯ ইং তারিখ বেলা সাড়ে তিন ঘটিকা থেকে চারটা 
নাগাদ আখাউড়া চেকপোম্ট সংলগ্ন দক্ষিণ রামনগরে বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে গরু 
পাচার কালে গরু সমেত কতিপয় চোর স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক ধৃত এবং 
পুলিশের নিকট সোপাদ' করা সম্পকে । 

শ্রীনুপেন চক্রবতাঁ £--মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১৭৯৭৯ ইং তারিখ 
বেলা ৪ ঘটিকায় দক্ষিণ রামনগর নিবাসী ইস্মাইল মিঞ্। সহ ক(তিপয় ব্/ক্তি আগরুতল। 
চেক পোষ্টের ও সি এবং ৮৭নং বি, এস, এফ এর আউট-পোজ্টে খবর দেন 
যে দক্ষিণ রামনগরের জনৈক আবদুর কাদের পিতা গাদির মিঞা, দক্ষিণ রামনগর 
নিবাসী গেদু মিঞার পুত্র হেলান মিঞা, মৃত কাজী সুরুজ মিঞার পুন্ত আওয়াজ 
মিঞা সহ অন্যায়ভাবে তিনটি গরু ভারত বাংলদেশ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া 
বাংলাদেশে লইয়া! যাইতেছে । এই খবর পাইয়া উত্ত বি, এস, এফ, চেক পোঙ্টের 
ও, সি, সংগে সংগে নিদিষ্ট ছ্বানে পৌছান এবং ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের ২০০ 
গজ ভিতরে জনৈক আবদুল কাদেরকে তিনটি গরু সহ ৪টা ৩০ মিঃ সময় আটক 
করেন । আবদুল কাদেরের সঙ্গীদ্ধয় (১) আওয়াল মিয়। এবং হেলন মিয়া 
বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। আবদুল কাদের গরুগুলির মালিক।না সম্পকে এবং 
তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হইতেছে এ সম্পকে কোন সদুস্তর দিতে পরে নাই। 
এই সম্পকে আগরতলা বি, এস, এফ চেক পোষ্ট এর ও, সির (লাখত বিবরণ 
অনুসারে ওয়েন্ট বেঙ্গল [দিকিউরিটি এ্যাকটের ২০ (সি) ধারায় গত ১৭।৯।৭৯ ইং 
তারিখ রান্ত্রি ৯টা 8৫ মিঃ পশ্চিম আগরতল। পি, এস, কেইস নং ২৬৫৯)৭৯ নথি 
ভুত্' করা হয়। আবদুল কাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৮।৯৭৯ইং তারিখে 
কোটে চালান দেওয়৷ হস। কোর জাতসারে গরু তিনটি স্থানীয় খে'য়াড়ে রাখা 
হয়। 

হেলান মিয়া (২৫) সীমান্তের ৪০০ গজ ভিতরে দাক্ষণ রামনগর নিবাসী 
তাহার ভগ্নিপতি কাজী ওয়াসী (মিয়ার (ভারতীয়) বাড়ীতে থাকে । আওয়াল মিয়া 
এবং আবদুল কাদেরও দক্ষিণ রামন্গর তাহাদের বাড়ীতে থাকে । বাড়ীতে তালাস 
করিয়া পুলিশ আবদুল কাদেরের সঙ্গী দুইজন পলাতক বলিয়। জানিতে পারে। 
আবদুল কাদের, হেলান মিয়া এবং আওয়াল মিয়ার নাগরিত্ব সম্পকে পুলিশ খজ 
খবর করে দেখছে এবং তাদের গ্রেপ্তান্ন করতে ও পুলিশ চেষ্টা চালাচ্ছে। এই 
মামলায় আটক আবদুল কাদের গরু ক্রয়ের রসিদ অথবা গরুগুলিকে সীশ্ান্ত গ্রলা- 
কায় চলাফেরার জন্য এস, ডি, ওর অনৃযতি পন্্রও দেখাতে পারে নাই। 

এই গরু তিনটির মালিকানা সম্পকে তদন্ত চলিতেছে। বি, এস, এফকে 
অনুরোধ বরা হয়েছে তারা যেন বি,ডি, আর বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে বাংলা- 
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দেশে পলাতক আওয়াল মিঞা এবং হেলেন মিঞাকে আটক করার যাবস্থ। 
করেন। এই জন্য বি, এস, এফ, বি, ডি, আর বাহিনীর সাথে প্লেগ মিটিং করার 
চেষ্টা তালাচ্ছে। 

ঘটনার তদন্ত চলিতেছে । অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাননীয় আদালত ২৯।৯/৭৯ইং 
তারিখ পথ্্যস্ত জেল হাজতে রাখার নিদেশ দিয়ছেন। বতমানে সে জেল হাজতে 
আছে । 

[/১%]ব0 071751২770৭ 
মিঃ স্পীকার £-__-সভার পরবর্তী কার্যস্চী হল-__ 


1:85170 01 1116 ২0010 01 (16 00110010110 & /৯10101 06116181 ০01 11018 
0০৬0117105091)0 01 1110018, [01 06 9681 1977-78.1 
[1106 /0010101211017) ৯০০০৩ (0 0106 ০৪" 1977-18, ৪৪৫ 
[116 61791706 /১0001110$ 10 101)6 6৪ 1977-78. 
আমি বিভাগীয় মন্ত্রী *মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্ট ৩টি পথ্যায়ক্রমে 
সভার সামনে পেশ করার জন্য । 
শ্রীনপেন ঢক্রবতাঁ $-_মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি-_ 


[06 [২60০1 01008 00170001161 8110 /৯1101101 0617618] 01 [17018--:00৬611)- 
[601 01011001501 008 ০৪1 1977-78 ; 


7106 00100118010) /8০০০01105 101 (119 9981 1977-78 ; 2170 
[106 611181006 /৯0০০1109 101 [176 621 1977-78. 
এই সভার সামনে পেশ করছি। 
0০9৬]. 511777০0851 25/1198 0৮152 21150 8219 
/৮15 10812 ৪110, 
মিঃ স্পীকার £-_-সভার পরবরী কার্াসুচী হল-_ 


00109106181101) 00106 7013016175 (1110018 4১019001101) 8111, 1979 (11101 
811] ০. 13 ০1 1979). 
আমি এখন বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে তার প্রস্তাবটি হাউসের বিবেচনার জনা 
উদ্থাপন করতে অনরোধ করছি। 


শ্রীযোগেশ চক্রবত্তী $__মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি ষে 
“দি প্রিজনার্স দ্লিপুরা এ্যামেগুমেন্ট ) বিল, ১৯৭৯ (্লিপ্‌রা বিল নং ১৩ অব ১৯৭৯) 
বিবেচনা করা হউক । 


স্যার, বন্দীরা সমাজেরই মানুষ । বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে কোন ভুল কাজের 
খেসারত দিতে তাদের সাজাপ্রাপ্ত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়। ফলে 
যে গ্রহের লোকটি সাজা প্রাপ্ত হইয়া কারাগারে দিন কাটাইতে;ছ সেই পরিবারের 
তরণ পোষণ রক্ষণাবেক্ষণের যদি কোন উপধুক্তলোক না থাকিয়। থাকে তবে সেই পরিবায়ে 
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নানাহ প্রকারের অশান্তি সৃষ্টি এবং সেখানে সমাজ বিরোধী ক্রিয়া কলাপ শুর 
হয়। সমাজ ইহাতে ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে । অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এক শ্রেণীর দুষ্ট 
প্রকৃতির লোক বন্দীদশার সুযোগ নিয়ে বন্দীদের জমি জমা দখলক মে নানাহ পারি- 
বারিক অশান্তির সৃড্টি করে । এই সবক্ষেত্রে, পিতামাতা, পরিবার এবং সন্তান 
সম্ভতি প্রভৃতি আপনজনদের রোগে, শোকে, মৃত্যুতে, সন্তানাদির বিবাহ এবং অনান্য 
আনন্দোৎসবে বন্দীরা যদি সর্তাধীনে ছুটি নিয়া বাড়ী যাইয়া কিছুকাল অন্ততঃ 
পরিবারের লোকদের সংগে বসবাস করিয়া তাদের শোকে দুঃখে এবং 
আনন্দে সামিল হইতে পারে, তবে তাহাদের অনেক প্রকার পারিবারিক 
সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং ইহাতে তাহাদের সামাজিক জীবনের দান দায়িত্ব 
রদ্ধি পাইবে । সমাজ জীবনে তাহাদের সমস্থ পরিবেশে বসবাস করিবার প্রবণতা 
রদ্ধি পাইবে । 


পরাধীন ভারতে রুটিশরাজ ১৮৯৪ খম্টাব্দে কেন্দ্রীয় করাবিধি প্রনয়ণ করিয়া- 
ছিলেন যাহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের কারান্তরালে শান্তি ও অত্যাচারের পরিধি 
ব্যাপ্ত করা । স্বাধীনতা লাভের পর সেই সন্ধকারময় যুগের অবসানে, কালের গতি 
পরিরর্নের সহিত দ.ষ্টি রাখিয়া কারাবিধি পরিবতন ও সংসকারের ব্যবস্থা নেওয়ার 
ব্যাপারে প্ববতী' সরকার বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নেন নাই। 


প্রিপুরায় ক।রাবাসীদের অস্থায়ী ছটি মঞ্জরের ব্যাপারে ১৯৫৮ ইং সনের ৩১শে 
ডিসেম্বর তৎকালীন চীফ কামিখনার তাহার বিশেষ ক্ষমতায় প্যারোল ও ফারলো 
প্রথায় ছুটির ব্যাপারে এক সরকারী আদেশনামা জারী করিয়াছিলেন। যাহার বিধিগত 
ক্ষমতা ছিলনা । বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার বিধিগত ব্যবস্থ। পনার উদ্দেশ্যে কারা- 
বাসীদের শাস্তিকালীন সময়ে ছুটি ব্যবস্থা সহজতর এবং যুগপোযোগী করিয়া দি 
প্রজনার্দ (ত্রিপুরা গ্যামেগুমেন্ট ) বিল, ১৯৭৯ (ভ্রিপুরা বিল নং ১৩ অব ১৯৭৯) 
প্রনয়ণ করিয়া এই বিধান সভার অনুমোদনের উদ্দেশ্যে পেশ করিয়াছেন । যেসব 
কারাবাসী কারাস্তরালে সংশোধিত হইয়া সত এবং সুন্দরভাবে কাজ কর্মে নিয়োজিত 
থাকিয়া নিজেদের সমাজজীবনে বসবাসের উপযুক্ততা প্রমাণ করিবে এবং নাগরিক 
জীবনে শান্তি, শস্বলা রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকিবেন, তাহাদের সম৷জজীবনের বৃহত্তর 
দায়িত্ব নিয়া বসবাস কর।র সুযোগ স্ৃজ্টি করাই এই বিলের উদ্দেশ্য । তবে যে সকল 
অপরাধী ড।ক।তি রাহাজনি, খুন, রাস্ট্রদ্রোহীতা প্রভৃতি জঘন্য ঘুনিত অগকর্মের 
জন্য দায়ী তাহাদের জন্য এই বিল কোন সুযোগ আনিবে না, কারণ বামফ্রন্ট সরকার 
সমাজ জীবনেও শাস্তি রক্ষায় দূতপ্রতিজ বামফ্রন্ট সরকার ক'রা আইনের যুগপোযোগী 
সংসকারের দৃঢ় পদক্ষেপকে উপলদ্ধি করে হাউস এই বিলকে সমর্থণ দিবেন এই আশা 
আম পোষণ করি । 
মিঃস্পীকার $-_হাউস ইচ্ছা করলে এই বিল নিয়ে আলোচন। করতে পারে। 


শ্রীনগেন্্র জমাতিয়া 8 _ স্যার, বিল যখন্‌ ইন্ট্রোডিউস., হয় তখন ( ইনটারাপশান ) 
কিন্ত আজকে আমরা হাউসে এদে দেখছি যে এই বিল এসেছে । এতে আমাদের 
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এমেশুমৈল্ট রাখার সুযোগ দিতে হবে। কাজেই এই অবস্থায় আলোচনা ঢালতে পারে 
কিনা আপনার রুলিং জানতে চাই। ( ইন্টারাপশান )- 


মিঃ স্পীকার £- মাননীয় সদসা ( ইন্টারাপশান )-.স 


শ্রীনূপেন চক্রবতাঁ £__আমি বলতে চাই যে বিল যখন হাউসে রাখা হয় তখন 
মাননীয় সদস্যেরা সেই বিলের কপি কালেকট করে নিতে পারেন । এবং কালেকট 
করার দারিত্ব হচ্ছে মাননীয় সদস্যদের । কাজেই এখন হাউসে দীড়িয়ে এই কথা 
বজলে সঙ্গে সঙ্গে কপি দেওয়া যাবে না। তীরা নিশ্চয় বিলের কপি কালেক্ট 
করার চেষ্ট। করেন নাই। 


মিঃ স্পীকার £__মাননীয় সদস্য যে দিন লেইং হয় সেই দিনই চেয়ার থেকে 
ঘোষণা কনা হয় যে নোটিশ অফিস থেকে যেন তারা তাদের প্রয়োজনীয় কাপি সংগ্রহ 
কে নেন (ইন্টারাপশান )__ 


শ্রীমাথন চক্রবতাঁ ৪---মাননীয় অধযক্ষ মহোদয়, এই সভায় আজ আমাদের 
€ ইন্টারাপশান ) ঘ্রিপুরা এমেগমেন্ট বিল এনেছেন সেই বিলটাকে আমি সমর্থন 
জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। সেই বিলের মধ্যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী 
ন্রিপুরার যে সমস্ত কয়েদীদের জন্য যে সমস্ত অব্যবস্থা আছে তার পরিবর্তনের 
জন্য যে বিল এনেছেন সেট পরিবর্তনের দরকার। এই সম্পর্কে আমার বেশী অভিজতা 
নেই। জেল সম্পকে---বটিশ আমলে আমরা দেখেছি যে সমস্ত শ্রম জীবি মানষ 
তারা তাদের অধিকার আদায় করার জন্য বিভিন্ন আন্দোলন করেছে ঠিক তখনই সেই 
শোষক শশ্রণী সেই জেলকে তাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে তাদের শোষণকে 
কায়েম করত। এবং সেই জেলের যে অবস্থা ছিল-_-লেনিনের কাহিনীতে আমরা 
দেখেছি যে তঁকে-অদ্ধকার ঘরে রাখা হত সেখানে কোন আলে। বাতাস ছিলনা । সেই 
ভাবে আমাদের তারতবর্ষেও আমরা দেখেছি যে সেই সমস্ত জেলে বটিশ আলে 
মানুষকে সেখানে নিয়ে তাদের উপর কত অত্য।চার করেছে। তারপর ভারতবর্ষ 
স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেসী আমলে আমরা দেখেছি তাদের ৩০ বছর রাজত্বে আমরা 
দেখেছি ঘে আমাদের বিভিম্ন শ্রেণী সংগ্রামী মানুষকে সেইসব জেলে তাদের পর 
অত্যাচার চাজিয়ে তাদের হত্যা করা হয়েছে এইগুলি আমরা দেখেছ । আমরা দেখেছি 
ছে মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার জন) সেই শোষক শ্রেণী তারা সেইসব 
জেজকে তখন ব্যবহার করত । সেই জেগখানায়---অ।মি স্রিপুরার রাজোর জেলখানায় 
'হুকে দেখোছ--তখন আমার মনে হয়েছে যে এখানে মানুষ থাকে কোন আলো বাতাস 
থাকত না। আমি নিজে কিছু আসামীকে জিজ।স করেছি তারা আমাকে বলেছে যে 
দেখে যান আমরা কি অবস্থায় আছি। আমি নিজে দেখেছি যে আগরতঙ্জা সেম্ট্রাজ 
জেলে ৭ দিন তেল পাওয়া যেতনা । আমি জে সুপারিনটেণ্ডে্টকে বলেছি যে সাত 
দিনের মধ্যে আমরা মাথায় দেওয়ার তেলও পাবনা, কেন। আগরতলা 'সেম্টাল জেলের 
শধ্যে সাধারণ কয়েদীদের সামান্য মাথার তেল দেওয়ারও ব্যবস্থা ছিলনা । এই অবস্থ। 
করে রাখা হয়েছিল। তার আমরা দেখেছি বাইরে--সেই সমস্ত জেলের মধো বিভিন্ন 
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সেই সব সংগ্রামী ভাইদের সেলের ভিতর নিয়ে তাদের ওণ্ডা বাহিনী দিয়ে তাদেড উপ 
মারধোর করা হত । সেজন্যই আমি তাদের বলেছিলাম যে যদি আমরা কোন ছিল 
সরকার গঠন করতে পারি তখন নিশ্চয় আমরা এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করার তেজ্টঃ 
করব। আজকে আমরা সেটা করতে পারছি না---কাজেই মাননীয় উপাধাক্ছ মহোদয় 
আজকে আমর৷ দেখলাম যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমছা 
দেখছি জেলে বহু পরিবর্তন হয়েছে । আমরা দেখেছ যে আগরতলা সেম্ট্রা জেনে, 
যেখানে কোন আলো বাতাস ছিলনা আজ সেখানে ফেনের বাতাস এবং ইলেক ট্রকের 
আলো ত্বলছে। খানে কায়দীদের যে পরানো খাওয়ার সিষ্টেম ছিল সেটাকে আজকে 
পাঞ্টানো হয়েছে। এই গুলি আমরা এক সময় পেতাম না। এবং আজকে আন্মরা' 
এই ভাবে দেখছি যে, যে সব কয়েদীদের ২০ বৎসরের জেল হচেছ, 
(একজন মেয়েলোকের) কিন্তু তার সন্ভনের সঙ্গে দেখা করার কোন, 
সুযোগ থাকতো না। আমরা দেখেছি আজকে এই বিলে দেখা করার ব্যবস্থা রয়েছে এবং 
দীর্ঘমেয়াদী কয়েদিদের ছেলেমেয়েদের লেখা পড়ার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু হারা 
দীর্ঘমেয়াদী কয়েদী--খুন, রাহাজানি, করে জেলে গেছেন তাদের ব্যাপারে সরকার বিংশেষ্ব- 
কোন সুবিধা দেবেন না। কিন্তু যারা সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল শত্তিৎ ধনী, মহাজন গোল্ভীয় 
দ্বারা যে সমস্ত বাগচাষী, গরীব চাষী অত্যাচারিত লাঞ্ছিত হয়ে জেলে যাবেন তাদের জন্য 
সরকাম বিভিন্ন সুযোগ সৃবিধার ব্যবস্থা করেছেন। আমি এই বলে এই বিলকে সমর্থন, 
জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। 

মিঃ স্পীকার $-_-মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনূপেন চক্রবতী মহাশয়কে উনার বক্তব্য রাখতে 
অনুরোধ করছি। 

শ্রীনূপেন চক্রবতী $---মাননীয় স্পীকার স্যার্ন, আমাদের স্বাধীনতার ৩২ বৎসর পরেও 
যে দৃম্টিভঙ্গী নিয়ে ব্রিটিশ জেল চালাতেন, তার খুব বেশী পরিবর্তন হয় নি। এটা খুবই দুঃখ- 
জনক। জেলে আমরা দেখেছি যে বাহিরে যে দম্টিভঙ্গী নিয়ে এই ধনতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী 
বিচার করা হয়, ঠিক একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জেলের মধ্যে কয়েদীদেরকে বিচার করা হয়। 
তার অপরাধের বিচার হয় না। জঘন্যতম অপরাধ করলেও যদি সে টাকা পয়সাওয়ালা 
লোক হয় এবং জেলে যায় তার জন্য ভাল ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথম শ্রেণীর কয়েদির যে মধ্যাদা 
সেই মর্যাদা তারা পেয়ে থাকেন। সেই সব জেলে যাগা একবার ঢুকেছেন তামা জালেনছে 
বাহিরে:যাদের চরিজ্র তত খারাপ ছিল না, জেলে যাওয়ার পর সেখানে তাকে যে অপরাধ ট্রেলিং 
দেওয়া হয়, আরও ঝড় অপরাধী হিসাবে বড ট্রেনিং পেয়ে তারা বেরিয়ে আসে: তায চেয়েও 
বড় ঘটনা.আম্মলা দেখেছি । সেটা হচ্ছে তাদেরকে কুতদাসের মত ব্যবহার বরা হয়। 
যারা.ব্যাভিপত স্বাধীনতা সেখানে পান না। সেখানে তাদেরকে যে ভাবে পল্িশ্রম' করা হয় 
সেই পরিশ্রমের কোন মূল্য দেওয়া হয় না। তাদের চিকিৎসা ইত্যাদির কবস্থা- ষেতাতে কাব 
প্রয়োজন সেই রকম থাকত না। কারূণ-একজন লোক জেলে গেলে সে ইচ্ছামত তর চিকিষ্ধদা 
করতে পারত না সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপর নির্ভর শীল। এই রকম একটা অবস্থার, অহা 
চিফিগসা' ব্যবস্থা অন্ততা পেছনে পরে ছিল এবং কয়েদীকে দিযে কয়েদীর উপল: শাসন কন্মা 
হত'। এটা ছিল ন্বষ্টিণ শাসনের পদ্ধতি । আমার'জীবনে আমি যখন প্রথম জেলে যাই ১৯৩৩ 
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সালে তারপঞ্জ আমরা যখন আবার সেই জেলে গিয়েছি এসব দিক থেকে খুব একটা পরিবর্তন 
হয়েছে বলে মনে হয় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে একটা গল্প বলতে পারি। আমরা 
যখন ভেলুর জেলে গেলাম সেখানে লাইব্রেরীতে যে সমস্ত বইপত্র আছে তার লিন্টের মধ্যে 
দেখলাম যে রাজাজীর একখানা বই জেলের উপর লিখে গেছেন। এই ভেলুর জেলে রাজাজী 
রূটিশ আমলে তিন মাস ছিলেন এবং তিন মাসে তার যে অভিক্ততা হয়েছিল সেই অভিজতা 
থেকে এই ধই লিখেছিলেন এবং সেটা ১৯২১ কি ১৯২২ হবে। সেই হই খানা পেয়ে আমি 
জেলেপ্ন সুপারিনটেনডেনটকে জিক্তাসা করলাম এই মহাশয় এই বইখানা পড়েছেন £ 
উনি বল্লেন না বইথানা পড়িনি। এই বইখানিতে তিনি যা লিখেছিলেন এখনও তো তাই 
চালাচ্ছেন£ সেই ইংরাজ রাজত্বের সময়েতে সেই বড় একটা মিছিল করে সূপারিনটেন- 
ডেনটরা আসতেন এবং সরকার সেলাম বলে সমস্ত কয়েদীপা চীৎকার দিত। এখনও 
সুপারিনটেনডেনটরা সেলাম নেন কিন্তু চীৎকারটা নেই। তারপর ক্রীতপাসের মত সারাদিন 
তাদেরকে খাটানো হত ভেলুপন জেলের মধ্যে এবং পরিশ্রমের পর তাদেরকে যে খাদ্য 
দেওয়া হত সেই খাদ্য বাহিরের পশুরাও বোধ হয় খায় না । . যখন দেখলাম আমাদের সামনে 
পেটানো হচ্ছে তখন সপারিনটেনডেনটকে বল্লাম যে ওদেরকে আমাদের চোখের সামনে 
মারলে আমাদের সঙ্গে একটা ক্রেশ হতে পারে এখং তারপর আর আমাদেক সামনে তাদেরকে 
মারা হত না কিন্ত জেলের মারপিটটা সম্ভবতঃ বন্ধ হয় নি। সেই জেলের অবস্থা ঠিক সেই 
রকমই আছে যা পাজাজী দেখেছিলেন। মূলতঃ সৈই নীতিতেই পরিচালিত হচ্ছে। আমি 
বলেছিলাম যে রাজাজী তিনি স্বাধীনতা পাওয়ার পর সেই মাদ্রাজেপ্ন মৃখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন কিন্তু 
জেলের কোন পরিবর্তন করেন নি। তিনি ভারতবর্ষের সবৌচ্চ আসনে বসেছিলেন কিন্তু 
জেলে কোন পরিধততন করেন নি । ক্ষমতায় কংগ্রেস এসেছে, জনতা এসেছে কিন্তু জেলের 
মৌলিক পরিবতন তারা করেন নি। করন তারা শ্রেণী গোচ্ঠী দ্বারা পরিচালিত, বুজৌয়া জমি- 
দার গোল্তী দ্বারা পরিচালিত। কাজেই তারা কোন জেলখানার পরিবর্তন আনতে পাসে না। 
মাননীয় স্পীকার স্যার, এর পরিধতন আনা খুব সহজ নয়। আমরা এই বৃজৌয়া জমিদার 
সমাজ ব্যবস্থার মগ্য্যে থেকে আমরা কিছু কিছু চেষ্টা বা উদ্যোগ নিয়েছি। আমারা খাদোর 
ব্যাপারে কিছু উন্নতি করেছি। খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। তাদের পোশাক যেখানে 
আগে ২টি পেন্ট পেতেন এখন সেখানে আমরা ৩টি পেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। তাদের 
বিছানা পন্র যেখানে বালিশ পেতেন না এখন বালিশ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে এবং আমি তাদের 
মশারি দেবার কথাও বলেছি, মশারি দেওয়া আরম্ভ হয়েছে কিনা আমি ঠিক বলতে পারছি না। 
টাকা দিতে হবে, যে সমস্ত কাজ তারা করেন, সে কাজের মুল্য দিতে হবে। কয়েদীদের 
আরো একটু বেশী পয়সা দেওয়া যায় কিনা সেটার চেস্টা হচ্ছে। জেল খানার মধ্যে 
রিক্রিয়েশানের ব্যবস্থা করা অর্থাৎ মাঝে মাঝে সিনেমা ইত্যাদি দেখানো, বিভিন্ন উৎসবের 
ব্যবস্থা করা, তাদের গড়ারও ব্যবস্থা করা৷ জন্য লাইব্রেরী, উন্নত ধরনের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এবং ভাল ভাল পত্রিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করার চেম্টা করা হচ্ছে। 
যার অর্থ হচ্ছে, তাদের পরিবতন করার চেষ্টা করছি, সমাজের বুকে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার 
উদ্যোগ আমরা নিতে চাই, এবং আমরা আরো অনেক.কাজ করতে চাই তাদের জন্য । আমি 
ষখন আগরতলা জেলে ছিলাম ২ বছর, তখন দেছ্েছি, একজন কয়োদীকে প্রতি মাসে ১ বার 
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দির) কিন্তু বিচার করা শচ্ছে না। তখন আমি 
বাধ্য হলাম লিখতে বিচারপতিকে, কেন সে বিচার পাবে না, কেন দে খ্ছরের পর বছর 
জেলে পরে থাকবে বিচারের জনা । আমি জানি না, কোন বিচারপতি ছিলেন, তবে আমি 
উনার খুব খুশী যে এর পর বিচার হয় এবং সে লোকটি খালাস পেয়ে চলে যায়। 
সে সময় একটা রেওয়াজে দীড়িয়ে গিয়েছিল, বিনা ধিচারে কয়েদীদের হাজতে পরে 
থাকতে হত। ।এ দিকে সুপ্রীম কোটে'র বিচারপতির দৃষ্টি আরুষ্ট হয়েছিল। সুপ্রীম 
কোটে র বিচারপাতি বলেছিলেন যে, বেশী দিন বিশা বিচারে রাখা যাবে না এবং যে সব লোকের 
জামিন নেওয়ার লোক থাকবে না সেই সব লোকের জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে 
জামিন হওয়ার জন্য। বিনা বিচারে জেলের মধ্যে বেশী দিন রাখা যায় না। সৃপ্রীম 
কোটের এই বলার ফলে আমাদের এখানে এটা কার্য করী হয়েছে এবং বহু মামলা খারিজ 
হয়েছে। ইণানিং আমাদের গৌহাটি হাই কোটে'র প্রধান বিচারপতি যিনি তিনি আমাদের 
জেলখানা পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি বলেছেন এখানে জেলের কাজ কর্ম খুব প্রশসংনীয় 
তবে এত অল্প বয়সী ছেলে কেন এখানে আসামী হয়ে আছে এটা দেখতে হবে। সত্যি অল্প 
বয়সী ছেলেদের কেন এখানে আসামী করে রেখে দেওয়া হয়েছে? জামিনের সবিধা নেই। 
এখানেও ছেলেদেরকে জামিনের অগ্রাধিকার দিয়ে বিচার করতে হবে। এই রকম চিঠি 
আমি এইখানকার জুডিশিয়্যালকে লিখেছি একদা দেখা সাক্ষাৎ কন্জে খলেছি। মাননীয় 
স্পীকার স্যার, এখানে আমি একটি কথা বলতে চাই, এখানে মানায় শিক্ষা মন্ত্রীও উপস্থিত 
আছেন। শিক্ষা মন্ত্রী এবং আমি যখন ছিলাম রাচী জেলে। সেখানে ৬৭ বছরের 
২টি বাচ্চা হঠাৎ একদিন এসে হাজির । কি অপরাধ করা হয়েছে তারা জানে না অথচ ছেলে 
২টিকে এখানে দিনের বেলায় রাখা হয়েছে যত সখ ওুগ্া বদমাসদের সঙ্গে। রান্রে 
অবশ্য আলাদা রাখত। এই রকম একটি রাজত্ব চলছিল। ৬৭ বছরের ছেলেকে জামিন 
দেওয়া হয় না। এই সমস্ত ঘটনা আমাদের বেদনা দিয়েছে। যখন ছোট ছোট ছেলে 
মেয়েদের জামিন দেন না এটা দেখে সতি) আমাদের কম্ট হয়, দুঃখ হয়। এই সব. 
দেখেই এখানে কিছু কিছু পরিবতন করার চেম্টা করছি। এবং আলাদা 
আলাদা ওয়ার্ড করার ব্যবস্থা করছি। এখানে মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড হগ্েছে। 
আমরা জেলের বাইরে সমগ্র এলাকায়ও পথক ব্যবস্থার করার চেস্টা করছি। তবে 
ন্লোগাক্রান্ত মহিলাদের আলাদা রাখার ব্যবস্থা আমরা এখনও করতে পানি নি এটা 
ধুখই দুঃখ জনক ঘটনা। এই ভাবে আমরা উন্নতি করার চেষ্টা করছি। সেই জঙ্গে 
সঙ্গে জেলের যারা কমী, তাদেরও প্রায় জেল খানার কয়েদীদের মত প্রত্যেককে ৩ ঘন্টা 
অন্তর অন্তর ডিউটি- করতে হত। এতে তাদেপ বাইরে যাওয়া এবং বাজার করা কোনটাই 
সম্ভব নয়। তাদেরকে আমরা কোন দিন সাহায্য করি নি। আমরা সরকারে আসার 
পর, আমরা তাদেশ্ন মর্য্যাদা দিয়েছি এবং তাদের সংঘটনকে স্বীকৃতি দিয়েছি। সংঘটনের 
মাধ্যমে তাদের অভাব দূর করার চেষ্টা করছি। জেলের বাইরে যারা রয়েছে. তারা থে. 
' রকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে ঠিক সেই রকম সুযোগ সুবিধা তাদের দিয়েছি। যার ফলে 
তারা আরো ভাল ভাবে কয়েদীদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবেন। মাননীয় স্পীকার 
স্যার, জেলের ভেতরে যখন আমরা উন্নতি করার চেষ্টা করছি, তখন দেখলাম যে, দীর্ঘ 
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মেয়াদী কয়েদীদের জন্য কোন সুযোগ সুবিধা নেই। তাদের বাইরের পরিবারের মধ্যে 
গ্েজামেশায় কোন সুযোগ নেই। আমিরা সেটা কণার চেষ্টা করছি। তবে যারা মেয়ে, 
ধার সঙ্গে লিপ্ত, বা বারবার অপরাধ করতে করতে বড় শান্তি পেয়েছে এই. রকম 
লোরুদের জন্য কোন ব্যবস্থা থাকবে না। তধে আমরা দেখেভি। আমি যখন প্রেদী- 
ভেজ্গী জেলে ছিলাম তখন সেখানে মির্জা খলে এক ম্সলিম চাউগায়েয় ছেত্তে সেটা 
অমেক দিন আগের কথা, ১৯৪২-৪৩ সালের কথা একটি ছেজে ১০ বন্থরেক্ধ জেল নিয়ে 
আঙগবা। আমি তাকে জিক্তাসা কম্লাম দে কি অপশাধ কঙ্গেছে । সে তখন বল্প যে, 
জমি নিয়ে আমাগ বাবার সঙ্গে একটি লোকের বিরোধ বাঁধে। সেই লোকটি 
আম্মার বাবাকে মারছিল। আমি আমার বাবাকে রক্ষা! করতে যেয়ে সেই লোকটিকে 
এমন মারতে শুর করেছি তাতে লোকটির ক্ল্যাভি ক্যাল ধোন ভেঙ্গে গেছে এবং সে আর 
উঠতে, পারে নি, সে মাগা গেল। ঠিক তেমনি হাজারিবাগের জেলে থাকতে এল একটি 
সাঁওতাল, ছেলে। সে বল্ল, একদিন তার বাবা ও দাদা বসে মদ খাচ্ছিল। কি কারণে দাদা 
রাগাঙ্বিত হঞে। বাবাকে মাপ্নতে আরম্ভ করল। আমি বাবাকে রক্ষা করতে গিয়ে ণাদাকে 
মেগে ফেল্লাম। এরপর আমরা দাদার ডেড বডি নিয়ে চলে গেলাম, প্রথমে পথশয্েতের 
কাছে, পরে খানায় । সেখানে বলেছি, আমি দাদাকে মেরে ফেলেছি। আখাকে শাস্তি 
দাও। সেই ছেলে শাস্তি নিয়ে এসেছে । এই সমস্ত ছেলে ১০ বহুরু কেন জেলে থাকশেে। 
তার তো কোন অপরাধ নেই। কেন তাকে সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে জেলের মধ্যে 
১০ বছর পড়ে থাকতে তবে £ জেলে থাকতে থাকতে তার ঘৌধন চলে যাবে । যখন সে জেল 
থেকে যাবে তখন সমাজ আক তাকে গ্রহণ করবে না। এবং সে অক্ষম হয়ে পড়বে 
বলে পরিবারেরও কোন কাজ দে করতে পারবে না। এই যে মানবতা দিক, এই দিক 
থেকেই এই বিলটি আনা হয়েছে। এই মানবিকতার দিক থেকে এই বিটা আমা 
হয়েছে। আমি ও ২১ বাধ্ধ প্যান্জোলে এসেছি এক মাসের জন্য। আমি কলকাতায় 
পাঁদার বাড়ীতে এক মাসেপ্ন জন্য প্যাপ্লোলে এলাম, তখন বাড়ীর চারদিকে পুলিশ দেওয়া 
হয়েছিল। কিন্তু এরকম ণ্যারোল থাকবে না! আমাদের প্যারোল হবে কভিশাম ভিত্তিক। 
এখানে এই বিলের; মধ্যে নেই, আমাদ্দপ মনের মধ্যে রয়েছে যে সপ্তাহে একবার কছে 
থানায়ে গিয়ে হাজিপা দিতে হবে এবং সংসাবের যাবতীয় কাজকর্ম করতে পাযে। এমন 
কিনে ঘাদি, ঢাকমী পাওয়ার়ও উপত্বুস্তত হয়, তাহলে সে চাকরীও করতে পারে। তাহলে 
তাক, অপল্াধীকারী, মন আর থাকবে না, সামাজিক দার্রিত সে পালন কারাতে পারবে, 
তাতে সমাজে মঙ্গল হবে। যদি আমগা তাও দেখি যে, এতে তার কোন পরিবন্ত: 
হচ্ছে, না, তাকালে, তাহে আধাপ জেলে পুরাদও ব্যবস্থা আছে: এই বিলের মধ্ো। 
এলসকাম' একটা" প্যারোজ ব্যবস্থা" আময়া বিলের. মধ্যে রেখেছি। প্যাপোল-ঘে এখন লেই' 
তাল, পাকা আছে এবং সেটা কয়েদী এক মাসের জন্য পেতে পারে। তারপন্ 
তাহা, আনার ঢলে বেডে হতে জেলে কাজেই একবার এক মানের জনা. এলাকছ আবাল 
জোন্গো, হেলে, গেলাম, আপবাল্স' এক মাসের জম এলাম, এতে তো করেদীনেক: খানসিক 
কোর পরি্িতাকা হন্ব: না, আময়া'কনটিনিউয়াজ- প্যায়োলেন, যে সমস্ত কায়েজীগ: ৫ বহার 
বারও যোদী' জেল খাউটা- হয়ে গেছে, তালা যাতে, এ সুকরাগ পেতে পারে) তায় গন্য 
ফির. হধ্ডে আনহা এই পাাজরং বাবা, দেখেছি।, মাননীয়, স্পীফাক্ এয; এটা চিক 
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(যে এক হচ্ছে এটা এক্সপেরিমেন্ট তার 'ডিতর দিয়ে যদি আমরা সাচল্য অঞ্জন 
করতে পারি, তাহলে পরে আমরা কিছু বেশী সংখ্যাক অপরাধীকে সমাজকমী হিঙ্গাথে 
তৈরী করতে পার । এখং তার ফলে আমাদের জেলের খরচ কমবে। এবং জেলের 
অন্যান ক্পেদীদের আরও বেশী সৃঘোগ ওস'বিধা দিতে পারব। স্যার, ভারতঘর্ষে ভ্রমন 
ফোন লেল্গ্রাল জেজ। নেই, যেখানে কয়েদীদের সংখ্যা ৫৬ জন। আমারা যখন রখচী 
জেলে ছিলাম, তখনো সেখানে কয়েদীদের সংখ্যা ছিল ১২০০ মত। বিহার জেলেও ২ 
থেকে ৩ হাজারের মত ছিল। শ্রীসমর চৌধুরী-ইমারজেলন্সির সময়েও আগরতলা 
সেষ্ট্রাল জেলে কন্মোদীদের সংখ্যা হিল ৯০০। মাননীয় সদস) বলেছেন ঘে ইমার- 
জেন্সির ময় আগরতলা সেন্ট্রান জেলে কয়েদীদের সংখ্যা ছিল--৯০০। আমরা সেই 
সংখ্যা থেকে এখন ৫৬তে নামিয়েছি। এবং এই সংখ্যা আরও কমানোর চেষ্টা আমরা 
করহি। আপনারা জানেন যে. অন্যান্য রাদ্দ্যে কোচিং জেলের ব্যবস্থা আছে। সেখানে 
খোলা মাঠে কয়েদীদের কাজকর্ম শেখানো হয়, কনপ্ট্রাীকটিভ ওয়ার্ক ইত্যাদি করানো 
হয়। এটার একটা যুক্তি আছে। টা হচ্ছে--কাজ চরিপ্রকে গঠন করে। কিন্ত 
আমাদের জেল খব ছোট। তার মধ্যে আমরা এখন যাচ্ছি না।' আমরা এটা পর্নাক্ষা 
মূলক ভাবে নিচ্ছি। আমরা আশা করব, এপ ফলে আইন শুংখ লার কোন সমস্যা 
দেখা দেবে না। আমরা একটা গুরুত্ব পূর্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, জেলের আইন কানুন 
গুলি ব্রিটিশ আমল থেকে খা চলে আসছিল। কংগ্রেস সরকার সেগুলিকে পাহাড়া দিয়েছেন, 
জনতা সরকারও সেগুলিকে পাহাড়া দিয়েছেন, কিন্তু আমরা একটা কমিশন যসিয়েছি, 
থে কমিশন জেলের আইন কানুন গুলি আমূল পরিবর্তন করে, আমাদের যে দৃষ্টি গঙ্গী, 
সে দৃষ্টিভঙগীর সঙ্গে মিলিয়ে নেবখেন। সে কমিশন কিছুদিনের মধ্যেই কাজ আত্মন্ত 
করবে। আমি আশা করব, এতে ভ্রিপ্রার অন্যান্য অংশে যে সমস্ত জনঞধল্যান মূলক 
কাজ গুলি হচ্ছে, জেলের ভিতরে কর্মস্চীকে রূপায়িত করতে পারে। 


মিঃ স্পীকার $---শ্রীব্রজগোপাল রায়। 


শ্রীব্রজগোপাল মায় $---মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসের সামনে মাননীয় 
কারা মন্ত্রী যে বিলটি উপস্থাপিত করেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি 
এই কারণে যে জেল সম্পর্কে আমাদের মধ্যে একটা ভীতি আছে। আমরা সুদূর অতীতে 
থেকে এই বর্তমান কাল পর্যন্ত জানি যে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জাপ্নগা হচ্ছে এই 
জেলখানা গুলি । প্ররুতপক্ষে এটা হওয়া উচিৎ নয়। জেলাখানা হবে দংশোধনাগান়্। 
যেখানে মানুষ সত্যিকারের মানুষ সত্যি হয়ে উঠবে। অপরাধীর জীবনের মোর ঘুরিয়ে 
দেওয়াই হঝে জেলের কাজ। যারা কোন কাগনে অপরাধ কনে ফেলল, কিম্ত জেলে 
গিয়ে এমন একটা পরিবেশের মধ্যে সে পড়বে, যেখানে সে মানুষ হয়ে উঠবে এবং এই 
ভুলের আর পুনরারভ়ি হবে ন।। কিন্ত তা না করে আমরা দেখেছি জেলের ভিতর অগ্ঠা- 
চার চালানো হয়। ম্বাধীনতার আন্দোলনের ময় থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওস্ার 
পরেও আমরা দেখেছি জেল খানা গুলিতে অক্থা অত্যাচার চালানো হয়। এবং সে 
সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছুক্ষণ আগে আপনাদেক্ছকে বলেছেন. -ন্সে 
সম্পর্কে আমার একটা কাহিনী মনে পড়েচে _ভিক্টর হিউগোর লা মিজারেবল এর গন্ধ । 
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একটি লোক তাঁর পরিবার প্রতিপালন করতে পারছিলেন না, তার শ্রী পুরের মুখে ভাত 
দিতে পারছিলেন: না। ফলে তিনি ঢ্ুরি করেন, তিনি তার জীবনে একবারই চুরি করে 
কিন্ত ধরা পড়ে যান। তখন জেলখানাতে তাপ উপর অকথ্য অঙ্)াচার। যার জন্য 
এই কনভিক্টরের মুখ দিয়ে বেড়িশ্জে ছিল-আই ওয়াঞ্জ এ ম্যান ওয়াল্স, আই এম এধিষ্ট 
নাও, দে মেড মি হোয়াট আই এ্য।ম। আমরা চাই মানুষ, তার মানবিকতার অধিকাগ 
ফিরিয়ে দিতে। তার জন্য জেলের পরিবেশক এমন ভাবে সৃষ্টি ক্নতে হবে, যাতে অপগ্াধী 
তার ভুল বুঝতে পারে এবং সমাজের মানুষের সাথে মিলেমিশে সে সামাজিক কর্তব্য পালন 
করতে পারে। সেই দিক থেকে আজকে যে গ্যামেগুমেন্ট আনা হয়েছে, সেটা সহায়ক 
হবে বলে আমি মনে করি। প্যারোলে নুক্তি দেওয়া হলে, কয়েদীদের মনে আবার একটা 
শঙ্কা থাকবে যে,_আমাকে আবার এক মাপ পরে জেলে যেতে হবে, যেখানে তার আত্মীয় 
স্বজনদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হবে এবং জেলে পেতে হবে তাকে দুব্যবহার। এই যে 
অবস্থা, এটা সত্যিই দুঃসহ। আমার জেলে যাওয়ার যদিও কোন অভিজতা নেই, তবুও 
আমি একটা অনুষ্ঠানে জেলে গিয়েছিলাম যখানে কয়েদীদে€ মনোরঞ্জনের জন্য এরুটা 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এই আগরতলার সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে আমরা 
চেয়ারে বসেছি আর কয়েপীরা মাটিতে বসে এ অনুষ্ঠান শুনছে। সত্যিই চিন্তা করা 
যায় নাযে, এমনি একটা অবস্থার মধ্যে যদি আমাদের পড়তে হত, তাহলে সেখানে 
আমাদের মানসিক অবস্থা কি হত£ঃ সেখানে কয়েদীননা ভাবছে যে,-আমরা সমাজে 
অপাংতেয়, কাজেই এ তাদের জঙ্গে চেয়ারে বসতে পারি না। কাজেই আমি মনে করি 
আজকে এই যে গ্র্যামণ্ডমেন্ট এসেছে, সেটা সত্যিই কণেদীদের জীধনে একটা নূতন 
মোড় ঘুড়িয়ে দেবে, দেবে তাদের জীদ্নে এক নঝলোকেন্ সন্ধান। মাননীয় স্পীকার 
স্যার, আমি এই বিলকে স্বাগত জানিয়ে আমাপ বক্তব্য শেষ কপিছ। | 


মিঃ স্পীকার £-সঙা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল । 


আফটার রিসেস্‌ 
মিঃ ডেপুটি স্পীকার ৪---মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্জ্র জমাতিয়া। 


কক বরক 
্ 


তাং_-২১-৯-৭৯ইং । 


শ্রীনগেন্্ জমাতিয়া £_-মান গীনাং ডেপুটি স্পীকার স্যার, তিনি (জেলমন্্র 
শ10018 চ1501019 /১0091000610 911] 1979. (ভান 810 ০ 13) 
আব অর তিছামানি আবন আং অর কিছা ছানা নাই অ। আব ঠিক ন যেজেলখানাতা 
থে সমস্ত বরক ন'দাওই রী আবরগ হাময়া ছামুং তাংমানি বাগাই দাজাগ” ঠিক ন। 
কিন্ত বরগ হামফিনানি, অ লামা ব. তংনা নাংগ'। চীঙ যেমন নগ' চীরাই রগন 
আচুক অর ছাঁলাম' ছামুং হাময়া তাংখা হীনথে -আবন চীঙ ছাঁনামাঁয় নানামি এব 
ব-ন কাহাম থে ওংফিনানি আবতীই চঙি লামা ফুনুক-অর রীঅ। কিন্ত জেল অংখা 
এমন কাইছা জাগা আ রনি অ থাংকা হীন থে বরগ হামনামি বরগ হামনানি লামা 
মানয়া । জেল বিছিংগ তংগঁয় যে স্রগ : কষ্ট মান” আব ছিমিয়া। ফাতার নি বরক 
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বরগ বাই শুধুন আ জেলনি সম্পক হাময়া, আব চীাঙ নূৃণ্ড। বিনি ছাঁকাং আং অরমি 
অকক তিহ্ানা মুচুঙ্গ' যে জেল অ থাংনানি ছাঁকাং ন অর্থাৎ বরগ পুলিশ বাই 
রমজাক খা মান্নন বরগণ বরগ হাইকে ব্যবহার খীলাইয়া, থানা অ যে [09০ 0) 
তংমানি আরনি অ তীল।ংগীই থাংওই বরকণ যাখশী বুওই মান বরগনি কে'ন 
যুক্তি ব ছানাম জাকয়৷ এবং পূলিশ তকওই বরগণ জোর মখাঁলাই ফানবাই চায় 
" গচীরী ইআবতীই রক চীঙ নগু। বামক্রন্টনি আমল অ-ব আবতীই আং অনেক 
ঘটনা তাঁই ওই যে [.9০]0]) অ তাঁলাংওই ২৪ ঘন্টা তীলংগাই মাই ব চারীয়া, 
ব-ন খিনানি, ছাঁতীই নানি তুকৃনানি আবতীই সুযোগ রীয়া, ঘ্রিপুরা অ পুলিশ থানা অ 
যে 1,09০ 01) তংমানি আরনি অ কোনো জাগা অ তুকনানি ব্যবস্থা কীীই, ছাতীঈনানি 
ব্যবস্থূ কীরীই । কাজেই তিনি বামফ্রন্ট সরকার যে কক নছানা নাইন আব ছামুং 
অবীছীক জরাতীই হালাইতং আব আং বুচিই মানও। থাংনাই বিছি অ বিনন্দ 
জমাতিয়া হীনওই আর উদয়পূুর অ গাও প্রধান 101601101) নি ভোট লেখানানি সময় 
অ রমলাইখা, ম্বরনি অ মানগীনাং বগজাক নাই কেশব মজুমদার আব নতামতাম 
ছাওই ব-ন রমরীখা। তেইদিন ছাল অ দিপর একটা সময় পযন্ত ব-ন মাই চারায়া। 
আফুরছ 1২০৬০1)110 1৬111115101 বীরেন দত্ত ব তংগ আর ডাক বাংলা অ। 
ককতিছাখা এবং বিধায়ক নরেশ দাস তাই এম, এল, এ চিনি রতিমোহন জমাতিয়া, 
বরগ থাংওই নূণওই খা। মাই মাঢায়া তীইব মা নুংরা বমফেরক ব না চায়া 
আবতীই খে বরগ ২৪ ঘন্টা নারাক ওই বরগ নারাগ'ও । অ বামফ্রন্টনি 
আমল অ যে কেউ খরকছা বরগনি বিরুদ্ধে -_ একটা কক ছাকা আব বাই ন 
বরগ ন রম ছিনাই। আব হাইন বরগ ন ২৪ ঘন্টা মাই চারীয়া, তাই নীং রীয়া 
একটা বরগ মুইনছুয়া হাইকে বরগ নারাঁক জাকয়া। আহাই অবস্থা । গুন্দা 
কারাই থামপুই মা ওয়ার জাক ওই আব তীই এইযে অমরপূর নি ঘটনা 
অ যারা রমজাক পাইম্নক বরগ অর অমরপুর অ ফাইওই তকজাকি ফাইবাই 
লেংগীই ছিচালিয়া। তারপর ডাক্তার মা নাবাই খা। অরনি অ মানগীনাং 
মখামন্ত্রী আবন ০1791161709 খালাইয়া যে, মান গানাং, ডেপুটি স্পীকার স্যার, 
আলনি বাগাই আ, আর বৃমূং ছানা নাই ও। বিষ্ণ। জগদীশ জমাতিয়া, 
নারায়ণ জমাতিয়া, বুবুরিয়, আবতীই রক বরগ ন তকজাক নাইরক । অর 
মানগানাং, মুখ্যমন্ত্রী আন হীন অ মে বুমুং রাই মানয়া। আং, তাবুক বৃমুং 
রীঅ__আং, চা।লেজ খালাই অ আবতাই রকন তকওই কোন প্রমান ছাড়া 
আব রকন তবে ও তারপর গচি রাখা চীঙ যুব সমিতি বাই মিজো- বাই, 
একটা যোগাযোগ তং ও হীনীই । মানগীনাং, তাই আবখে গোবিন্দ রানী 


জমাতিয়া, (বাতিমানি) আবন পুলিশ রক রমওই ছওবওই হর কুথকমা অ 
আবতীই মে লীংকা খীল্লাই খা। কাজেই বামফ্রন্ট নি আমল বচীঙ নুগু-_-যে জেল 
হীনীই খে বিল তুবৃূমানি আব কক কাহাম ছাফান অরনি মবাই গঠকয়া তেইব 
চীও নুগ। মানগীনাং ডেপুটি স্পীকার, স্যার,__-যখন চীঙ জেল অ থাং অ চীঙ ন 
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মালাই না রীয়া। দরখাস্ত রাঁগারাদি তার পর নানারকম কক হাও। তারপর মালাই 
না ফুরু হীনখাইব মুই কীথী চাজাক নাই নাংজাক নাই আবত!ই মানীই 
রক মা রায়া। আং বছাকাং, অ তেলিয়ামূড়া অ খরক ছান মানাই বিছা 
রীনা থাং মানি বেবাক পুলিশ রাগ রাই মা কাবৃখা। এবং তাই ১০ টাকা 
নি নানীই রাঁমাছে মাত্র ১ টাকানি ছেমান ওই ছক ওই ও, বিনি মীগ। বেবাক 
ন পুলিশ নারাক ওই তংখ। । আবতীই রক ন বচীঙ নও । এবং আরনি অ চিনি 
যারা কক বরক ছানাই বরগ কক বরকছে মা ছায়া । বিহিক বাছাই সেটা কক 
ছালাই নাই বাছা বুফাবাই কক ছালাই নাই আবতীই সযোগ ছে রীয়া। মান- 
গীনাং ডেপটি স্পীকার, স্যার.__-আরনি অ তেইব জেলব খানানি একটা ছ।মুনং 
নুগ্ত যে আর নি অ কেব কিছা খক.খা কেব কিছু ব্লাইখা আবতীই রকন শাস্তি 
রাজাক অ। কিন্তু যারা লাখ লাখ রাও কালোবাজারী খীলাই তংনাই মজুতদার 
এবং বরগ রকনি চাজাক নাই রক ন হওইযারা রাঙ র্লি১ মরক রীনাই, চাথাই 
মরক রীনাই, মান থকয়া খীলাই তংনাই আবতীই রকনি কোন শাস্তি রীয়া। 
পুলিশ অরনি অ কিছু খীলাইয়া। অরনি অ বামফ্রন্টনি সরকার নি আমল | আর 
চাও কেনো লামাছে মুছক ছীঁকক রকন রমাই মানয়া। তারপর এই যে ছম 
হুইওই তাতাল খীলাই নাই বরক আব- তাই রকন রমওই মানয়া মানীই হই 
তননাইরক ন রমওই মানয়া, দাম মরক রীনাই রকন রমীই মানয়া। কাজেই 
আমতীই ছ।মু, চীঙ নগুই ন আ, মা ওপনছুকও। সেই 12150171615 7311] 
আব যদি ও কাহাম কাহাম কক ছাঅই তাবুক অর তিহ্বাখা কিন্ত ছামুং বাই আ. 
গথকমানি নুকয়া। হীনথে তাবুক আবতাই ন আ, হান নানাইঅষে অন্রিপরা আযে 
সব চিনি পাহাড়ী রক বরক বেশী রমজ্জাক কুণ্ড। একটা ডাকাতি অংখালাই এ সরকার 
কামি অ থাংকা। সকস্ত কামি নিবরক ন রমীইতুবু অ। চনীই তনীই বরক ন ২৪ 
ঘণ্টা মাই ঢারীয়া, তাই খারায়া থামপুই ওয়ার জাক বাই বুরুয়া ওয়ার জাক বীই 
তনই ছ1তীইনা ফান জাগ। কীরীই আবতীই থে তচবীঞাক নাই ঢিনি বরক ন বাংগ্ত। 
কারণ অ থানাঅ চবাঁই তন থে পুলিশ রক রাঙ মান? । কাঃজই এইভাবে বুক অবস্থা 
অংগীই তংগ হীনখে তাবুক যে হীনঅ বামফ্র"ট সরক।র আরেকটা পলিশি থামাইখা তাম 
এতদিন পর্যন্ত নাঙগা মিজোবাই চিনি [10] করাই খা স্কুল হকমানিরক [101 কীরাইখা। 
তাবুক খে হ'ই হাই বরক ছাকিখা, নাগা, মিজোব।ই বরক 1170 তংগ। 


বিজয় রাংখল নি চিঠিটি ফুনু। আবতীই বরক ছাই মান'। আং একট। 
বরক ন' চিঠি ছাই মান' আবত' একটা 02568 আং গাই মানয়া। অম' সংশোধন 
ঘীল।ই গীরাদি তারপর--- 

মিঃ ডেপুটি স্পীক।র ঃ- মাননীর সদস্য--সংক্ষেপে বলুন। আগান জেইল এর 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সূক্ষম বিষয় নিয়ে অমলাচনা করবেন । এখানে যা বলা হয়েছে 
এখানে বিলের বিষয় নয় । 
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শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ৪---মানগীনাও, ডেপুটি স্পীক'র, স্যার, বরক নি কক 
বরক ছাখা, আন' যে ছারীনা রাঁলিয়া। আব* আং অত্যন্ত খা নাং গাই ন মাহা অ 
বরক ছাছি নাই, চীং ছাণা কুর নে ছারীয়া অরনি অ আং নগ অ 
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00116811190 11 56001015 433 210 4334 01 1176 0006 01 01011711751 1919090001৩ 19173 
10 (09 58011 ০0100101015 ৪5 172 06 0195011060 001001 55001017311) 26 21) 01076, 
1919889, (61111)012111$ 101 2 06190 000 6%099৫1715 006 111010011 9 ৪ (11776 6৬০11)- 
011) 016 01709 £9001160 00 10169 (101) &110 (0 116 1011501, 9.0 ঢ1150061 
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অরঃনি অ আয়হীননা নাই অ এই [২91151 অম' আসামী খরকছ !ন বিছা 

বিছিগনীই বাইন" ফিরক নানি ম' কাহাম। কিন্ত এই £১0101119 ছাব' অংনাই। 


অরণি অ আনি প্রস্তাব আংখ। অরণি শাসক ঙলনি 181] 174101518 ০-ন 
00191117181. খালাই অই বরকনি বিছিং কীনাঁই চিণি বিছিং কাঁনীই খীলাই একটা 
(০0101701666 খীলাই নাংথীং সে 0০017171066 নি উপর ছাব নকিরকণক ফিক 
থকয়া আব ছুড়ান্ত (সিদ্ধান্ত নানাই জাত। কিন্ত আং ছিঅ, বামস্রন্ট সরকার আবতীই 
ভামূং খালাইয়া। বিরোধী দল ন বরক সহ্য ছেখীলাই মানগ়া। ব সভ্য অবতীাই 
ছামুং কাহাম অ বরক থাং, য়া। তাবুক বছে হীন খু এইসে যুব সমিতি বরক তাম 
হীন বা যেযে তলা কীলাই, খেত খীলাই নং তাই বরক চ নীথা, নানি হীন খালাই তাবৃক 
[15010 0081)011 12190101017 ওই রাদি কিন্ত বরক নে আব মাছে মানিয়্া। বরক 
শুধু /১0100101010105 1151110 হীনাই ছে সারাব উত্তর পব্বাঞ্চল নছে দখল 
খাঁলাই ন। হীনাই খা কাতই তংগ। হাঁনখে তাবুক নরপ নির্বাচন বাদি জোকসভা বাই 
ঝক্মা। নিনি 10150100 0০001101] নির্বাচন রীদি। হীনখেই চাও গচিনী চিনি বাগীই 
সে নরগ বাঁহীক, খানাং ওই তংখা। কিন্তু আব তাং গাইরীয়া, কাজেই 7১০170? 
শ্রী অভিরাম দেবব্মা 8 মাননীয় স্পীকার সার, 7১০01100০01 01091,- 

মাননীয় সদসা যা বলছেন মূলবিলের সঙ্গে তার কোন সম্পকা নাই। কাজেই 
মাননীয় সদস্যের উচিত হওয়। বিলের মধ্যে সম্পক' রেখে তার বজ্জবা সীমা রাখা 
এখানে যেভাবে বলছেন 4৯002001015 [150110 00001] নিবাচন কখন কি 
হবে কি হবে না তার মধ্যে আসতে পরেনা। 


শ্রীনগেন্্র জমাতিয়া--মান গীণাং ডেপুটি স্পীকার, স॥ার, /৯০01)01169 
বাপার নছে আং ছঅ, /৯11)011/ হানে খা বাগছা জং না, ন'ংগ, 
কাহাম জাগা 'হীন ফাঁলাই যুব সমিতি নি বরগণ চুবা না নাইও। 
ছামং কাহাম অ হীনথে চীঙও খাং নাই। 12%. 9981061 মাননীয় সদস্য জেল 
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মন্ত্রী আগেই বলেছেন বিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে জেলের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদী যারা 
বন্দী আছেন, তাদের থাকা খাওয়া সুযোগ সবিধা নিয়ে। কাজেই এখানে 
/&016017011115 মআচ্ছে না। এখানে থানা সকালে কি হচ্ছে তা আচ্ছে না। এটা 
অপ্রাসঙ্জক বন্তা__না অরানি অ /১01101169 হীনাই, কক তংগ, আ ব্যাপারইছে 
কাজেই মানগীনাং ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আ, অরনি প্রস্তাব নারাগ না মা দুংগ, আর 
যে 16010116) হীনমানি আর একটা [3090 খীলাই নাবাই থীং এবং শাসকদল 
বাই বিরোধী দল্‌নি আব আদং মান না ওই ন আব খালাই গীরাথাং আবনি লগি 
লগি অং হান না নাই ও যব সমিতি নিউপর সব সময় হময়া ছাওই মং ক'হাম অ 
দাই না হারয়া ওই বরগ যে এই /৯/1017017705 1015011090 0০017011 12169090101) 
লোকসভা বাই বাকা আংদি হীনীই দাবী মানি ওই অ ছামং পাই রখা, থীং। 
আণি প্রস্তাব নব মানি না আং থীং। স্ঞা কক ছাই আং পাই রীখা। 


বঙ্গানুবাদ 


মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে মাননীয় জেইল মন্ত্রী "11818 
[১1150106515 /৯108110106000 3111 1979, '111100112, 31]1 1৭০ 13 নামে যে 3111 
এনেছেন এ সম্পূরক আমি কিছু বলতে চাই । একথা ঠিকই যে যাদের জেলে নিয়ে রাখা 
হুয় তারা নানা রকম অপ-কাঙের সঙ্গে জড়িত । কিন্তু তাদের ভালে হব।র পথও থাকতে 
হবে। আমরা যেমন দেখি ছোট ছেট ছেলেরা খ'রাগ কাজ করলে আমরা তার 
সংশোধনের ব্যবস্থা করি, তাকে আবার ভালো হবার ব্যবস্থা করি। কিন্তু জেইল 
হলো এমন একটা জায়গ। হেখানে . গেলে আর ভাঙ্গো হবার পথ থাকে না। জেলের 
ভিতর থেকে মানুষের! কষ্ট পায়শুধু এটাই নয়, বাইরের লোকের সঙ্গেও জেইলের 
সম্পর্ক ভালো নয় এটা আমর দেখতে পগই । এখানে আমি একটা কথা বলতে 
চাই, ধত বাজিের জেলে নেবার আগেই, পুলিশের কাছে ধরা পড়া মান্রই তাদের 
উপর মানু'ষর মতো ব্যবহার করা হয় না,লক আপে নিয়ে তদর উপর যদৃচ্ছা 
প্রহার করা হয়। তার জন্য কোন প্রকারের ষৃভিদও থাকে না, এবং তাদের মার 
ধোর করে জে'র পূরবক, তয় দেখিয়ে স্বীকার করাতে বাধ্য করা হয়। বামফ্রণ্টের 
সময়ে আমি এ রকম অনেক ঘষ্ঈনার খবর জানি! লক আপে নিয়ে ২৪ ঘন্টা ফেলে 
রাখা হয়, খাবার দেওয়। হয় না, পায়খানা প্রম্োবের বাবস্থা নেই, শ্রিপূরার থানাগুলো 
যেকোন লক আপেই স্নানের ব্যবস্থা নেই, প্রস্রাবের ব্যবস্থা নেই। কাজেই এখন 
বামফ্রন্ট সরকার যে কথা বলতে চেয়েছেন তা কতটুকু কাষকরী হবে তা আমরা 
ধরেই নিতে পারি। 


গত বছরে গাঁও প্রধান নিবাচনের ভোট গনণার সময় উদয়পূরে বিনন্দ জমাতিয়াকে 
কি কি কারণে এখানকার সদস্য কেশধ মড্ভুমদার তাকে ধরিয়ে ছিলেন, পরের দিন 
দূপর একটা সময় পর্যন্ত তাকে খাবার দেওযা হয় নাই। তখন [০610০ 
14111015061 বীরেন দত্ত ছিলেন। সেখানে ডাকবাংলায় আমি এ কথা তুলেছিলাম এবং 
বিধায়ক নরেশ দাস এবং আমাদের এম, এল, এ, রতিমোহন জমাতিয়াও গিয়ে 
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দেখেছিলেন । খাবার দেওয়া হয় ঘি, চিড়া-মুড়িও দেওয়া হয় নি, এই ভাবে তারা 
২৪ ঘন্টা রেখেছিলেন । এই বামফ্রন্টের আমলে যে কেউ তাদের বিরুদ্ধে একটা 
কথা বললে তাকে ধরে আনা হয়ঃ এ্রনিয়েই তাকে খাদ্য পানায় ছাড়া, 'অমানুষের 
মত রেখে দেওয়। হয়। এ হলো অবস্থা । মশারী নেই. মশার কাড়ে আক্রান্ত 
হয়। এই অমরপূরের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে যাদের ধরে আনা হয়েছে । তাংদর 
অমরপুর এনে প্রহার করে অক্তান করা হয়েছে, তারপর ডাক্তার ডাকতে হয়ে- 
ছিলো । এখানে এনিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 01781167009 করেছেন। মাননীয় 
ডেপটি স্পীকার, স্যার, এরজন্য আমি এখানে তাদের নাম বল.ত চাই, বিষ, 
জগদীশ জম তিয়া, ন।রায়ণ তামাতিয়া, এরা বরবরিয়া গ্রামের, এরাই প্রহাত হয়েছিল, 
মাননীগ্ন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আমাকে নাম দিতে, পারি নাই, এখন আমি নাম দিয়েছি, 
আমি 019119106 করছি তাদের:ক প্রহার করে অজান করে ভয় দেখিয়ে স্বীকার 
কর।তে বাধ্য করেছিলো আমাদের সঙ্গে মিজোদের এবং উপজাতি যব সমিতির 
একটা যোগাযোগ আছে বলে আর, গোবিন্দ রাণী জমাতিয়া, ব;তেমার, তাকে 
ধরে গভীর রাতে প.লিণ নিধ্যাতন করেছে । কাজেই বামফ্রন্টের সময়েও আমরা দেখি 
জেইল বলে যে বল শ্ানা হয়েছে তা কথায় ভালো হলেও বাস্তবের রূপায়ণের সঙ্গে 
তার কোন মিল নেই। মাননীয় ডেপটি স্পীকার, স্যার, আমরা দেখি যখন আমরা 
জেলে যাই তখন অ।মাদের সঙ্গে দেখা করতে দেয়! হ£ না। দরখাস্ত করুন তারপর 
নানা রকম কথা বল। হয়। তারপর দেখা হলেও খাবার দাবার কিছু দিতে দেওয়া 
হয়না । আমি কিছু দিন আগে তেলিয়ামড়ায় একজন লোককে কিছু জিনিষ দিতে 
গিয়েছিলাম, সবটাই পুলিশকে দিয়ে আসতে হয়েছে এবং দশ টাকার জিনিসের 
পরিবর্তে মান্র ১ টাকার জিনিস এ লোকটা হাতে গিয়ে পৌঁছেছিল। সবটাই পুলিশ 
রেখেছে । এবং এখান যারা আমাদের লোক তারা কক-বরকে কথা বলতে পারে 
না। স্বামী-স্ত্রীর কথাবাতা, পিতা-পুন্রের কথা কথা-বার্তা বলার সুযোগও দেওয়া 
হয় না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে আরও একটি কাজ দেখি জেলের 
কেউ কেউ লঘ্‌ অপরাধ করেছে তাকে বেশী করে প্রহার করা হয়। কিন্ত যারা 
লাখ লাখ টাক। কালোবাজারী করে মঞজুতদার এবং মান্ষের খাদা লুকিয়ে রাখে, 
দাম রুদ্ধ করে খাদ্যাতাব তৈরী করে, তাদের কোন শাস্তি হয় না, পুলিশ তাদের 
জনা কিছু করে না। এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও কোন প্রকারের গরু চোর- 
দের ধরা সম্ভব হয় নি, তারপর এই লবণ মজুত করে কৃত্রিম অভাব তৈরী করে 
যরা তদের কোন শাস্তি হয় না, জিনিসপত্রের মজতদারদর ধরা হয় ন। কাজেই 
এই সমস্ত কাজের পারপ্রেক্ষিতে আমি চিন্তা করি এই 1911509105 1111 এর নামে 
ভালে ভালে। কথা বলে, কাজে কোন কিছু হবে না। তারপর আমি বলতে চাই, 
আমাদের এই ভ্রিপৃৰায় পাহাড়ী মান্ষদের বেশী করে ধর হয়। একটা ডাকাতি 


হলে এ সরকার গ্রামে গ্রামে যান সমস্ত গ্রমের মানুষকে ধরে নিয়ে আসে । লক- 
আপে আানদ্ধ রেখে ২৪ ঘন্টা খাদ্য পানীয় ছাড়া, মশা-ছাড়পোকার কামড় খাইয়ে 
রেখে দেয়া হয়। প্রসাব করার সুযোগ পায়না এভাবে ধৃত ব্জিংদির আমা.দর 
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মান. ষই বেশী । কারণ এই থানায় পুড়ে রাখলে পুলিশেরা টাকা পায়। কাজেই এই- 
ভাবে এখন অবস্থা চল্ছে। এখন বামফ্রন্ট সরকার আর একটা 70115) করেছে এতো 
দিন পর্য)ত্ত তারা বনেছেন নাগ-মিজোদের সঙ্গেআমাদের কোন 11101. নাই, বিদ্যালয় গৃহ 
পড়ানোর সঙ্গে আমাদের যোগাযে'গ নাই। এখন আবার তার।ই বলে চলেছেন নাগা 
মিজোদের সঙ্গে আমাদের [17 আছে । বিজয় রাংখল এর চিঠি বলছেন। এ 
ধর.ণের তারা বিখতে পারেন--আমি একটা মানুষকে চিঠি লিখবো এটা একট “কেস্‌, 
হতে পারে না। তারপর-- 


ডেপুটি ্পীকার :- -মাননীয় দদস, দ.ক্ষেপে বলন। আপনি জেই,লর আত্য- 
স্তরীন বপারে বক্তব্য রাখবেন : এখানে যা বলা হয়েছে তা ধিলের বিষয় নয় £--- 


( গণ্ডগোল) 


শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-_ মাননীয় চেপুটি স্পীকার, স্যার, তাদের কথা তারা 
বলেছেন আমাকে বলতে দেয়া হচ্ছে না। এটা আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি, 
তাদের কথা তারা বলবেন, আমাদের বলতে দেয়া হয় না। এখানে আমি দেখছি 
*810 ৬] 4১, 31 4১01)-1109 90805 00৬10076110 01 5001) ৪10170110৪৩ 0139 
96906 00610171611 112 6101190+/01 11) (115 0০118161089, 5060)9০6 €০ (119 [070৮1910175 
০০017211750 17 98০010179 433 2170 433/৯ 01016 ০০906 ০1 01117711181 13100901179, 1973 
2110 10 58101) 00110101017 99 1018 (০ 10193011090 0017061 56061017. 31] 2 8111 1176, 
1916850, 19119012111) [017 & 79071041101 €%:০6601118 0186 1001111), 2 & (176 80010- 
017) 116 6176 10001700 101 100011069 1101) 2110 [0 (116 00115011, 2119 011501)01 %/1)0, 
1)21176 09210 5610(9106 (0 111011501110)6100 001 & (থা) 96090 6219 01 17078 1725 
৪০101811) 01006100116 1111011501116116 00111011955 (1721 0118 ০21. 


এই থে 19119 একজন আস।মীকে দু'এক বছরের মধ্যে ছেড়ে দেয়া এটা 
ভালো বিষয়। কিন্ত এই /000110 কে ছবেনা এখানে আমার প্রস্তাব হলো, 
মাননীয় 711 1৬111715091 কে সভাপতি করে শাসকদলের দুইজন এবং আমাদের দুই- 
জন সদস্যকে নিয়ে একটা কমিটি গগন করা ছে।ক, কমিটির উপর কাকে ছাড়া যায় না 
যায় এ নিয়ে চুড়ান্ত সীদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব থাকবে ৷ কিন্ত আমি জবি বামফ্রন্ট 
সরকার এটা করবেনা । বিরোধীদলকে তারা সহ)ই করতে পারেন না। এ ধরনের 
ভালো কাজে তার। চায় না! এখন থুব সমিতি বলছে সাধারণ মেহনতী মানুষের 
সবিধার জনা এই 1)150110 4৯018018005 (00901)011 এর নির্বাচন হোক, কিন্তু 
এটাকে তারা মানেন না। তারা মনে করে &000100100115 (00901011 করে আমরা 
সারা উত্তর পরাঞ্চল দখল করতে চাইছি। তাহলে আপনার এখন [21601101 দিন, 
জোকসভার সঙ্গে | কিন্ত এটা কেন দেয়াহয় না। 


শ্রীঅভিরাম দেববর্মী ৪ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, 1১011) 01 01৫61 
যাননীয় সদস্য যা বলছেন বিলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। মাননীয় সদস্যের উচিৎ 
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বিলের সঙ্গে সম্পক' রেখে তার বত্গ্বা সীমাবদ্ধ রাখা । এখানে যে ভাবে বলছেন, 
/৯01601001701059 00011011 এর নির্বাচন হবে ক্কি হবে ন। তারমধ্যে আসতে 
পারে না। 


শীনগেন্দ্র জমাতিয়া £-__ মাননীয় ডেপটি স্পীকাব, স্যার, আমি /১৪0০110 র কথা 
বলছি । /১0/01)0115 হলে একমত হওয়া উচিৎ, ালো কজে উপজাতি যুব সমিতি 
তাদের সহযোগিতা করতে চায় ভালো কাজে আমরা ও যাবো । 


111. 1)61201 ১1১981061 $- মানমীর সদসা, 181] মন্ত্রী আগেই বলেছেন 
বিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে জেইলের মধ্যে দীঘ মেয়।দী যারা আছেন তাদের খাওয়া দাওয়া 
সুযোগ সুবিধা নিয়ে । কাজেই এখান 41017010005 আসছে না। গ্রটা অপ্রাসঙ্গিক । 


শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ---না, এখানে /৯0001119 বলে একটা কথা অছে, 
কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এখানে প্রস্ত।ব রাখতে চাই এ 
£১010)01115 কথা বলা হয়েছে তার জন্য একটা 17300 তৈরী করা হোচ। যেখানে 
শাসক এব, ধিরোধী উভয় দলেরই লোক থাকবেব। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতে চাই যুব 
সমিতির উপর খারাপ মনোভাব নিয়ে ভালে। কাজে তাদের না নিয়ে, তারা যে 10190100 
/11001701701015 (০0910111216 01101।) লোকসভার সঙ্গে সঙ্গে হোক বৰে এ 
দাবীটকে মেন নিয়ে আমার প্রস্তাবঠা স্পীকার করে নিন। এ বলে আমি শেষ 
করছি । 
শ্রীযোগেশ চক্রবতাঁ £---পয়েন্ট অব অর স্যার, আমি এখানে দু একটি কথা বলতে 
চাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘমেয়াদী যারা জেলে থাকেন তাদেন প্যারোল সম্পকে একটা 
কথা ড্রপ কণর গেছেন। জেলের মধ্যে যারা ১০ বছরের বেশী মেয়াদে শাস্তি ভোগ করার 
জন্য আদেশ পেয়েছেন এবং এই সময়ের মধ্যে ৫ বছরের বেশী যারা জেলে কাটিয়েছেন 
তাদের যদি বিশেষ কোন অপরাধ না থাকে তবে তাদের লংটার্ম প্যারোলে মুক্তি দেওয়া 
মায় কিনা সেটা বিবেচনা কে দেখা হবে। তাদের ২ বছর অন্তর একবার করে জেলে 
হাজিরা দিতে হবে। ফাস্ট টাইমে তাদের ২ বছরের পেরলে রাখা হবে। পরে সেকেও 
টাইমে তাদের পেরল কন্টিনিউ করতে পারে। এইভাবে ৮ বছরেরও বেশী কন্টিনিউ 
করতে পারে। এই দীর্ঘমেয়াদী পেরনের পর যদি দেখা যায় তারা সামাজিক জীবনে 
অগ্যস্ত হয়ে গেছেন তবে তাদের পুরোপুরি মুক্তি করে দেওয়া হবে। জেল হল একটা 
সংশোধনের জায়গা। এটা ঠিক শাস্তি দেওয়ার জায়গা নয়। তারা যাতে নিজেদের 
চরিম্কে সংশোধন করতে পারে সেই জন্য জেলে রাখা হয়। এই উদ্দেশ্যে এই বিলে 
তাদের পেরলে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু লং টাইমে পেরলে যদি দেখা 
যায়, তারা সমাজ জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে তবে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে 
দেওয়া হবে। কয়েদীদের যদি জেল থেকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাদেরকে 


পুলিশের হাতে হ্যাণ্ডওভার করা হয়। আবার যখন কোট থেকে জেলে নিয়ে আসা হয় 
তখন জেলের কাছে হ্যাণ্ডওভার করে দেওয়া হয়। কাজেই কোটে যাওয়ার সময় পথে 
তাদে উপর অত্যাচার বা অন্য কিছু হলে কোট তা বিচার করবে । এটা ত জেলের 
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ব্যাপার নয়। এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনারা জানাবেন। কোটে তাদের বিচার 
হবে। আর একটি কথা হচ্ছে জেলে কয়েদীদের সাথে যদি আত্মীয় স্বজনরা দেখা করতে 
চায়, তাহলে দেখা করতে পারেন। কে বলেছে জেলের কয়েদীদের সাথে দেখা করার 
অনুমতি নেই। আগে এই সুবিধা ছিলনা। এখন জেলে কয়েদীদের সাথে দেখা করতে 
হলে কতগুলি রুলস্‌ রেগুলেশান আছে। সেই রুলস্‌ রেগুলেশান অন্যায়ী আত্মীয় 
স্বজনরা দেখা করতে পারেন। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে এই সুবিধা করে দিয়েছেন। 
শ্রীদশরথ দেব ৪---মাননীয় ডেপৃটি স্পীকার স্যার, এখানে জেলের যে আইনকানুন 
এই সম্পর্কে মাননীয় মৃখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত ভাবে বলে গেছেন। কাজেই আমি খুব বেশী 
বস্তবা রাখবনা। প্রথমতঃ জেল সম্পর্কে আমাদের দুষ্টিভঙ্গীটা হচ্ছে অন্যরকম । 
সমাজের মধ্যে জেলটা রূটিশের আমলে যেভাবে দেখা হত এটা একটা শাস্তি মূলক জায়গা। 
সেখানে টরঢচার করা হত, উৎ্পীড়ন করা হত। এখনও ঠগ়্। দীর্ঘমেয়াদী যারা জেলে 
আছেন তাদের জামিনে দেবার একটা ধারা এখানে রাখা হয়েছে। পাখা হয়েছে এই 
কারণে যে দীর্ঘমেয়াদী মানে হচ্ছে গুরুতর পূর্ণ যারা অপরাধ করে তাদের শাস্তির জন্য 
দীর্ঘমেয়াদী জেল হয়। অপরাধ অনেক কারণে হতে পারে। কিছু লোক আছে মজ্জা- 
গতভাবে তারা অপরাধ মূলক কাজ করে থাকে একটার পর একটা । যদি বরন ক্রিমি- 
ন্যাল হয় তাহলে এই সমাজের বাই প্রোডাকট্‌ হিসাবে তাদের একটা অভ্যাসে পরিণত 
হরেছে। তাদের সংশোধনের সেজন্য খুব অল্প। অপরাধ অনেক প্রকার হতে পারে। 
যেমন লরহত্যাও হতে পায়ে। কিন্তু সেটা এক্সিডেন্ট। ইচ্ছাকৃতভাবে হাত মহর্তের 
মধ্যে হতে পারে। যেমন ধরুন জমি জমা নিয়ে ও অনেক সময় অপরাধমূলক কাজ 
হয়, এমন কি মার্ডার পর্যন্তও হতে পারে। সেই জমি নিয়ে। এটা তার হেবিচুয়েলি 
করে থাকে। পরে তারা এ ফলে অনুতপ্ত হয়। মাঝে মাঝে এমন অনেকগুলি 
অপরাধ হয় যাতে মার্ভীরও হতে পারে এবং সেটা এক্সিডেন্ট। হঠাৎ যে কোন এক 
মৃর্তে হয়ে যায়। কিন্তু সেঠা ইচ্ছাকৃত না। যেমন ধরণ ডমি জমা নিয়ে অনেক সময় 
বিবাদ হয়। আবার এই বিবাদ মারামারিতে রুপান্তরিত হয়, ফলে মার্ডীরও হয়। 
এইভাবে যারা ক্রিমিন্যাল হন, তাদেরকে ঠিক ক্রিমিন্যালের বা হেভিট্যয়েল অফেব্তারের 
দলে ফেলা যায় না। কারণ এরা পরে অন্তগ্ত হয়। কাজই এদের যদি সমাজে 
ফিরে আসার .সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে তারা নিজেদের আবার সমাজের সঙ্গে খাপ- 
খাওয়াতে পারবে এবং সেই সুযোগ দেওয়ার জন্যই এই সংশোধনী বিলটি তানা হয়েছে। 
মাননীয় মৃখ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে অনেকগুলি উদাহরণ দিয়েছেন। আমি মাত্র একটা ঘটনা 
আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আমি যখন প্রেপিডেল্সী জেলে ছিলাম, তখন মৎস্য- 
জীবি সম্প্রদায়ের এক কয়েদীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তার জেল ১২ বৎসর, তখন 
মানত কয়েক বৎসর জেল শেষ হয়েছে, আরও কিছু বৎসর জেলে তাকে খাটতে হবে। 
তাকে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করি, “তোমার অপরাধ কি, কি অপরাধের জন্য তোমাকে 


১২ ঝুসর জেল খাটতে হবে£ শুনলাম তার অপরাধ হল, যে এলাকাটাকে ইজারা 
দেওয়া আছে মাছ ধরার জন্য সেই ইজারা নিয়ে বেরীর লড়াই হগ। এই ধরনের ইজারা 
নিয়ে বেরীর লড়াইয়ের কথা আগনারা নিষ্চয়িই শুনেছেন, এই নেরীর . লড়াইটা 
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পশ্চিমবঙ্গে খুব হয়ে থাকে । এই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ওরা যে ইজারা দিয়েছিল 
সেই ইজারা থেকে তাদেরকে আপিল করে বাতিল করে দিয়ে জমিদাররা সেখানে মাছ 
ধরতে যায়। ফলে সেখানে দ্ূ পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়, সেই মারামারিতে একজন 
লোক মারা যায়। আগ সেই জন্যই তার ১২ খ্ছর জেল হয়। কাজেই এই ধরনের 
“হেবিচ্যুয়েল অফে্ডার” যারা তাদেরকে একটা নির্ধারিত সময় জেলে থাকার পর যদি 
বেড়িয়ে যাবার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে তারা সমাজ জীবনে 
ফিরে আসতে পারধ্ে। অথবা শেষকালে সমাজে ফিরে আসার স্যোগ তাদের কাছে 
এসে যায় এবং এই সযোগ আমরা তাদের দিতে চাচ্ছি। এই যে একটা সংশোধনম্লক 
ব্যবস্থার কথা মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যৈ আমাদের এখানে ছোট জায়গায় গভর্নমেন্টের 
একটা বড় ফাণ্ড থাকতে হবে, যে ফাগুগুলি দিয়ে কয়েদীদের কাজ করানো হবে। 
কাজেই তাষা পারিবারিক জীবনে কিছু দিনের জন্য ফিরে যাওয়ার যে সুযোগ, 
সেটা অত্যন্ত প্রসংশনীয়। এর থেকেই বুঝা যায় যে এই কয়েদীদের সম্পকেও আমাদের 
দৃল্িভঙ্গি অন্যান্য দেশের তুলনায় অন্য ধরনের, এই দিক থেকে অন্যানাদের সঙ্গে আমা- 
দের অনেক পার্থক্য আছে। কিছুক্ষণ আগে আমাদের বিরুধী দলের মাননীয় সদস্য 
শ্রীনগেন্্র জমাতিয়া অবশ্য বলেছেন যে “আমি এই বিলটাকে সমর্থন করি”। কিন্ত 
এই যে পেরোল দেবার, অথরিটি, কতৃত্ব করা সেটা কে করবে এবং তার পরেই 
তিনি বলতে আরম্ভ করলেন যে কতৃত্ব করার জন্য যে কমিটি করা হচ্ছে, সেই কমিটিতে 
যেন দুই পক্ষের লোক থাকে। মানে সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের সদস্যকে নিয়ে 
যেন এই কমিটি করা হয় । কারণ সরকার পক্ষ সব সময় বিরোধী পক্ষে্দ দিকে ন্যাক 
নজর আছে এবং তাদেরকে সব সমগন বিপদে ফেলতে চায়, সমস্ত জিনিষটা বোধহয় 
গোলমেলে হয়ে গেছে, কারণ সামনে একটা নিবাচন আছে তাই তাদের লক্ষ্যটা এখন 
সেই দিকে । তা না হলে এখানেতো আমারা জেলের দীর্ঘমেগ্নাপী কয়েদীদের কথা বলছি, 
এখানে উপজাতি যুব সমিতির কথা উঠে কেন? উপজাতি যুব সমিতিরা কি জেলের 
কয়েদী আমি জিক্তাসা করি £ দীর্ঘমেয়াদী জেলের কয়েদী যারা তাদের জন্য এই বিলের 
মধ্যে কণ্ডিশ।ন আছে, এই কতিশানটা পরণ হলেই তারা পেরোল পেতে পারে। কাজেই 
এই যে বলা হল “বিরোধীদের প্রতি কোন নজর দেওয়া হচ্ছে না” এই একই বত্তব্য 
এ তোতা পাখীর মত বুলি এটাতেই বুঝা যায় যে বিরোধী দল কত দুর্বল, এটা তারই 
স্পঙ্ট প্রমাণ । 


শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন নি। 
শ্রাদশরথ দেব $---আমি শ্রিপূরী ভাষা ঠোমার চেয়ে অনেক বেশী বুঝি এবং এটা 
আমার বলার অধিকার আছে। আমার বলার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। 
নগেন্দ্র জমাতিয়ার ধলার অধিকার আছে সে বলেছে, তাছাড়া এই বিল সম্পকে যদি 
তাদের কোন বক্তব্য থাকে গ্র্য,মগ্ডমেন্ট কোথায়। এ্যমেশুমেন্ট ছাড়াতো কোন কিছু 


বিলের অন্ততুক্ত হয় না। এর জন্যই আমি বলছি যে, বামফ্রন্ট সরকার যে প্রসংশনীয় 
উদ্যোগে জেলে যারা আছে তাদের জন্য যে সুযোগ সুবিধা সম্পুসারিত করার 
জন্য এই যে পদক্ষেপ এটা শুধু এই হাউসে নয় আজকে এই প্রিপুরা রাজ্যে কেন সারা 
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ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক মাণষের মে সমর্থন তা আমরা পাব এই বক্তব্য রেখেই আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া 8---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি যেটা বলেছিলাম সেটা 
হচ্ছে যে অথরিটি কমিটিতে যেন বিরোধী দলের সদস্যদের নেওয়া হয়। আমি বলিনি 
যে উপজাতি যুব সমিতিকে চাউল দিয়ে মুক্ত করা হউক। 


শ্রাদশরথ দেব ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উপজাতি যুবসমিতির কথাই এখানে 
উচ্ঠে না। উপজাতি যুবসমিতি বিরোধী বলে সব সময় তাদের কোন সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে 
না বলছেন। তাহলে বিরোধীরা জেলখানায় কোথায় আছেন কয়োদী হয়ে £ 
মিঃ ডেপুটি স্পীকার ৪---মাননীয় জেল মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি এই 
সম্পকে কিছু বলতে। 
শ্রীয়োগেশ চব্রবতাঁ ৪---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিল সম্পকে যগ্্ষ্টে 
আলোচনা হয়েছে । বিরোধী পন্মের সদস্য যে বলেছেন তা শুনেছি, তবে চাদের এই 
কথার কোন যুক্তি নাই এবং সেটা বিলের মধ্যে আসে না। এখানে বিলের উদ্যেশ্য 
হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার কি করতে চায়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বিল আনা হয়েছে। 
এই বিলটাকে আমি সমঞ্ন করছি। 
মিঃ ডেপুটি স্পীকার $---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী 
মহোদয় কতক উখাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি | প্রস্তাবটি হল 8---“দি 
প্রিজনারস্‌ (ত্রিপুরা এ্যামেত্ুমেশট) বিল,'১৯৭৯ [ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব ১৯০৯)* বিবেচনা 
করা হউক। 
যারা এ প্রস্তাবেন পক্ষে আছেন তারা “হ্যা” বলবেন। 
যারা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা “না” বলবেন। 
(অতএব, প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে ম গৃহীত হল।? 
এবার আমি বিলের ধারা দুটিকে ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং ও ২ নং ধারা 
দুটিকে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক। 
যারা এ প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা “হ্যা” বলবেন। 


সারা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা “না” বলবেন। 
(অতএব, উত্তম খারা দুইটি বিলের অংশরূপে সভা কতৃক গৃহীত হলো) 


এখন সভার সামনে পরবতী প্রশ্ন হলো $---বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশ- 
রূপে গণ্য করা হউক। 
যারা এ প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা “হ্যা” বলবেন। 
যারা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা “না” বলবেন। 
(অতএব, বিলের শিরোনামার্টি উত্ত বিলের অংশরূপে সভা কত ক গৃহীত হলো ।) 


শি  শ্্শাটী শপ 7 পপ পপ আর __-__ -পস্প এা (০ 4 সপ সক পপ 


সভার পরবতী কার্যসচী হলো ৪--- “দি  প্রিজনারস্‌ (ভ্রিপরা গ্যামেণুমেন্ট) বিল, 
১৯৭৯ ত্রিপুরা বিল নং ১৩ তাব ৯৯৭৯)” পাশ করার জন্য প্রস্তাব উশ্াপন করতে আমি 
বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। 

শ্রীবোগেশ চক্রবর্তী £-_-মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি ব্রিপুরা প্রিজনারস্ 
এ্যামেগুমেন্ট বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অবৃ ই বিলটি পাশ করার জন 
হাউসকে অনরোধ করছি । - 
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মিঃ ডেপুটি স্পীকার $---সভার গানে প্র হল মাণনঃঘ বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় 
কত প উহ্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাঝটি হল ঃ--- প্রিজনার্স (ত্রিপুরা 
গ্যামেও্মেন্ট)বিল ১৯৭৯, (ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব্‌ ১৯৭৯) পাশ করা হউক । 

বিলটি সম্ভা কতক পাশ হইল। 
(0৬ 13111--001851001861018) 01 0110 41001101107 3111 (0 1২0011869 
(170 1191110 109 1২101১118, 

মিঃ ডেপুটি স্পীকাগ 8--সভার পরবর্তী কার্যাসচী ছল দি এ্যামেণুমেন্ট বিল টু রেগুলেট 
দা ট্রাফিক বাই রিক্সা, ৯৯৭৯ (ত্রিপ্র। বিল নং ১৪ অব্‌ ১৯৭৯) হাউসের বিবেচনার জন্য 
প্রস্তাব উত্থাপশ। আমি মাননীয় বিভাগায় মন্ত্রী মহোদয়কে অনগোধ করছি, বিলটি 
বিবেচনার জন্য সভা সামনে প্রস্তাব উহ্থাপন করতে। 

শীবীরেন দর ---মাননীায় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ভ্রিপূর। বাজে মধ্যে মহারাণীর 
সময়ে ১৩৫৭ ভ্রিপ রান্দে নিপুরায় একটি রিক্সা নিয়ামক আইন টালু হ্য়। রর এর পর 
আজ পথ্যন্ত এই আইন্টির কোন প্রকাঙ পলিবর্তন ও সংশোধন হয় নাই। আইনটির 
ঢরিদ তৎকালীন কোন আইন সভা বা অন্য ব্যবস্থার মাধ্যমে আলোচনার রা দিগে 
এইটি করা হ্য়নি। আইনটি এমনকি এর অনুসরণ বিবেচশা এবং সেইসব বিধি বিধান- 
সভায় প্রস্তার করে সংশোধনের জন্য বিধানসভার সদস্যদের আলে।০নার মাধ্যমে সংশোশ- 
৭ কয়ে নেওয়ার ব্যবস্থাও এতে আছে। এই আইন চালু হওয়ার পর রিক্দা ব্যবসায়- 
গখং রিক্সা শ্রমিক এবং রিক্সা বাবভারকারীয় সংখ্যা কল্পনাভীতভাবে বেড়েছে। এপী- 
প্রয়োজনীয়তাও বেশ প্লয়েছে। আজতকর দিনে শুধু শহরাঞ্চলে নর গ্রামাঞ্চলেও রিক্সা 
দুই দিক দিতে আমাদের সমাজ জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ভাবে জাড়িত আহে । এক 
দিকে মাল সরবরাহ করা হয় এবং খারা রিক্সা চালিয়ে মজ্জরি সংগ্রহ করে এবং যরা 
রিক্সা কেনে মালিক হিসাবে খ্যবছার করে তাদেমও একটা আয়ের খা রোজগারের প্রশ্ন 
এখানে জড়িত আছে । বিশেষভাবে শতহর্টগুলিতে এই রিক্সা সংখ্যা বুদ্ধি এর নিয়মিত ভাড়ার 
তার নিদ্ধারণ, নিয়মিত রেজিস্ট্রেশন, প্রথমতঃ যারা চালক তাদের গেজিচ্ট্রেশন, যারা 
মালিক তাদের রেজিল্ট্রেশন এবং যাগা রিকা পরিচালনার ব্যবস্থায় যারা রিক্সা ব্যবহার 
ৰরেন তাদের কত ভাড়া এবং কত পথ গেলে কতটুকু ভাড়া দিতে হবে ইত্যাদির একটা 
নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন প্লয়েছে। বতমানে রিক্াার প্রচলিত যে আইন সেই আইনের এই ১৩৫৭ 
নিপৃ্াব্দু আইনে একটা হার ধরা আছে থে রিক্সা মালিককে রেজিষ্ট্রেশন ফি কত দিতে 
হবে, রিল্সা মালিক শ্রমিকের কাছ থেকে কত ভীড়া আদায় করতে পারবেন এমনকি 
রিক্া ব্যবহারকারী কতটুকু চড়িলে পরে কত পয়দা দিতে হবে। ১৯৫৭ সনের পরি- 
স্থিতি আদর আজকের পরিস্থিতির, মধ্যে কোন সঙ্গতি নেই। অথচ আমরা যদি বতমানে 
প্রচলিত নিয়ম বিধিটাকে সংশোধন না করি তবে রিক্সা ব্যবসায়ী, রিক্সা শ্রমিক এবং 
রিক্সা ব্যবহারকারী তাদের জীবনে যে অসুব্ধা দেখা দিয়েছে সেগুলি দূর করা কঠিন 
হয়ে পড়বে । আর এই রিক্সা নিয়ামক বিধিটি মহারাণীর সময়ে একমাত্র আগঞ্তলাগ্ন 
মিউনিসিপালিটি এরিগ্লার ভিতরে প্রযোজা ছিল। অথচ বতমানে আমরা নোটিফায়েইড 
এরিয়া করেছি প্রত্যেকটি শহরকে । আগামী দিনে হয়ত বড় বড় বাজার ও বন্দগগলি 
নোটিফায়েড হয়ে যাবে। সেই দিক থেকে রিক্সা সংক্রান্ত যে পুরানো আইনটি আছে 


"জার মধো কতগুলি সংশোধনী আনতে চাই। সংশোধনী বলতে বতমানে সেই সব 


ধারাই আমি সংশোধন করুতে চাই যেসব ধারা আমাদের সবদা পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে 
নিয়মণ্ড(লি পরিবতন করার আধিকার সংযুক্ত করে রাখা যেতে পারে। সময়ের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে আমরা বিধিগুলি সংশোধন করতে চাইছি। অন্যান্য রাজ্যে যেসব আইনের 
মধ্যে এইযে ক্রেতা ও বিক্রেতার কথা উল্লেখ করলাম তার নিয়ন্ত্রণের রুল মেকিং পাওয়ার 
ছে সেটা করা আছে। আর এইটা আকটের ভিতগে ধার্য) করা আছে। মৌলিকভাবে 
এই এমেওমেন্টের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য গ্াক্ট যা আছে তার ভিতরে রুলে যেসব 
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কাজ প্রাতিদিন পরিবতনে সঙ্গে সঙ্গে এই রুলগুলি সংশোধন করতে পারা যায় তা 
প্রযুক্ত করা। সেগুলি গ্যাক্টের ভিতর থেকে বাতিল করে দেওয়া, শুধু রুল মেকিং 
পাওয়ার হিসাঝে আযাকটের মধ্যে রেখে দেব। পরখতাঁ সময়ে এই আ্যামেগুমেন্ট হয়ে 
গেলে পর রুলের মাধামে আমরা রিক্সা নিয়ন্ত্রণের জন্য তান্ন মালিকের ভাড়া, মালিকের 
রেজিচ্ট্রেশন ফি, শ্রমিকের রেজিস্ট্রেশন ফির ব্যবস্থা রাখব। কিন্তু বতমানে আধার 
শ্রামিক মালিকও আছেন। প্রথমতঃ ত্রিপুরায় যা ছিল তা হচ্ছে কিছু মালিক রিক্সা আন- 
তেন, এনে তার ভীড়া দিয়ে দিতেন এখং সেই ভাড়া নিয়ে রিক্সা চালকের রিক্সা চালাতেন । 
এখন অনেকটা তাই নয়। এখন অনেক কো-অপারেটিভ সুম্টি হয়েছে আবাদ ব্যাঙ্ক 
থেকে অনেক রিক্সাকে খণ দিয়ে দেওয়াতে চালক মালিক হয়েছেন। ঠিব এই অবস্থায় 
পুরনো যে হার পুরোনো যে আইনগত ব্যবস্থা আছে তাতে সবাইকে সম পায়ে 
দেখতে হয় এবং যেটা ঠিক ঠিকই মালিক আর চালক একই ব্যক্তি হলে, 
মালিকের একটা হার আর চালকেন্। একটা হার দেবার যে বোঝা পড়ে সেটা সম্ভব 
হয় না অথচ এইটা আমাদের বর্তমান আইনের জন) সম্ভব হবে। 
আমরা, যাদের অনেকগুলি রিক্সা আছে, তাদের সঙ্গে আলাপ করে, যারা রিক্সা ব্যবসা 
করে, তাদের সঙ্গে আলাপ করে এবং রিক্সা শ্রামিক যারা. আছে, তাদের সঙ্গে আলাপ 
করে, এছাড়া এই শহরের নাগরিকরন্দ যারা রিক্সায় চড়েন, তারাও অনুভব করেন যে 
রিক্সার ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করা হউক। এই মূল উদ্দেশ্য নিয়ে, এটাকে সংশোধন করার 
জন্য আমি রিক্সা নিয়ামক (সংশোধন) বিলটা এই হাউসের সামনে উহ্বাপন করেছি। 
এই বিলটা অবশ্য বাংলাতে করা হয়েছে, যদিও গভঃ অব ইগ্ডিগ্না যখন এটাকে গ্রহণ 
করবে, তখন তার যে কোড ইংরেজী নামেই থাকবে। ইতিমধ্যে আমি যখন এই বিলটা 
হাউসের সামনে ইন্ট্রোডিউস করেছি, তখনও কতগুলি গ্র্ামেওমেন্ট এর উপর দিয়েছি, 
সেগুলি অবশ্যই আপনারা পেয়েছেন এবং আপনারা সেগুলির আলোচনাও করতে পারবেন। 
অবশ্য আমি পরবতা সময়ে চিন্তা করে আরও কতগুলি গ্যামেওমেন্ট ধিলের ইন্ট্রোডিউস 
স্টেজে দিয়েছি এবং সেগুলিও আপনাদের কাছে দেওয়া হয়েছে। এখানে বাংলাতে 
আইনটা যেমন আছে,-_রিক্াা নিয়ামক, আইন, ১৯৭৯। কাজেই এর এ্যামেশুমেন্ট ক্তে 
হলে, তার সংশোধনীগুলিও বাংলাতেই আসবে। আবার কোডে যেটা আছে, ভারত 
সরকার যেটা গ্রহণ করেছেন, সেটা ইংরেজীতেই দেওয়া আছে-সেটা হচ্ছে টু রেগুলেট 
দি ট্রাফিক বাই রিক্সা। আমার মনে হয় রিক্সা নিয়ামক গ্্যোমেশুমেন্ট) ১৯৭৯-- মূল 
যে বিলের টাইটেল, তা গ্যামেণুমেন্টের জায়গাতে সংশোধনী কথাটা হলেও অসুবিধার 
কিছু ছিল না, আবার এ্যামেগুমেন্ট কথাটা থাকলেও কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। 
কারণ বাংলা গ্রহণ করতে হলে ইংরেজী যে শন্দটা আছে সেটাকে গ্রহণ না করলেও 
চল্বে, কেন, না দুটিই আইনতঃ সিদ্ধ। আমি ইন্ট্রোডিউসারী স্টেজে যে গ্যামেগমেন্ট- 
গুলি আনতে চাইছি সেগুলি হচ্ছে এই রকম। ৪--- 
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6. ]]। 018056 5 ০01 0116 9111 2051 0116 710170560 81761)01)191) 01 58০6101) 12 (176 
(01109/1116 [0109%159 51811 06 ৪৫৫60 :_- 


“90৬14601182 (16 91906 00৬61181191) 1112) 11) 50101) 08505 85 112 109 
[01650110960 6561)001 2) 110151)9/ 0৬/1)01 01 11৬61 001. 18911617091 
11921706 166. 


বতমানে যে আইন আছে, তাতে কোন রিক্সা মালিক বা রিক্সাওয়ালা লাইসেন্স ফি 
না দিয়ে সেটাকে ব্যবহার করতে পারেন না। আজকে এমন একটা পরিস্থিতি দেখা 
যাচ্ছে যে কোন রিক্সা শ্রমিক, সে আবার যদি রিক্সার মালিকও হতে পারে, সেটাকে 
লাইসেন্স ফি না দিয়ে ব্যবহার করতে পারছে না। এমনও হতে পরে যে সেই রিক্সা 
শ্রমিক বা মালিকের অবস্থা এত খারাপ হয়ে গিয়েছে যে তার অনেক দিনের রিক্সা 
লাইসেল্স ফি বাকী পড়ে আছে, সে এই ঝাকী টাকাটা দিতে পারছে না অথবা তার সেই 
রিক্সাকে প্রয়োজনীয় মেরামত করে রাস্তায় নামাতে পারছে না, কারণ এরই মধ্যে তার 
রোজগার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এই ধরনের অনেকগুলি ঘটনা আজকে 
আমাদের কাছে আছে। কাজেই এমন ক্ষেত্রে সে যাতে বাকী লাইসেন্স ফি না দিয়ে 
আবার নৃতন করে রেজিস্ট্রেশান করতে পারে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে রিক্সাশ্রামিক ঝা 
মালিক যদি দুঃস্থ হয়, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে এটাকে মুকুব করারও একটা ব্যবস্থা আছে। 

তরপদ্জে আরও একটা গ্্যামেণ্মেন্ট আছে, সেটা হচ্ছে /100 019056 10 ০1116 


83111) 006 0110/1110 019056 51211 ০০ 2৫060, 112161 : 41175010101)”, 11. 4৯061 


9901101।) 19 ০01 01117010081 4/0 1106 10119111001 2, 10৮/ 580. 89 590. 19/৯ . 106৬ 
০0101) 51911 ০৪ 11158160, 1121161-_ 


“19/৯ ৬619 1019 17806 0৮ 0176 ১৪6 00৬61101111 01106] 11015 /১01 51811 
০০ 1210 %5 50011 25 119) 06 2001 115 17206, 1001016 (176 160151201৬6 
/%55610019 07111000018 ৮%1)116 1115 111 56551017 (01 ৪ (0181 [61100 ০01 14 085, 
৮/1101 1089 0০ 00171)11560 1]) 0106 5659101 01 11) (৮/০ 01 11016 900065951৬6 
565510175, ৪10 17 1090016 (116 6)010179 91 0116 565510॥ 1] ৮/17101। 1015 5091810 
01 0116 56551011 11111160187161) (0110৬/110 (116 17100150 22166 111 111810111 
119 11001020101 11) 0116 (010 01 1109056 29166 (190 0116 1২116 9110901 
[001 09 1719,09) (16 7২015 517211 01161090061 178৬০ 66০ 01719 111 50101) 71001- 
160 [0], ০9706 0110 6160, 25 06 0856 1089 09 ১ 5০ 10৬/6৬61) (11221) 
500]. 1]100190911011 01 81]1)0111161)0 91811 09 /101)0001 1010)000106 10 (176 
৬৪11010) 01 811/11)110 [16৬10900519 ৫0116 1]) (1781 1২11165.” 


এটা রাখার কারণ হচ্ছে, একটা আইন বিধি বিধানসভা কত. ক পাশ হয়ে যাওয়ার 
পর যদি তার পরিপ্রেক্ষিতে কোন রুলস্‌ তৈরী করা হয়, তাহলে সেটা বিধান সভার 
সামনে রাখা উচিত। কিন্তু এই যাবত সেই রকম কোন ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই 
আমি মনে করি যদি কোন বিধির পারিবতনও হয়, তাহলেও সেটা আইন সভার সামনে 
রাখা উচিত। অন্যথায়, এটা একটা সামন্ততান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে যাবে। 
কাজেই যে যে ধারায় এসেম্বলীতে উত্থাপিত হয় এবং এসেমব্লীতে উত্থাপন করার 
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পর সভ্যদের অধিকার থাকে বিলকে স্ক-টিনাইজ করে নিদিষ্ট সময়রে মধ্যে সংশোধনী 
বা সংযোজন দেওয়ার-সেই অধিকার আমাদের বিধান সভায় আগে ছিল না। বতমান 
আইনে সেটাকে আমরা এই সংশোধনের মাধ্যমে অন্ততুক্ত করতে চাই। আমি এইটুকু 
বলতে চাই যে ভ্রিপরা, রাজ্যে বতমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে রিক্সা সামগ্রিক ভাবে 
অর্থনৈতিক পণ্য কৃষক ভারে কাধে করে নিয়ে আসার ফলে তাদের সর্বনাশ হয়। 
আজকে গ্রামাঞ্চলে রিক্সা না থাকার ফলে--গ্রামাঞ্চলে রিক্সার ভুমিকা-একটা গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা রয়েছে। এই রিক্সা আমাদের ভ্রিপুরাতে দীর্ঘ দিন যাবত চলছে সেটাকে অবসান 
করার জন্য এই আইনকে সংশোধন করার জন্যই এই গ্র্যামেণ্ুমেন্ট আনা হয়েছে। 
এটা অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি আশা করব এই হাউসের মাননীয় সদস্যেরা এটাকে সমন 
করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

মিঃ স্পীকার ৪---শ্রীবিমল সিংহ । 

শ্রীবিমল সিংহ £_-মাননীয় অধ্যক্ষ যহোদয়, এল,এস,জি, দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী 
কর্ত ক আনীত এই রিক্সা নিয়ামক আইন সংশোধনী প্রস্তাবটি আমি সমর্থন করি। 
আমার প্রথম কথা হচ্ছে এই রিক্সা নিয়ামক আইন ভ্রিপ্রাতে এখন বিশেষ করে দরকার। 
বিগত ৩০ বছর ধরে ভ্রিপূরাতে উদ্বান্ত সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হয়েছে যার ফলে 
অসংখ্য উদ্বান্ত গৃহহীন, ভূমিহীন, কর্মহীন অবস্থায় পড়ে আছে। অন্য দিকে সামস্ত- 
তান্ত্রিক শোষণের কবলে পড়ে প্রতিটি ট্রাইবেল অঞ্চলে হাজার হাজার ট্রাইবেল আজকে 
গৃহহীন, বাস্তহীন, কর্মহীন হয়ে পড়েছে। সেই সমস্ত গ্রামীণ বেকার, যারা জমি হারিয়ে 
ঘর হারিয়ে, তাদের সব কিছু হারিয়ে, এখানে এসেছিল, তাদের একটা বিরাট অংশ 
সহরের দিকে চলে আসছে কাজের সন্ধানে। এবং তারপর দেখা যাচ্ছে তারা আজকে 
সহরে কাজ পাচ্ছে না' এবং কাজের অন্য কোন সুযোগ না পেয়ে তারা রিক্সায় উঠেছিল 
রিক্সা চালাবার জন্য। তখন দেখা যাচ্ছে ১০।১২ বছরের বালক থেকে সুরু করে ৮০ বছর 
৯০ বছরের রদ্ধ পথ্যন্ত আজকে রিক্সায় উতেছে। তার ফলে দেখা যায় তারা যে সব 
রিক্সা টানছে সেই সব রিক্সার কোনটার হয়ত বিয়ারিং নেই কোনটার বা টায়ারের মধ্যে 
তিনটা গেডিস রিক্সাটা ঠকাস ঠকাস করে চলছে। এবং যে রিক্সা চালাচ্ছে সে এক 
কিলোমিটার রিক্সা চালাবার পরেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার ফলে ৩৪ বছর পরে 
দেখা গেল যেসে গ্লুরিসি বা টি,বি,তে ভুগছে। কাজেই এই রিক্সা বিলের যদি নিয়ন্ত্রণ 
না করা হয় তাহলে এই স্যোগে কিছু কিছু ব্যবসায়ী যারা ১৯টা ২০টা বা ৫০টা রিক্সার 
মালিক--তারা রিক্সা কিনে অল্স দামে মান্ষের পরিশ্রমকে নিংড়ে নিচ্ছে। সেই দিকে 
বিগত ৩০ বছর কোন বিচার বিবেচনা করা হয় নাই। আজকে এই রিক্সা নিয়ামক 
আইন যখন করা হবে আমি বিশ্বাস করি যে তখন সেই সব রিক্সার মালিকেদের উপর 
নিয়ন্ত্রন আনা হবে যারা অল্প দামে রিক্সা কিনে রিক্সা শ্রমিকদের কাছ থেকে বেশী ভাড়া 
আদায় করত এবং রিক্সা শ্রমিকদের যে কোন সময় বিনা নোটিশে ছাটাই করত। 


তারা তখন সেগুলি আর করতে পারবে না তখন রিক্সা শ্রামিকদের ছাটাই করতে অস্তত 
একটা নোটিশ দিতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই যে রিক্সা শ্রমিক যারা ভূমিহীন, 
বাস্তহীন যারা আজকে কাজের জন্য সহরের দিকে ছুটে আসছে তাদের জীবনে জীবিকা 
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নির্বাহ করতে তাদের নিরাপত্তার জন্যই এই সংশোধনী আনা হয়েছে সেটা আমি এই 
জন্যই সমর্থন করি এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমি বলছি যে কিছু কিছু রিক্সা শ্রামিক 
আছে যাগা ব্যাঙ্ক থেকে খণ নিয়ে একটা রিক্সা কিনে আজকে রিক্সার মালিক হয়েছে 
অনেক কম্ট করে রিক্সা চালাচ্ছেন তাদের উপর যাতে এই করের বোঝা বসানো না হয়--- 
কারণ এই সংশোধনীর ৬নং ধারায় আছে “219৬1৫54 (188 005 50205 0০961171121) 
112 11. 5001; 02865 ৪5 1719 1002 [91769011060 62111) 2175 1101512৬1 ০৬/176] 01 
0/৬৩1 00) 70891001701 1105170৩ 06০”. তারা যাতে এই করের হাত থেকে রেহাই পায় 
সেজন্য আমি অনরোধ করছি। এই বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার 
বক্তবা শেষ করছি । 


শ্রীনূপেন চক্রবর্তী ৪---মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে বিলটা এখানে উপস্থিত 
করা হয়েছে তার সমর্থনে আমি দুই একটা কথা বলব। এটা একটা দীর্ঘ সংগ্রামের 
ফলশ্বতি। ভ্ত্রিপূপা রাজ্যে রিক্সা শ্রমিক নিয়ামক বিধি যা মহারাজার আমলে তৈরী, 
তার পরিবর্তন দীর্ঘ দিন সংগ্রাম করে এসেছে । আমরা জানি এরা হচ্ছে ভুমিভীন দিন 
মজুর এবং তখনই কেউ রিক্সা নেয় যার অন্য কোন রকমের জীবিকা আর থাকে না। 
কারণ রিক্সা একটা কঠোর পরিশ্রমের কাজ। কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে রিক্সা নেই। 
চীনে এক সময় ছিল। আমাদের এশিয়ার অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে ছিল। আমাদের 
ভারতবর্ষে-কলিকাতা সহরে আমরা দেখি যে মান্ষ মানুষেরর পিঠে চড়ে যাচ্ছে। 
এটা একটা অসহনীয় বেদদাদায়ক দৃশ্য। অথচ এই রিক্সা শ্রমিকদের দুর্দশা কংগ্রেস 
ও জনতার ৩২ বছর শাসনের পরও দুর হয় নি। বরং এই রিক্সা শ্রমিকের সংখ্যা 
বাড়ছে । আমাদের এখানেও ঠিক তাই। আমাদের এখানে রিক্সা শ্রমিকের সংখ্যা কত 
তার সঠিক তথ্য আমাদের সরকারের কাছে এখন নাই। আজকে যিনি রিক্সা নিয়েছেন 
জীবিকা অঞ্জনের জন্য, তিনি রিক্সা ছেড়ে দেবেন যদি অন্য কাজ পেয়ে যান। কেউ 
হয়তো জমি থেকে ছাটাই হয়েছেন, হয়তো বা কাউকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হল তিনি 
তখন জীবিকার সহজ উপায় হিসাবে এটা গ্রহণ করেন। আমি দেখছি যে ট্রাইবেলরা 
কোন সময় শহরে এসে এই ধরনের বাজ করেন নি তারাও আজ এই কাজ করছেন। 
আবার শিক্ষিত অংশে, এমন কি দুই একজন গ্রেজুয়েটকে দেখেছি যারা রিক্সা টেনেছেন। 
অধশিক্ষিত এমন অনেক আছেন যারা রিক্সা টানেন। এসব দিক থেকে আমাদের রিক্সার 
যারা শ্রমিক বিশেষ করে তাদের জন্য এই বিধির প্রয়োজন ছিল। একখানা রিক্সার 
মালিক হতে এক হাজার টাব্চা বা তার কিছু বেশী লাগে। কিন্তু রিক্সা শ্রামিককে দিনে 
৪ টাকা করে তার মালিককে ভাড়া দিতে হয়। কিন্ত রিক্সার যিনি মালিক তিনি তার 
কতব্য পালন করছেন না। এই যে রিক্সা নিয়ামক আইন এটাতে আছে যে রিক্সার 
মালিক রিক্সাটাকে ভাল অবস্থায় ভাড়া দিতে হবে। কিন্তু মাননীয় সদস্যদের মধ্যে 
যারা রিক্সা চড়েন তারা দেখবেন বর্ষার দিনে রিক্সার পর্দা নাই। হয়তো বা তার সাইড 


পর্দা নাই। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেতে রিক্সাগুলি এমন ভাঙ্গাচুর অবস্থাতে থাকে যার 
ফলে যারা রিন্সা চালান তাদেরকে গলদঘর্ম হতে হয় এবং তার পয়সাও কম হয় এবং 
তারা বঞ্চিত, শোষিত হন এবং তার বিরুদ্ধে তারা দীর্ঘদিন ধরে প্রাতিবাদ করে আসছেন। 
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সেজন্য এই বিলে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে তারা এই অমানুষিক শোষণ থেকে 
মৃত্তি পান। সে দিক থেকে এই বিলের উপবিধিগুলি খুব তাড়াতাড়ি কার্যকর হলে 
রিক্সা মালিক কর্তৃক কতকগুলি ক্ষেত্রেতে রিক্সা শ্রমিকদের শোষণ অনেকাংশে বন্ধ হবে 
এবং রিক্সা শ্রমিকেরা যাতে রিক্সার মালিক হতে পারেন তার ব্যবস্থাও সরকার করবেন। 
বাকক্কষে আমরা রিক্সা দেওয়ার জন্য বলেছি তারফলে শ্রমিকেরা রিক্সার মালিক হতে 
পারবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই প্রচেম্টা কোন'কোন ক্ষেন্ত্রে কার্যকর হয় নাই। 
তবে এটা ঠিক কিছু কিছু রিক্সা শ্রামিক তারা মালিক হয়েছেন। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে 
হয়তো একজন রিক্সা শ্রামিক রিক্সা নিয়েছেন কিন্তু এখন ব্যাঙ্কের মালিকরা সেই রিক্সা 
শ্রমিককে খোঁজে পাচ্ছেন না, হয়তো তিনি অন্য কাজে চলে গেছেন। সেই রিক্সা এখন 
খোজে বের করা কম্ট সাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে । আমাদের সরকার যারা খণ নিয়েছেন তাদের 
খণের সুদটা সরকার পক্ষ থেকে দেওয়ার জন্য আমাদের মন্ত্রী সভা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 
তাতে সরকারের এক লাখ ষাট সম্তর হাজারের মত টাকা দিতে হবে। তারপরে এই রিক্সা 
শ্রমিক অল্প অল্প করে এক টাকা দুই টাকা করে দিয়ে ব্যাঙ্কের যে মূল টাকাটা সেটা 
পরিশোধ করতে পারবে। এই দিক থেকে রিক্সা শ্রমিকদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের একটা চুক্তি 
হবে এবং আমরা আশা করবো যে রিকশা শ্রামিকরা সেই চুক্তি করবেন যাতে মালিকদের 
খণের বোঝা আর বেশী দিন বহন করতে না হয়। অধিকাংশ রিক্সা শ্রমিক আছেন 
তারাও নিরাশ্রয়। সেজন্য সরকার থেকে কলোনী করা হয়েছে এবং সেখানে তাদেরকে 
পাচ গণ্ডা করে জায়গা দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজন হলে সেই সমস্ত জায়গাতে গৃহ 
দেওয়ারও ব্যবস্থা হবে। মিউনিসিপ্যালিটির নোটিফায়েড কমিটি এই আইনের ব্যবস্থ। 
অনুযায়ী লাইসেন্স এবং অন্যান্য কন্রণীয় সেগুলি তারা করবেন। আমরা আশা করব 
রিক্সা শ্রমিকদের যে দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, তাদের যে দাবী আংশিক ভাবে আমরা তাদের 
মূল দাবীটা প্রণ করতে পারখ। 


মিঃ স্পীকার $- মাননীয় বিরোধী পক্ষের কোন সদস্য যদি বক্তব্য রাখতে ঢান 
তাহলে এই বিলের উপর রাখতে পারেন। আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে উনার 
জবাবী ভাষণ রাখতে অনুরোধ করছি। 


শ্রীবীরেন দত্ত 8--মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আনন্দিত যে এখানে যে প্রস্তাব 
বিধি এখানে এই সভার কাছে উপস্থিত করেছি এটাকে সবসম্মতিক্রমে গ্রহণ করার 
মনোভাব মাননীখ সদসারা দেখিয়েছেন। দরিদ্র জনগণের স্বার্থে যদি এই সভায় এই- 
রাপ একটা আইন খুব গৃহীত হয় এবং তারপরে বিধিগুলি তৈরী হওয়াই স্বাভাবিক এবং 
সবাইকে অনরোধ করব এই বিলটাকে গ্রহণ করার জন্য। 

মিঃ স্পীকার £-_-আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী কতক উদ্থাপিত বিলটি ভোটে দিচ্ছি। 
প্রস্তাবটি হল-- 11121 1176 /%106110076171 311] (09160101216 11)671200 0% [10191)9৬% 
1979, 11015 8311] ০. 14 ০ 1979) ০৩ 12101711000 00113105801). 

প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা করতক বিবেচিত হয়।) 

11. 970691061 :--111616 219 50116 /1061)010119 (0 1116 /1067101061)1 8111 (0 
166018651011211200 09 [২1011)2৬, 1979 (1111015, 8111 ০. 14 01 1979), 07 ০18. 1,2,5, 
91701111015, 7916871015 210 10 200 0116 116%/ 0180196 1] (61660) 8061 ০180085 "ব০. 10, 
£1৬610 1100106 010 (106 7111015051-17-0019166 01016 3111. 411 01556 8110617017061709 216 
12100 ৪5 1160৬6৫. 
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মিঃ স্পীকার $-_আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। আমি প্রথমে বিলের ২নং 
ধারার উপর সংশোধনীটি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনীটি হল $-_- / 

«গু 01905620105 8111, 00: 0176 50105 “4৯০ 0০160701266 01677900 0৬ 
[10105118৬/, 41176 ৮/0105 “[২1010179/ 119277810 4৯11)” ০5 5090110016৫. 

সেংশোধনীটি সভা কত.ক ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।) 

মিঃ স্পীকার ৪$-_-এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল যে, বিলের ২ নং ধারাটি সংশোধিত 
আকারে বিলের অংশরপে গণ্য করা হোক। 

(বিলের ২নং ধারাটি সংশোধিত আকারে উত্ত* বিলের অংশরূপে সভা কত.ক ধ্বনি 
ভোটে সবসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়) 

মিঃ স্পীকার $-_-এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল যে, বিলের ৩নং এবং ৪নং ধারাগুলি 
বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক। ূ 

(বিলের ৩নং এবং ৪নং ধারাগুলি উক্ত বিলের অংশরোপ সভা কত ক ধ্বনি ভোটে 
সবসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়) 

মিঃ স্পীকার £---আমি বিলের ৫নং ধারার উপর সংশোধনীটি ভোটে দিচ্ছি। 
সংশোধনীটি হল ৪--- 

“]া. 0180056 5-০01 016 0111 20061 016 0000560 27116110111) 01 56০00101) 12 (1) 
(0110/110 100%1509 96 ৪৫09 : 


+[য0৬1৫60 (118 076 ১0216 00৬61711161) 108 1] 50101 08525 2.5 112 199 
10165017166 67210912179 11015102 0৮716 01 01৬৩1 £0]) [081)617 01 
11061100 16০.” 


সেংশোধনীটি সভা কর্ত.ক ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।) 

মিঃ স্পীকার £-_-এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল যে, বিলের ৫নং ধারাটি সংশোধিত 
আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক। 

(বিলের ৫নং ধারাটি সংশোধিত আকারে উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তক 
ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।) 

৪ স্পীকার £---সভার সামনে এখন প্রশ্ন হল যে বিলের ৬নং হইতে ১০নং পথ্যত্ত 

ধারাগুলি উক্ত বিলের অংশরূপে গন্য করা হোক। 

(বিলের ৬নং, ৭নং, ৮নং, ৯নং এবং ১০নং ধারাগুলি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্ত.ক 
ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।) 

মিঃ স্পীকার ৪- _সভাপ্ন সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হল যে বিলের নব সংযোজিত ১১নং 
ধারাটি উত্ত বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক। 

(বিলের নব সংযোজিত ১১নং ধারাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্ত.ক ধ্বনি 
ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গহীত হয়।) 

মিঃ স্পীকার £-_-আমি এখন বিলের শিরোণামার উপর যে সংশোধনীটি এসেছে 
সেটা ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনীটি হল $-_- 


44701 015 98901178 51101 01019 ০1 006 2311], 1016 00110%/106 06 900310154 
7211619 :-__ 


৫706 [ত10109109৬ ব19817810 (4১106110116) 3111, 1979.” 

(সংশোধনীটি সভা কর.ক সবসম্মতিক্রমে ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়।) 

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হল যে বিলের শিরোণামাটি সংশোধিত 
আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক। 

(বিলের শিরোখামাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরাপে রা কর্ত ক সর্বসম্মতি- 
ক্রমে গৃহীত হয়।) 

মিঃ স্পীকার ঃ-_-আমি এখন বিলের পরিমল এর উপর যে সংশোধনীটি এসেছে, 
সেই সংশোধনীটি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনীটি হল $--- 


40 /5961101% [900620119 (92100. 21, 1979) 


“[1) 006 7019217016০ 06 811], 001 0176 ৮0105 “4১০00 198701815 10115 
[া৪টি০ 69 [২1011125”5 01)6 ৬0105 “1২1010118%/ ব192171210 4170 65 50950108060. 

(প্রিত্যা্থল্‌ এর উপর সংশোধনীটি সভা কর্ত ক ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ।) 

মিঃ স্পীকার $__সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হল যে বিলের প্রিআ্যাম্থল্টি সংশোধিত 
আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।) 

(বিলের প্রিত্যান্থুল্টি সংশোধিত আকারে উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কতৃক সব- 
সম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে গহীত হয়।) 

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন বিলের ১নং ধারার উপর যে দুইটি সংশোধনী এসেছে 
সেগুলি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনীটি দুটি হল ৪-- 

1) 701 50০-০180156 (1) 01 0180156 1 ০01 1116 1311], 1116 10110/1110 06 9010১010106৫, 


119]761$ :__ 
01) 71005 ৯1101178509 081160 1170 ২10105112%/ ব1/211791. (/৯1161)01779110) 
4৯11), 1979.১ 
2) 701 90৮-০120156 (3) 01 0120056 1 01 1116 13111, (176 £01109/1110 00 9010511001000, 
1911619 :-_ 


(3) 110 51911 00116 1100 (01:06 01) 97101) 0210 25 (116 90206 090৬1711101) 
729, 79 110101102101011 |] 1116 01012] 038261(6, 21010001111. 


(বিলে ১নং ধারার উপর সংশোধনীগুলি সভা কতৃক সবসম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে 
গৃহীত হয়। | 

মিঃ স্পীকার £-_-সভার সামনে পরবতী প্রশ্ন হল যে বিলের ১নং ধারাটি সংশোধিত 
আকারে .বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক। 

(বিলের ১নং ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরুপে সভা কত.ক সবসম্মমাতি- 
ক্রমে ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।) 

মিঃ স্পীকার $_-সভার পরবতাঁ কাধ্যস্চী হল ৪--“দি আযমেগুমেন্ট বিল টু রেগুলেট 
দি ট্রাফিক বাই রিঝ্ো, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ১৪ অব ১৯৭৯)” পাশ করার জন্য প্রস্তাব 
উদ্বাপন। আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উ্থাপন 
করতে । 

শ্রী বীরেন দত্ত ঃ-_-মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিলটি যে আকারে সভা 
কর্ত.ক বিবেচিত হয়েছে সে আকারে পাশ করার জন্য সভার অনুমতি প্রার্থনা করছি। 

মিঃ স্পীকার ঃ-_-এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় 
কত.ক উতাপিত প্রস্তাবটি। এখন আমি প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো £_- 

“দি আমেগুমেন্ট বিল টু রেগুলেট দি ট্রাফিক বাই রিক্সো ১৯৭৯ ত্রিপুরা বিল নং১৪ অব 
১৯৭৯)” যে আকারে সভা কতক বিবেচিত হয়েছে সে আকারে পাশ করা হউক। 

(বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে সভা কত. ক গৃহীত হয়।) 

প্রাইভেট মেম্বারস্‌ রিজলিউশান 


মিঃস্পীকার $---সভার পরবতী কাধ্য সূচী হলো $-_-প্রাইভেট মেম্বারস্‌ রিজলিউশান। 
আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশানটি 
সভায় উত্থাপিত করার জন্য। 


শ্রীবাদল চৌধুরী £--_মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ 
করছে যে ভ্রিপূরার ভয়াবহ গ্রামীণ বেকার সমস্যার কথা বিবেচনা করে গ্রামীণ বেকারদের 
কর্ম সংস্থানের দ্বারা গ্রামের রাস্তাঘাট, পানীয় জল, মৎ্স্যচাষ, ফলের বাগান প্রভৃতির 
মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়নকলে ফুড ফর ওয়াক-এর চাউলের বরাদ্দ বর্তমান আথিক বছরে 


কম পক্ষে ২০ (বিশ) হাজার টন করা হউক।” র 
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মাননীয় স্পীকার স্যার, এই খাদ্যের বিনিময়ে যে কর্মসূচী, এটা প্রথম গ্রহণ করা 
হয় ১৯৭৬ সালে। এবং তাৰ প্রেক্ষাপট ছিল, এদেশের সবুজ বিপ্লবের নামে খাদ্য শস্য 
যে আধিক উৎপাদন হয়েছিল, সেই উৎপাদনে তারা বলেছিলেন সেদিন, তাঁরা এটাকে 
বেধে রাখতে পারেন না এবং এই উদ্রত্ত খাদ্যকে দেশের গরীব অংশের মানুষের মধ্যে 
বিলি বন্টন করে দেবেন। সে জন্যই আজকে এই প্রকল্প রূপায়িত হয়েছিল। এই 
প্রকল্পে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলা এবং ত্রিপূরা এই দুটি রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় 
আসার পরে এই খাদ্যের ব্নিময়ে কাজ প্রকল্পেটিকে বিশেষ দৃচ্টিভঙ্গীতে দেখেন। 
এবং এটা দেখ.ন স্যার, গত এক বছর এখানে খাদ্যের অভাব হয় নি। যদিও খরায় 
সমস্ত ফসল নম্ট হয়ে যায় এবং এর ফলে আমন লাগাতে কিছুটা সময় চলে যায়। 
এর আগের বার আমরা দেখেছি, তখন মান,ষ খেতে পায় নি, অনাহারে মৃত্যর খবর 
আসত, কদাচিৎ লোক গ্রামের মধ্যে কাজ পেত। কাজের অভাবে, গ্রামের মান্ষ খেতে 
পারত না, গ্রামের মান্ষদের কাজের জন্য, রাস্তাঘাট তৈরীর জন্য শহরের দিকে ধাবিত 
হত। বৈশাখ থেকে শুরু করে আশ্বিন মাসে গ্রামের .মহাজনদের ছিল পৌষ মাস। এই 
সময় খাদ্যের অভাবে গ্রামের মানুষকে মহাজনের কাছে ছুটতে হত। চড়া সদে সে ধার 
করত সে তার পরিবারকে পালন করার জন্য। এই ভাবে প্রতি বছ« সে তাব স্ত্রী 
গহনাপভ্র বন্ধাক নেখে, থালা বাসন ক্ষেতের ধান বন্ধক রেখে ধার দেবার জন্য মহাজন- 
দের ধর্ণা দিত। এই ছিল ভ্রিপূুরা রাজ্যের অবস্থা । স্যার, আজকে খাদ্যের বিনিময়ে 


কর্মসচী গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মান্ষকে মহাজনদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করেছে। 
আমরা দেখেছি এই খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসূচী চাল হওয়ার পর গ্রামাঞ্চলের অবহেলিত, 
শোষিত মান্ষ তাদের ন্যায্য আধিকার পেয়েছেন। আজকে তাদের সামনে বাচার পথ 
খুলে গেছে। বিগত সরকারগুলির আমলে দেখতাম যে, গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ 
তাদের জিনিষপন্ত্র ইত্যাদি মহাজনদের নিকট বন্ধক দিত, আজকে সেটা কমেছে। স্যার, 
এমনি সময়ে আমরা দেখেছি, এবং এখানে অনেক সাংবাদিক আছেন, যারা বামফ্রন্ট 
এর বিরুদ্ধে কিছু না বল্লে, তাদের রাত্রিতে ঘুম হত না, তাদের পন্রিকা গুলিতে কিছু 
লেখনীয় থাকত না। কিন্তু আমি বলতে পারি এই বামফ্রন্ট সরকারের দুই বৎসর 
রাজত্বে ভ্রিপূরা রাজ্যে একটি লোকও না খেয়ে মারা যায় নি। এই খাদ্যর বিনিময়ে 
কর্মসচী মান্ষকে অনাহার মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। স্যার, এই সময়েতে আমরা 
দেখতাম বিগত দিনগুলিতে, পাহাড়ী ভাই ঝোনরা জঙ্গলের মধ্যে, যেখানে পায়ে হাটার 
পর্যন্ত কোন রাস্তা ছিল না, সেখানে আল্‌র সন্ধানে যাইত। কিন্ত খাদ্যের বিনিময়ে কর্ম- 
স্চীর ফলে আজকে এই জিনিষটা আমাদের চোখে আর পড়ছে না। বিগত তিন দশকে 
কংশগ্রেসী শাসনের আমেল আমরা দেখেছি খরার সময়েতে, মানুষের এই ভয়াবহ দুঃসহ 
অবস্থাকে ঢেকে দেবার জন্য দুই একটি টেস্ট রিলিফ দিতেন। যার দৈনিক মুজুরী 
ছিল ২থেকে ৩ টাকা । কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সেই মজুরী রূদ্ধি করে 
ন্যনতম মুজুরী হার নির্ধারণ করলেন ৫ টাকা। সেই টাকা আমরা কখনও নগদে, 
কখনও চাউল বা আটায় দেওয়ার ব্যবস্থা কেরেছি। যাতে মান্ষ দুবেলা না হোক অন্ততঃ 
একবেলা খেতে পারবে, কিন্ত উপবাসে তাকে থাকতে হবে না। আমরা দেখছি আমাদের 
এই কর্মস্চীকে বানচাল করার জন্য গ্রামের জোতদার, জমিদার নানারকম প্রচেষ্টা 
চালিয়েছিল, কিন্তু এ খাদোয় বিনিময়ে কর্মস্চী মানুষকে সাহস জুগিয়েছে এ সমস্ত জোত- 
দার, জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারও আমাদের 
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এই ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে। আমরা দেখেছি এ গ্রামের মানুষরা আজকে 
যখন তাদের ন্যায্য অধিকার পাচ্ছেন, তখন কিছু সাম্পুদায়িক লোক, আমরা বাঙ্গালী, 
উপজাতি যুব সমিতি মিশনারীদের সহায়তায় এ সমস্ত জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা- 
গুলিকে বানচাল করার জন্য অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। যার জন্য আজকে সমগ্র 
উত্তর পূর্বাঞ্চলে এক ন্তন চেহারা নিচ্ছে। আজকে মেঘালয়, মিজোরামে কি অবস্থা? 
সেখানকার মৃখ্যমন্ত্রী তো উপজাতি । তাহলে সেখানকার মানুষের দুঃখ কষ্ট কি শেষ 
হয়ে গেছেঃ আজকে সেখানকার উপজাতি দরিদ্র লোকদের তো না খেয়ে দিন গুনতে 
হচ্ছে। হাজার হাজার কৃষককে ঘেরাও করে রাখা হচ্ছে। আজকে সেখানে উপজাতিদের 
মধ্যে থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়তো, উপজাতি জনসাধারণ দ্বারা নিন্দিত হচ্ছেন। আজকে 
শ্রিপুরাতে উপজাতি যুবসমিতিরা মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সাম্পুদায়িক কাষ্য- 
কলাপ সংঘটিত করছে। 


শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে ফুড 
ফর ওয়ার্ক সম্পর্কে আলোচন। করতে গিয়ে, তা না করে উপজাতি যুব সমিতি মিশানারী- 
দের সঙ্গে জড়িত, উপজাতি যুব সমিতি কি করছে না করছে, সেই সম্পকে বক্তব্য 
রাখছেন। 

মিঃ স্পীকার $-_এট্া তো পয়েন্ট অব অর্ডার হলো না। 

শ্রী বাদল চৌধুরী $--অনারেবল স্পীকার স্যার, আজকে বামফ্রন্ট সরকারে আসার 
পর এই সমস্ত পাহাড়ী, বাঙ্গালী সমস্ত পিছিয়ে পড়া মান্ষগুলিকে, মানুষের অধিকার 
ফিরিয়ে দিয়েছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের কল্যাণে গরীব অংশের মানুষ যেখানে 
ন্যায্য অধিকার ফিরে পাচ্ছেন, সেখানে এঁ মিশনারীরা ধর্মের নামে উপজাতি যুব সমিতির 
সহযোগিতায় সেটাকে. বানচাল করার“ জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসূচী 
চালু করার জন্য যখন বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন, তখন এঁ উপজাতি যুব 
সমিতি, কংগ্রেস, জনতা ইত্যাদি দলগুলি মানৃষের এই বাঁচার অধিকারকে রদ করার 
জন্য তথা জনসাধারণের মধ্যে একটা বিভ্রঃত্তির সমষ্টি করছে। যে ফুড ফর ওয়ার্ক 
গরীব মান্ষযকে বাঁচিয়েছে, মহাজনদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করছে, তাদের ন্যায্য 
অধিকারকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তখন জোতদার, জমিদার, আমরা বাঙ্গালী ইত্যাদি দল 
গুলি কল্যাণমূলক কাজটিকে বানচাল করার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে। অপর দিকে 
কেন্দ্রীয় সরকারও সেটাকে বানচাল করার জন্য মদত জুগিয়েছে। স্যার, ভারতবর্ষে 
প্রথম সাফলোর সঙ্গে এই কর্মস্চী পরিচালিত হয় ভ্রিপ্রা এবং পশ্চিমবঙ্গে। এবং 
তদ্দখারা সমস্ত গরীব অংশের মানুষ উপকূত হয়েছে৷ যার ফলে আজকে ধনীক সমাজ 
আতংকিত। কিন্ত এই কাজের জনা, আমরাতো আমাদের সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার 
মধ্যে দিয়ে এই গরীব অংশের মানুষগুলিকে বেশী দিতে পারছি না। কিছু চাল, আটা 


এবং নগদ পাঁচাসিকে পয়সা । কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তো কোটি কোটি টাকা এ বড়লোক- 
দের জন্য দিচ্ছেন, যা দিয়ে তারা দেশটাকে সবনাশ করেছেন। অথচ বামফ্রন্ট সরকারের 
সহযোগিতায় এই গরীব অংশের মানুষগ্ডলি দু'একটা জিনিষ কিনতে পারছে, 
এরকম একটা কাজকে বানচাল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এ জোতদার, জমিদারদের 
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বলছেন বানচাল করে দিতে । স্বাধীনতার ৩২ বৎসর পরেও দেশে খাদ্য সমস্যার কোন 
সরাহা আজ পর্যন্ত হলো না। ১০-১২ কোটি টন খাদ্য উৎপাদন করে কেন্দ্রীয় সরকাণ 
বলছেন, দেশ আজকে খাদ্যে স্বয়ংভর। যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপন্্রের দাম 
সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে, যেখানে মানুষ দ্ূবেলা দুমঃঠো পেট 
ভরে খেতে পাচ্ছে না, তা সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার আজনে ধলছেন দেশ খাদ্যে স্বয়ং 
জম্পূর্ণ। অথচ আমরা দেখেছি খাদ্যের জন্য পাহাড়, জঙ্গলগুলিতে কি করুণ অবস্থা । 
আমাদের ব্রিপূরায় একটা ফসল নম্ট হয়েছে, আরেকটি ফসলও আঁশশ্চিত অবস্থার মধ্যে। 


আজকে ব্রিপূর। রাজ্যের যে অবস্থা আমি আগেই বলেছি স্যার, আউস ফসল নম্ট হয়েছে, 
আমন ফসলের যে কি অবস্থা হবে তা আমর। বলতে পারছি না ধরণ কখনও অতি 
রষ্টি হচ্ছে, কখনও রুম্টি হচ্ছে না। তাই আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে অনরোধ করছি 
ফুড ফর ওয়াকের মাধ্যমে চাউলের বরাদ্দ বতমান আথিক বছরে কম পক্ষে যেন (বিশ) ২০ 
হাজার উন মজুত করেন। আমরা বিশ্বাস রাখি আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের যে অবস্থা সেই 
অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে কেন্রীয় সরকার, হাউসের মাননীয় সদস্যরা এবং ভ্রিপূরা 
রাজ্যের যে গণতান্ত্রিক মানুষ সবাই মিলে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র এবং 
যে চক্রান্ত চলছে সেটাকে ভেঙ্গে দিয়ে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন । কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছ থেকে এই ২০ (বিশ) টন খাদ্য আদায়ের জন্য সবাই মিলে চাপ সুষ্টি করবেন 
এবং প্রয়োজন হলে আন্দোলন গড়ে তলবেন। এই আবেদন রেখে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে 
অনুরোধ জানিয়ে আমরা বক্তব্য শেষ করছি।। 

মিঃ স্পীকার ৪--শ্রীমতি গৌরী ভত্রাচাষ্য 

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচাধ্য £-_-মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধরী 
যে প্রস্তাব আজকে এই হাউসে এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। কারণ 
আমরা দেখেছি শ্রিপুরা রাজ্যে দীর্ঘ দিন ধরে যে ভাবে শোষণ চলছিল, সেই শোষণের 
মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে গ্রামের বেকারদের জন্য কোন সরকার এর আগে কোন দিন ভাবেন 
নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের বেকারদের জন্য চিন্তা করছেন। আমরা দেখেছি 
এমপ্লয়মেল্ট এক্সচেইজে যাদের নাম রেজিস্ট্রি করা থাকতো তার মধ্যে থাকতো গ্রামের 
একটা বিরাট অংশ, অর্ধ শিক্ষিত পুরুষ এবং নারী। কিন্ত পবে তাদের কোন সুযোগ- 
সবিধা দেওয়া হতো না। বামফ্রন্ট সরকার এসে গ্রামের বেকারদের জন্য, শোষিত, 
অবহেলিত এবং নিপীড়িত মানুষের জন্য খাদ্যের বিনিময়ে কঞজ প্রকল্প চান করেছেন। 
ভ্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখেছি দীর্ঘ দিন মা সন্তানকে বিক্রি করেছেন। সেই মা নিজের 
উপযুক্ত মেয়েকে সন্ধ্যা বেলা পয়সা রোজগার করার জন্য বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছেন। 


সে অবস্থা থেকে পরিব্রাণ পাওয়ার জন্য বামফ্রন্ট সরকার আজকে সেখানে চিন্তা করছেন। 
আমরা দেখেছি যারা পাহাড়ী ট্রাইবেল তারা বনের আলু তুলে নিয়ে সিদ্ধ করে খেয়েছে 
এবং কলাগাছের ভিতরটা কুচি কুচি করে বেটে খেয়েছে এমনি করে গ্রামের মারা 
নিজের সন্তানকে খেতে দিয়েছে । যারা গ্রামের বেকার এবং গরীব তাদের সঙ্গে বামফ্রন্ট 
সরকার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। সেটা আজকে গ্রামের বেকার এবং গরীবরা 
উপলব্ধি করতে পারছে কারণ আজকে গ্রামের মধ্যে ফুড ফর ওয়াক চানু হয়েছে। 
এই প্রস্তাব যাতে সবসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ 
জানিয়ে এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
মিঃ স্পীকার £--মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মী। 


শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মী ঃ-_ মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী 
মহাশয় যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। কারণ এটাকে 
আমি শুধু সমর্থন করবো না, সবাই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। গত ৩০ বহর 
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ধরে আমাদের ভ্রিপুরারাজ্যে ষে অবস্থার সুম্টি হয়েছে তাতে দেখা যায় যে গ্রামীণ বেকারের 
সমস্যা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। এবার আউস ফসল হয় নি এবং আমন ফসলের 
কথাও বলা যায় না। এই সমস্ত দিক যদি আমরা বিবেচনা করে দেখি তাহলে দেখবো 
যে কারোর বাড়ীতেই এখন ফসল নেই। তার জন্য এখানে আজকে এই প্রস্তাব উঠেছে 
এবং এটা ভাল প্রস্তাব সন্দেহ নেই। কাজেই সমস্ত দিক থেকেই আমাদের এটা চিন্তা 
করতে হবে কিন্তু কংগ্রেস আমলে সে রকম কোন চিন্তা কর হয় নি যার জন্য আজকে 
্রিপ্রা রাজ্যের এই অবস্থা হয়েছে। বামফুন্ট সরকারের মানুষের জন্য যথেম্ট চিন্তা 
আছে কারণ স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষ না খেয়ে মরবে সেতা কোন স্বাধীন দেশের মানুষ 
সহ্য করতে পারেন না। মান্ষের বাচার অধিকাপ্ন আছে কাজেই মানুষকে বাচতে দিতে 
হবে, সে জন্যই আজকে হাউসে এই প্রস্তাব আন। হয়েছে । খাদ্যের জন্য গ্রামের মানুষকে 
অনেক কম্ট সহ্য করতে হয়। গ্রামের মানুষ সবাই কাজ পায় নাকিন্তু প্রতোকেরই বাচার 
অধিকার আছে এবং অধিকার সম্পকে চেতণা প্রত্যেকেরই আছে। যে ফুড ফর 
ওয়াক চালু হয়েছে সেটার বিরুদ্ধে এক দিকে “আমর বাঙ্গালী” দল এবং অপর দিকে 
উপজাতি যুব সমিতি উস্কানি দিচ্ছেন। তার ফলে তেলিয়ামুড়ায় ফুড ফর ওয়াকের 


কাজ করতে গিয়ে আমাদের কমারা অনেকে লাঞ্জিত হয়েছেন। কংগ্রেসের আমলে 
আমরা যখন খাবার দাবী নিয়ে যেতাম তখন আমাদের লাটি-পেটা করা হতো এবং 
আমাদের উপর আক্রমণ, করা হতো। কাজেই প্রত্যেক মানুষকে সচেতন হতে হবে, 
সচেতন না হলে মানৃষকে ব।চানো সম্ভব নয়। কাজেই সেই দিক থেকে যারা অধিকার 
সম্পরকে সচেতন নয় তাদের পরিষ্কার ভাবে বৃঝিয়ে দিতে হবে, যে প্রত্যেক মান্ষেরই 
বাচার অধিকার আছে। কাজেই কোন মানুষের অধিকারের উপর কেউ যদি হস্তক্ষেপ 
করে তাহলে তার অধিকারকে খব কর। হয়। সেদিক থেকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখি, 
যারা অন্যের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে, তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, 
তাহলে পরে সে এক ইতিহাস স্ম্টি করল। কাজেই আমি বলব, যে আধিকার সম্পকে 
সচেতন নয়, তাদের "বুঝানো দরকার যে তারা যেন অন্যকে ভুলপথে চালিত না করেন 
এবং সেদিকে দৃম্টি রাখা দরকার: কারণ দেখা গেল বহু বৎসর যাবত আমাদের এই 
নিয়ে অনেক কাজ করতে হয়েছে । এটা করতে গিয়ে অনেক কিছু আমাদের করতে 
হয়েছে। জেলখানাতে গিয়ে পর্যন্ত আমাদের শাস্তি হয়েছে। তারা মনে করে তারাই 
শুধু স্বাধীন ভারতের স্বাধীন মান্ষ। কিন্তু ইমারজেন্সির পর, আমাদের বামফ্রন্ট 
সরকার আসার পরও তাদের চেতনা হয়নি যে মান্ষ হিসাবে বাঁচার অধিকার সবার 
আছে। সেই চেতনাটা তাদের মনে এখনও আসেনি । আমরা গত বছর প্ল্যান করে- 
ছিলাম যে, পঞ্চায়েতে ফলের বাগান হবে। কিন্ত দেখা গেল, যে সমস্ত এরিয়ার মধ্যে 
ফলের বাগানগুলি করার কথা, সবস্তলিতে কর হয়নি। গভনমেন্ট যতটুকু চেয়েছে 
ততটুকু হয়েছে। তবে আমার মনে হয় আরও হলে ভাল হত। আরও যদি হত 
তাহলে আমরা কিছু লোককে কাজ দিতে পারতাম। ডেলি রেটে কাজ করার অবস্থা 
এখনও আমরা সৃজ্টি করতে পারিনি। আমরা পরিবার পিছু অন্তত পক্ষে দুজন লোককে 
দিয়ে কাজ .করার ব্যবস্থা করছি। কারণ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দ্রব্যমূল্য যেভাবে 
রূদ্ধি পাচ্ছে, তাতে গরীব মানুষের খুবই' অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। কাজেই এইসব কাজ 
করলে পরে ভ্রিপুরারও উন্নতি হবে এবং কিছু গরীব অংশের মানুষেরও খাওয়ার জোগাড় 
হবে। কাজেই সবদিক থেকে বিচার করে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী যে 
রিজলিউশান এনেছে তাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
মিঃ স্পীকার $---মাননীয় সদস্য শ্রী হরিনাথ দেববর্মা। 
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শ্রীহরিনাথ দেববর্মী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে বিধায়ক শ্রীবাদল চৌধুরী 
যে রিজলিউশান এনেছেন এই সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলছি। এখানে গ্রামীন বেকারের 
সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাদের কর্মসংস্থানের প্রস্তাব করেছেন। তিনি গ্রাম উন্নয়ন কল্পে 
ফুড ফর ওয়ার্কের ঢাউলের বরাদ্দ বতমান আথিক বছরে কমপক্ষে ২০ (বিশ) হাজার 
টন বলেছেন। তবে ২০ হাজার টন কেন? আমরা চাই আরোও বেশী । প্রস্তাবটি ভাল। 
এই সমস্ত খাদ্য, এই সমস্ত চাউলের বরাদ্দ খাড়িয়ে যদি জনগনের কল্যাণের জন্য 
ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় না করা হয় তাহলে বরাদ্দ করার কোন অর্থ নাই। এই বিগত 
এক বছরেরও বেশী হতে চলল অর্থাৎ প্রায় দেড় বছর হয়ে গেল বামফ্রন্ট সরকার 
ক্ষমতায় আসার পরে এই যে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প, গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন অসামঞ্জস্য 
ও বিশঙ্থলা আমরা দেখেছি। কিছু শ্রেণীর দালাল টাউট শহরের ছোট ছোট দালাল 
এবং বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত কমী তারই এই বিশুস্বলার সৃষ্টি করছে। এই ব্যাপারে 
আমরা দেখেছি সি,পি,এমরা কল্যানপুরে মিটিং করেছে । তারা বলেছে যারা মিটিং এ 
যাবে তারাই কুপন পাবে। আর যার যাবে না তারা কুপন পাবে না। ভি বি ৬ 
স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই থে কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে অর্থ বরাদ্দ করছে, সেই 
সমস্ত জায়গায় সেই সমস্ত অর্থ জনগনের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা দরকার। 


শ্রীমাখনলাল চক্রবতী $---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল 
চৌধুরীর রিজলিউশান সম্পকে বলেত গিয়ে কল্যানপুরের যে ঘটনাটি বল্লেন, সে ঘটনাটি 
সম্পূর্ন মিথ্যা। উনি এরকম ভাবে প্রমান ছাড়া মিথ্যা কথা হাউসে বলতে পারনে না। 


শ্রীহরিনাথ দেববর্মা কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মনে করি তাদের 
বরাদ্দকৃত অর্থ সমস্ত জনগনের স্বার্থেই সমভাবে বরাদ্দ করা হোক। এই আলেচ্য 
বিষয়টি প্রস্তাবক মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী বলেছেন, এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট 
সরকার ক্ষমতায় আসার পরে অনাহারে লোক মেরেনি। কিন্তু আমি এখানে বলতে 
চাইছি, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধূরী ভ্রিপুরার বিভিন্ন সীমান্তে যাননি। তাই তিনি 
এই সমস্তকথা বলছেন। অনাহারে না হোক, উদিন, ২ইদিন, ৩দিন £ দু'বেলা পেট ভরে 
না খেয়ে আছে এরকম অনেক লোক আছে আমাদের এই ভ্রিপরাতে। আপনারা জানেন 
এই আঠারমুড়াতে, লংথরাইতে, বড়মুড়াতে, মোহনপুর, কামালঘাট খয়েরপুর থেকে 
ছেলে মেয়েরা ছুটে আসছে আগরতলাতে লেবা€্ গিরি করবার জন্য। এই আপনারা 
মোহনপুর এলাকাতে ১টাকা, দেড়টাকা বা দুই টাকা করে তারা মজুরী খাটে। 


শ্রীবীরেন দত্ত ঃ-_-পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, ইট ইজ নট ট্রু। তাই আমি এটাকে 
বিরোধিতা করছি। ৫ টাকার কম কোনখানে মজুরী দেওয়া হয় না। 


শ্রীহরিনাথ দেবধর্ধা ৪---হ্যা হতে পারে। যারা সি,পি,আই,এমকে সমর্থন করবে 
তাদেরকেই দেওয়া হম়। অন্যদেরকে দেওয়া হয় না। এইভাবে অসামজঞ্জস্যতা গ্রামের 
মধ্যে চলছে। তাই আমি মনে করি প্রত্যেককে ৫ টাকা করে মজুরী দেওয়া হোক। যা 
এখন সবাইকে দেওয়া হচ্ছেনা । 


মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা মনে করি পৃথিবীর সমস্ত বিধানসভায় যে সমস্ত 
আইন পাশ করানো হয় যেমন একটা লেবারের ৫ টাকা মজুরী হবে। সেটা আমি মানি, 
বিলতো পাশ করল, কিন্ত বাস্তবে তাদেরকে প্রয়োগ করছেন কি? প্রষ্মোগ করতে পারছেন 
কি? পারছেন না। কাজেই আমি মনে করি ফুড ফর ওয়াক চালু হচ্ছে ঠিকই কিন্তু 
সেটাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, এটাকে সারা দিন, সারা মাস, সারা বৎসর ধরে চালাবার 
ক্ষমতা এই সরকারের নাই। হার ফলে একদিন যদি এই ফুড ফর ওয়াকের কাজ বন্ধ 
হয়ে যায় তাহলে ৩ মাস পরে আবার এই কাজ শুরু করবেন। এই সময়টাতে এই 
সমস্ত মানুষগুলি কি করবে? এই সময়ে আগের মতই মহাজনর। তাদেরকে শোষন 
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করছে। এটা কি সরকারের জানা আছে? এ বিষয়ে কি সরকার ওয়াকিবহাল আছেন £ 
তাদেরকে এই অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য আপনারা কি করছেন কিছুই করতে 
পারেন নি তো। আমি জানি গ্রামের দরিদ্র জনগন আজও এইভাবে মহাজনের 
হাতে শোষিত হচ্ছে। 


মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি মাননীয় সদস্য বাদলবাবু বলেছেন যে “যুবসামিতির 
যারা প্রধান তাদেরকে আমরা বঞ্চিত করিনা এই সব কাজ থেকে, বিভিন গ্রামের গ্রাম 
প্রধানদের যেমন যুবসমিতির প্রধান, কংগ্রেসের প্রধান, নিদল প্রধানেদের আমরা সমান 
হারে কাজের সযোগ দিচ্ছি।” কিন্তু এখন আমি কয়েকটি উদাহরণ তুলে প্রমান করতে 
পারি যে মাননীয় সদস্যদের কথাটা কত বড় মিথ্যা বা প্রতারনা । যেমন চম্পক নগরের 
যে যুব সমিতির প্রধান তাকে কোন কাজ দেওয়া হচ্ছে না, তাকে হাত পা ভেঙ্গে আতুর 
করে ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছে, মরার মত। তাকে কোন কাজ করতে দেওয়া হয়নি । 
সেখানে “লেবার ইউনিয়ন” করা হয়েছে । অথচ সেখানে গ্রাম প্রধান আছে, গাঁও সভা 
আছে, সমস্ত কিছুকে “উপেক্ষা” করে সমস্ত কাজের সযোগ থেকে ঝঞ্চিত করে সেখানের 
কাজ করানে। হচ্ছে। এখানে মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা বলেছেন যে“আমরা 
অধিকার চাই, মান্ষকে সমান অধিকার দিতে হবে, গণতান্ত্রিক মানুষকে সমান আধিকার 
দিন, পক্ষ বিপক্ষ বুঝিনা, যখন যে সরকার আসবে তাকেই সমানভাবে পক্ষপাতহীন 
ভাবে তাদের ক।জের পলিসি চালাতে হবে।” এই দিক দিয়ে মাননীয় সদস্য বিদ্যা 
বাবুর কথা আমি মানি। কিন্তু এই যে অধিকার এটাইতো পাচ্ছে না জনগণ আর তাইতো 
তাদের এত বিক্ষোভ, এত অসন্তোষ । আবার বাদল বাবু একটা জিনিষ এখানে বলেছেন 
যে “নাগাতে, মিজোরামে বিভিনন রকম জনবিক্ষোভ চলছে, সরকারকে আঘাত দেওয়ার 
জন্য সেখানে বার বার দল গঠিত হচ্ছে”) কিন্তু আমি বলি এই যে নাগা মিজো তাদের 
কি সমস্যা কেন তাদের এই বিক্ষোভ, কি জন্য তারা সংগ্রাম করছে, তাদেরকে সাংগ্রাম 
করাচ্ছে কারা, তাদেরকে সংগ্রাম করতে বাধ্য করছে কারা, তাদের ন্যাযা দাবী দাওয়া 
থেকে তাদেরকেবঞ্চিত করেছে কারা, যার জন্য তারা এই সংগ্রাম করতে বাধ্য হচ্ছে ? 
সুতরাং যারা তাদেরর্কে সংগ্রামে নামতে বাধ্য করেছে অবশ্য আপনি বলতে পারনে। 
সেখানে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ ভাল ভাবে চালু হচ্ছে না, তাই তাদের এই সমস্যা 
রয়ে গেছে, এত বেকার সমস্যা রয়ে গেছে। কিন্তু আমি বলি তারা তাদের ন্যায্য দাবা, 
দাওয়া আদায় করার জন্য সংগ্রামে নামতে বাধ্য হয়েছে, তারা সরকারকে আঘাত করছে 
না, এটা তাদের ন্যাধ্য দাবী দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম, এই সংগ্রাম করার আধিকার তাদের 
আছে। এই বাদলবাবু শুধু পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরার কথা জানেন আর কিছু জানেন 
না। কিন্তু আমি জানি ভ্রিপূরায় আর পশ্চিমবঙ্গে ফুড ফর ওয়াকের কাজ চলছে ভারত 
সরকারের পরিকল্পনায়। ভারতবর্ষের যেখানে গরীব অঞ্চল আছে, যেখানে শতকরা 
৬০ পারসেন্ট গরীব সেখানে ভারত সরকার ফুড ফর ওয়াকের পরিকল্পনা প্রনয়ন করছেন। 


মাননীয় স্পীকার স্যার, বাদলবাবু বলেছেন শুধু ব্রিপুরায় আর পশ্চিমবঙ্গে এই সব 
ফুড ফর ওয়ারকের কাজ চলছে তাহলে সরকার স্বীকার করছেন যে শতকরা ৮৩ ভাগ 
দরীদ্র সীমারেখার নীচে বাস করে ভ্রিপ্রার মানুষ । কিন্ত এখানে কেন মানুষের এত 
অভাব? এখামে গ্রামাঞ্চলে লোংগর খানা শুলতে হবে, বিনা পয়সায় মান্ষকে খাওয়াতে 
হবে। ফুড ফর ওয়ার্ক দিয়ে কি তাদের দারীদ্রের পরিপূর্ণ মেক-আপ হচ্ছে? ফুড 
ফর ওয়ার্ক দিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না। এখানে গ্রামে গ্রামে লোংগর খানা খুগতে হবে 
বিনা পয়সায় খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে, ভ্রিপুরায় শতকর। ৮৩ ভাগ দরিদ্র সীমা- 
রেখার নীচে নয়, এছাড়াও ব্রিপুরায় আরও সমস্যা আছে ভূমির সমস্যা, লেখাপড়া শিখার 
সমস্যা, চাকুরীর সমস্যা এই সব সমস্যার জন্যই ভ্রিপরার মানুষ দরিদ্র সীমারেখার 
নীচে থেকে উঠতে পারছে না। আর এই জন্যই এখানে দরিদ্রের সংখ্যা এল বেশী । এইভাবে 
দরিদ্রের সংখ্যা বাড়তে থাকলে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে স্ত্রিপুরায় আরও অনেক 
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বেশী দরিদ্রের সংখ্যা বেড়ে যাবে। কেন বাড়বে না সরকার যদি উপজাতিদের দারীদ্র 
দৃরীকরনে অপরাগ হন তাহলে তারা উপজাতিদের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে অর্থ বরাদ্ধ এর দাবী করত আর তবেই আমি বুঝতাম যে এই সরকার উপজাতি- 
দের দারীদ্রের দৃরীকরনের জন্য চেষ্টা করছে। 


কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এখানে যেটা সংলগ্ন করার জন্য এসেছে 
সেটা ঠিক যুভিত যুক্ত নয়, এটা বামস্রন্ট সরকারের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এটা 
সংলগ্ন করা হয়েছে। কাজেই এখানে যেটা আনা হয়েছে সেটাতে আরও কিছু দাবী 
জানানো উচিত ছিল, এই মনে করেই এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ স্পীকার $--মাননীয় সদস্য শ্ীঅভিরাম দেববর্মী। 


- শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ৫---মাননীয় স্পীকার স্যার, নিদ্লিরত রকানুলির 
চৌধুরী ষে প্রস্তাবটা এই বিধানসভায় উৎথাপন করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করি। 
কারণ এই বিলে শ্রিপুরার গরীব মানুষের কথা আছে, এই বিলে বিশেষ করে গ্রামা- 
ঞ্চলের ক্ষেত মজুর, দিন মজুরদের খাওয়া পড়ার কথা যেমন আছে, তেমনি আছে গ্রাম 
উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু। আর বামফ্রন্ট সরকার এই সব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই 
এগিয়ে চলেছেন। আমি দেখেছি যে গত ৩০ বছরে গ্রামাঞ্চলে একটা রাস্তাঘাট হয়নি, 
পাকা রাস্তাতো দূরের কথা, পায়ে হ'টা রাস্তায়ই ছিল না বামফ্রন্ট সরকার আসার পর 
গ্রামের রাস্তাঘাটের যেভাবে উন্নাতি হচ্ছে গ্রামের লোকেরা ফুড ফর ওয়াকের কাজের 
মাধ্যমেই এই সব রাস্তাঘাট করছে। তাছাড়াও গ্রামে পানীয় জলের অভাবও আমরা 
দেখেছি এবং বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে শত শত টিউবওয়েল, রিংওয়েল দেওয়া 
হয়েছে গ্রামগুলিতে গত ১৭,১৮ মাসের মধ্যে। গত ৩০ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে যা 
করতে পারেনি । আবার মৎস্য চাষের ব্যবস্থাও বামফ্রন্ট সরকার করার চেম্টা করছে 
ফুড ফর ওয়াকের মধ্য দিয়ে। তাঁরা ফুড ফর ওয়াকের মধ্য দিয়ে পুকুর খনন করার 
চেষ্টা করছে। কংগ্রেস আমলে সাধারণ মানুষ যা করার“কথা কল্পনা করতে পারেনি । 
তাই আজকে গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির মাধ্যমে সেগুলি ঘথেস্টভাবে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 
এই পরিকল্পনাটাকে যদি আমরা ঠিক মত কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমার মনে হয়, 
আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে আর মৎস্য চাষের অভাব হবে না, ফলে 
ভ্রিপরায় যে মাছের সমস্যা সেটা অনেকটা পুরণ করার পক্ষে সহায়ক হবে ফলের বাগানও 
আজকে গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে হচ্ছে। তাছাড়াও আজকে আর গ্রামের মান্ষ 
অনাহারে মরতে হচ্ছে না। যেটা কংগ্রেস আমলে যথেম্ট পরিমাণে হত। বামসফ্রন্ট 
রাজত্বকালে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা একটাও অনাহার মৃত্যুর খবর দিতে 
পারেনি। অথচ আমরা কংগ্রেস আমলে এই বিধান সভার মধ্যে শত শত অনাহার 
মৃত্যুর খবর দিয়েছি। আর এই অনাহার মৃত্যুটা বন্ধ আছে শুধু ফুড ফর ওয়াকের 
কাজের জন্যই। কাজেই এই অবস্থাটাকে আরও - বেশী এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
আমাদের জন্য যথেষ্ট পরিমানে অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু ভ্রিপুরা রাজ্যের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার 
মধ্যে সেটা সম্ভব নয়। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যদি পর্যাপ্ত পরিমানে ব্রিপুরা রাজ্যের 
মানুষের স্বার্থে এবং উন্নতির জন্য আধিক সাহায্যের ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই সব 
উন্নয়ন মূলক কাজ গুজি ব্যাহত হবে। অথচ বিরোধী দলের সদস্য শ্রীহরিনাথ বাবু 
৩০ বছরের কংগ্রেসের আবর্জনা কে আস্তে আস্তে শ্রিপুরা রাজ্য থেকে ধুয়ে মুছে ফেলার 
চেচ্টা কর্পছে সেদিকে না গিয়ে তিনি ফুড ফর ওয়াকের কাজ করতে গিয়ে কোথায় কি 
দুর্নীতি হচ্ছে সেটাকে তুলে ধরবার চেস্টা করছেন। তিনি যে গ্রামের গাও সভার 
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তখন মাননীয় সদস্য যদি এর খোজটা নিয়ে আসতেন, তাহলে ভাল হত। উনি তো 
আমার বাড়ীর কাছের মান্ষ। কাজেই আমি ওনার সগ্গদ্ধে আরও অনেক বেশী জানি। 
কারণ এই যে কিছুদিন আগে জুম নিড়ানের জন্য, জুম বাছাহেয়র জন্য যে চাউল গম 
দেওয়া হয়েছিল আমাদের মাননীয় সদস্য যখন সেখানে গ্রিয়েছিলেন তখন যদি একটু 
খৌজটা নিয়ে আসতেন তাহলে জানতেন যে এই চাউল নিয়ে তারা কন্ফারেন্স করেছে। 
কন্ফারেন্স যে করেছে তার প্রমান যদি নিতে চান তবে শত শত মানুষ বলবেন। আর 
একটা কথা বলতে চাই, তা হল এই যে দুর্নীতির কথা যে তিমি বলতে চেষ্টা করছেন, 
বামফ্রন্টের দুর্নীতির কথা যে ওনারা বলতে চাইছেন তা ওনাদের দ্ুনাঁতির কথা চাপা 
দেওয়ার জন্য। কারণ এ যে স্য্য রুপিনি তার বেশ কিছু জমি আছে, সেখানে সে 
বেশ অবস্থাপন্ন। সারা বৎসর তার খোরাকীর অভাব হয়না । শত শতটাকা সে লগ্নি 
দেয় এই লোকটাকে এবং তার ছেলেকে, ছেলের বউকে পর্যন্ত চাউল দিয়েছে। প্রমাণ 
চান পঞ্চায়েতের খাতা খুলে পাবেন। কিন্ত যাদের দিন মজুরি না দিলে ছুলা ত্বলে না 
সেরকম গৌমতি পাড়ার মধ্যেও রুখতিগ়া পাড়ার মধ্যে অনেক আছে। কিন্তু গরীবদের 
কি তার। কিছু দিয়েছেন। আরো দেখন না আপনাদের কীতি, উপজাতি যুব সমিতি 
এলাকার প্রধান ৫১ কেজি চাউল ও ২টা ছাগল খেয়ে ফেলেছেন। আরো শুনতে চান 
আমি সবগুলি নাম দিতে চাই না শুধু দুয়েকটা দেব যাতে ভবিষ্যতে আপনারা কথা 
বলতে না পারেন। উপজাতি যুব সমিতির সমধিত নির্দল প্রধান শ্রীহরিদাস বিশ্বাস, 
গাওসভার নাম উত্তর তৈদু গাওসভা তিনি কি করেছেন জানেন-উপ-প্রধানে র বাড়ী 
হইতে তেলিয়ামূড়া ও অমরপুর রাস্তায় ফুড ফর ওয়াক কাজে ৩ কুইন্টাল চাউল আত্ম- 
সাৎ করেছেন। মানুষ যখন ধরল, চাপ দিল ও দাবি করল তিনি তখন কি প্রচার 
করেছেন জানেন তিনি বলেছেন যে ই'দুরে খেয়ে ফেলেছে । যে কংগ্রেস রাজত্বের মধ্যে 
আপনারা আগে শুনেনানি কারা বড় ঝড় বিল্ডিং করেছে আর তারা তাদের দালালকে 
' পোষ মানানোর জন্য তারা দুর্নীতির আশ্রয় করেহিলেন। আজ সেটাকে আমরা ঝাড়া- 
বাছা করে আজকে মানুষের জন্য আমরা কো-অপারেটিভ খুলেছি কিন্তু আগে এ কো- 
অপারেটিভগুলিতে ই'দুরে কার্গাস তুলা প্রভাতি অনেক কিছু খেয়ে ফেলত। ঠিক 
সেরকমভাবে প্রকাশ দিনের বেলায় 'স্পঙ্ট দিবালোকে এতগুলি মানুষের সামনে গাঁও- 
সভার ৩ কুইন্টাল চাউল চুরি করে তারা প্রচার করল ই'দুরে খেয়ে ফেলেছে, ছিঃ ছিঃ 
কি লজ্জার কথা। আরেকটু বলব, মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ বাবু ভার্ল করে জানবেন 
যে সৃতামুড়া গাঁওসভার প্রধান শ্রীনরেন্দ্র দেববর্মা, তিনি কি করেছেন জানেন, ফুড ফর 
ওয়াকের চাউল দিয়ে নিজের ছেলের নামে রেশন শপের দোকান খোলার জন্য দরবার 
করিয়েছেন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ওনারা হাউসের সামনে যে সমস্ত তথ্য- 
গুলি উপস্থিত করতে চেস্টা করছেন এগুলির বাস্তবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কারণ 
বামফ্রন্ট সরকার যখনই শ্রিপূরা রাজ্যের গরীব মানুষের স্বার্থে শ্রিপুরার উন্নতিয স্বার্থে 
কাজ করতে শুরু করছেন তখন ওদের রাজনীতি, মানুষকে ফাকি দেওয়ার রাজনীতি 
আর কোন দিন তাদের পক্ষে যাবে না তাই এসব আজব কথা তারা বিধানসভায় উপস্থিত 
করতে চেম্টা করছেন। 


মিঃ স্পীকার ৪---মাননীয় সদস্য আর কতক্ষণ সময় লাগবে £ 


শ্রীঅভিরাম দেববর্মা $---স্যার, আন্লি আর দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করব। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে গত ৩০ বছরের দালালি 
করেছে এরকম একজন লোকের নাম ওনারা বলতে পারবেন ঃ না, ওনারা কেন কেউ 
বলতে পারবেন না, কিন্ত গত ৩০ বৃছরের মধ্যে কংগ্রেস রাজত্বে যারা চোর, হারমাদ 
বদমায়েশ ও বাটপার ছিল তারা সবাই এ উপজাতি যুব সমিতির খাতাম্ম মাম লিখি- 
য়েছে কাজেই উপজাতি যুব সমিতির কথা ঘারা বলছেন তারা কি করে ভাল হতে পারে। 
এঁ উপজাতি ঘুব সমিতি জনসাধারণের দরদী হয়েছে মানুষের বন্ধু হয়েছে কাজেই আমি 
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বলতে চাই যে এইটা হচ্ছে বাস্তব ঘটনা যারা নিজের দলের মধ্যে যত চোর, হারমাদ, 
বদমায়েশ ও বাটপারদের স্থান দেয় তারা ওদের চাইতে কি করে ভাল হবে। কাজেই 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ স্পীকার $---মাননীয় সদস্য শ্রীমতহরি চৌধুরী । 


শ্রীমতহরি চৌধুরী ৪---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে মাননীয় সদস্য বাদল 
চৌধুরী যে দুই হাজার মেষ্ট্রিক টন চাউলের জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবি করেছেন তা আমি 
সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য আমি দেখেছি গত ৩০ বছরে এই ভ্রিপূরা রাজ্যে 
কংগ্রেসের রাজত্বে দুই দুইবার করে খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছিল। মান্ষ অনাহ।রে 
থেকেছিল আর তখন দেখেছি যে বেশীর ভাগ উপজাতি অঞ্চলের মান্ষের মধ্যে দেখা 
দিয়ে ছিল তারা পথে পথে ঘুরাঘুরি করত খাদ্য জোগাড় করার জন্য এবং কোনক্রমে 
প্রাণ বাঁচিয়ে রাখত। এই ভাবে গত ৩০ বছর কিছু মানৃষ বাঁচার জন্য নিরুপায় হয়ে 
পড়েছিল। সেই সুযোগে গ্রামের বড় মহাজন ও জোতদার তাদের স্থায়ী সম্পত্তি কুক্ষাগত 
করেছিল। অপর দিকে কংগ্রেসের মন্ত্রীরা দরিদ্রের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা লট করছেল। 
সাধারণ মানুষের লামে যেখানে ১ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা সেখানে ৫ হাজার টাকা 
দিরে বকী টাক। আত্মসাত করেছে। বিঠিরাধী সদস্যরা বুঝতে পেরেছেন এই সমস্ত 
ঘটনা কি মর্মান্তিক। কিন্ত এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আজ প্রায় এক বৎসর 
দশ মাস হল তার মধ্যে মানুষ বেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছেন। আগে আমরা 
দেখেছি গ্রামের দরিদ্র মানুষ অভাবের সময় শুধুমাত্র রেশন শপের মাধ্যমে কিছু কিনতে 
পারত। কিন্তু এখন তারা ফুড ফর ওয়াক কাজের মাধ্যমে বেচে থাকতে পারে। এবং 
আছে। কিন্তু বিরোধী দলের তারা এইটা সহ্য করতে পারছেন না। পারছেন না এই 
জন্যে যেভাবে বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণকে সুযোগ সূবিধা বাড়িয়ে দিচ্ছেন, যেভাবে 
মানুষকে বাঁচতে পথ করে দেবার চেস্টা করছেন তা কোন সময় কারও পক্ষে করে 
দেওয়া সম্ভব না এমনকি তারাও পারবেন না তাই ভাবনায় পড়েছেন। উপজাতি যুব 
সমিতির একজন প্রধান নাম তাঁর গোবিন্দ ভ্রিপুরা তিনি ফুড ফর ওয়ার্কের কাজের 
সুযোগে আরেকটি বিয়ে করতে চেস্টা করেছিলেন। কাজে তাদের দলের কথা তারা 
নিজেরাই জানেন না। ওনারা কেন যে আমাদের সমর্থন করছেন না তা ওনাদের 
চরিন্েই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু এই ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রামের চাউলের জন্য যে প্রস্তাব 
এখানে হাউসের সামনে এসেছে সেই দুই হাজার মেষ্ট্রিকউন চাউল দেওয়ার জন্য প্রস্তাব- 
কে মমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


কক-বরক ৰা 
শরীরতিমোহুন জমাতিয়। 

২১।৯।৭৯ইং। 
মান গানাও সভানি বৃবাগ্রা, 


- অরনি অ মাননীয় বাদল চৌধুরী যে প্রস্তাব তুবৃখানি আবন' তীয়ীই আং 
কিছা ছানানি বাগীই পান্জিখা । ছানানি হীকাং বা ছানানি লগে লগে আং পুইলা 
ন বাদলবাব ষে প্রস্তাব তবুমানি আরন ছানানি থাংগীই ব মেক্বালয়, মিজোরাম 
নাগাল্যাণ্ড, অরঙ্গাচল প্রন্দশনি কক.-তিছাই ছাষা নাগা অ নাগানি মুখ্যমন্ত্রী 
মিজোরাম অ'মিজো . প্রধানমন্ত্রী: ঘেঘালয্ন অ মেঘালয় নি বরক ন মুখ্যমন্ত্রী 
হীনখে অরুণাচল অবতঠিক তাই। ব ছামানি অব কক ঠিক ন আর'নি জ 
আরনি বরক ন মধ্যমন্ত্রী কিছু আর নি বরক মুখ্যমন্ত্রী অংখা বাই বাহাইথে 
আরনি অ শাসন ঢচলিই তং ব আবন বিচার খীঁলাই নাইয়া কারন, বন বিচার খীলাই 
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নাইনানি কোন ক্ষমতা কাঁরীই খু বাদল বাবু নি। কারন, বনি অ কক বগন 
তাইছা ছানামনা তংখু ব আককন ওয়ানছ গঠই নাইয়া কাজেই -এই যে মেঘালয় 
মিজোরাম আরনি শাসন আলকা আব বন' ওয়ানছক মা নুক্মা। কাজেই বাদল 

'ন আং অনুরোধ খীলাই না মুচুংগু 'ব যদি সত্যিকারে তংমুং চামুং বেবাগ 
নৃখখখা হীনাথ লাই আর ০ তংমুং ঢামুং আর নি রাজনীতি, রাং গুইসা বন ছিনানি 
বান্তা। তাবুক অমতাই হাই জাগাঅ ঘূরি বনি ব:ন্‌ত। তংখু। ঘুরি ত ঘু'রয়ানু, 
নকঅ আচ্ওই ইয়ং গালা, কুয়ামি ইয়রগীলা হাই ব ফাতার ন. নুকয় অমহাই। 
শুধু ভ্ত্িপুরা নি ভিতর অ তংগীই বাদলবাবু তাম ছাখা, অমছে সমস্ত কিছু। 
ইয়ংগীলাহাহাহ থাকাই তংখা বাদলবাবু। কাজেই অমহাই আলোচনা আং বন, 
তই ওয়াইছা স্মরণ খীলাই বীনা ম.দুংও। বামফ্রন্ট সরকার তাবু ছি পইখা, 
খাঁতীং খাতীং খীতীং হীনীই তাই কুল ম'নলিয়া, খীতীই তীখীই বুচিয়া স্‌বিয়। 
চিনি পাহাড়ী ন তাই মাঁছারীই মানলিয্া' বাধক্রন্ট সং কাজেই, অ খীতীংন তাঁয়ীই 
আরনি প্রাক্তন এম, এল, " এ, গুণবাদ জমাতিয়া কাশকীর্তি খালাইখা বন আর 
.ছাওয়ান। আর মি অ মাতাবাড়ী ব্লক নি 01721171817 আর কোয়ার পাড়া অ 
সিদ্ধান্ত নাথা প্রতি পাও সভা অ ৩৩ জন খানা [15 মা রনাই, অর্থৎ কিল্লা 
গাও সভানি প্রধান ৩৩ জনানি 7151 খাঁলাই রহখা। বদ্দেবরগ বিশ্বাস খাঁঃাইয়া 
হীনীই এ গুণপদবাবু ৭৬ জনা 1150 খীভাই রাঁখা। ৭৬ জনানৃশুই তার নি 
বি,উ,ও তাই যালমানলিয্া ব নরেশবাবু নি থানি মাথায়খা। আর হাই ন কোন 
কল অংয়া। ব ছাই রহখা কিন্লা প্রধান শতীন্দ্র বাবু তংগ বনিখুকজঅ যে কীতাল 
ফাইমানি বরগ ন ক্সাদি। আর হাইখে ফাইথা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছিজাকখা, যখন 
[906 অংখায়াথ বরগ রগ 3, 10,0 নি আর-থারগাই ছীংগাইখা । এই অবস্থা । 
তাবকফতাম অংনাই অ খ্রাতীং বাইছে বানদি নানি ব্যবস্থা খাঁলাইখা গুণপাদ। 
কার্জেই চিনি একট্টা সন্দেহ তংগচ বামক্রন্ট সং রাং খলাইদি নীতি খাঁলাইদি, 
নীতি ঠিক খালাইদি তবু অরঃ রার ন তীল্মাই কারসাজি খীল্াইমানি, সতিকারে 
প্রয়োগ খীজাইয়া । তাবুক জনতা চিচাও গাওসভানি প্রধান র একজন কমী তালাং 
নানা রকম হামংনি বাগুই থাংগু, কিন্তু মানয়া, কারণ 13109010 01181110781) আংখা 
এ মরে ঘোষ, কাহজই অমতাই তংমং বাই যত কাহাম কক ছাজই জন- 
সার্ধারনস কাস্নদা অ ধিকীলাই মানয়া। চীংনৃগ্ড প্রধান অমরেন্্র জমাতিয়া পিল্তা থেকে 
মলছম কমি জরা যেলামা তানমানি তাবুক পর্যন্ত পরিস্কার ম্বীংয়া। সন্দেহ আংছে 
নরেশ বাবুন ছীংদি। এ প্রধানরগ তামখাথালাই থা হাঁন মাজে যারা 'চার আনা 
পুইস্যা রাঁয়া বরগ ছামুং মা তাংয়া। [0০৫ 07 %/011 নি ছামুংখা তা"য়া। চার 
আনা পুইস্যা রাঁদি, টিকিট তানদি 0. 7 ?$. হাবাদি, হানাঙছে ছামং মা তাংনাই 
অম আংঘথা আনন্দ জমাতিয়া দখিন আজন্রনগর নি। তাই কাইছা প্রধান দখিন 
কোয়ামুড়ী অ 0. 1১. 1৮. নি গাও সদস্য ছেত্রিলাল মলসম, ব শুধু সদস্যয়া ব একজন 
যত পঞ্চ মেছ্ার । আর নি অ বান তান্খীলাই আ-রগ চালাই পাইবাইথা। মাতাবাড়ী 
(01081117210 নরেশ বাবূ ব ভতগ মানখ। | 


নূপেন ঢক্রবতা $--7১0106 01 0£061 91, মাননীয় সদস্য স্রীনারশ ঘোষ 
তার অনুপুস্থিতিতে তরে বিরুদ্ধে ০1217) করা হচ্ছে এটা [70056 এর দিক থেকে 
5021)06 করা হোক। 


নগ্ন জমাতিয়া £ _ মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে হরেশ তোষ  উপস্থতি নেই, 

এর জন্য তো মামরা দায়ী নই। কিন্তু উনী যদি জনন্বাথ বিরোধী কাজ করেন, 
তাখলে | | 
* ( গণ্ডগোল ) 
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জ্গীকার তিনিতো এখানেও নি 


বতণ $স্্ষটা আং ছাই থাংযানি কক; এই ঘষে আনভামানি, প্রমাণ, 
নাষটথে প্রমাণ রাই মানঅ । জিখিত্ত প্রমাণ রীখা দখিন বড়শ্রড়া নি গাও প্রধান 
কিন্ত তাবুক পর্যন্ত বনি প্রতিক'র আংখা। হহছ্‌নি বাণাঁইন অমতীই একঠা ককরক 
ঢাবমানি--আব" কোনদিন .কাযকরী খালাই মানয়া। তিনিষে পানীয় জল নি একটা 
বাবস্থা খুব কাহাম ককু। বরগমি জাঙ্গাঅ খে বাই তংখা। কিন্তু যে উপজ্জাতি 
যুব সমিতিনি প্রধান আরখে টিউবওয়েল রগ রাজাকফা। ঘেখনে বরগন আরখে 
ক.ম, আরনি বাগীই ন যেখনে-সেখান দলবাজী চলেই তংখা' যেখানে যুব 
সমিতি প্রধান আরথে রাঁয়া যেখানে বরগনি আর যে কাহাম, অমতীই ছাম্রং 
কাহামনি দাবী খালাই আং অ কক্‌ ছা-অ। মাবগাঁনাও ব্বগগ্া, অ।ং তেইর গ্রঘাণ 
লাই মান অ অবশ্য সময় কম। এই ভাবে শুরু খালাই জনসাধারণ ন কম-বেশ 
কর্মসংম্থান রীই মানখা | ও যেবেকার সমদ)া আবখে পাতাল খাং যাংনা। কাজেই 
আপনেছং বিছিং খ্ধেগ্রস্ভাব তবুখা” বাদল বাবৃন ওয়ানছক দি হীননাই আনি কক 
বাইরাখা ৪-_ 


ূ বঙ্গানবাদ 
মাননীয় স্পীকার স্যার, 


এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন, এ সম্পকে আম 
কিছু বলছি । এ কথা বলার আগে, কিংবা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রথমেই প্রস্তাব 
উত্ধাপনের সময় বাদলবাবু বলেছেন, মেঘালয়, মি'জারাম, নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল 
প্রদেশের কথা, নাগায় নাগা মুখ্যমন্ত্রী, মিজোরামে মিজো মখ্মন্ত্রী, মেঘালয়ে 
মেঘালয়ের মানুষই মুখ্যমন্ত্রী, অরুণা€লেও ঠিক তাই। তিনি যা বলছেন, একথা 
ঠিকই যে সেখানে সেন্টার করে মানুষেই মুখামন্ত্রী। কিন্ত সেখানে কি করে 
প্রশাসন চলছে সেটা বিচার করে দেখেন নি। কারণ, বাদলবার তা বিচার করার 
ক্ষমতা নেই। কাজেই, মেঘালয়- মিজোরামের শাসন কাজকর্ম অন্য রকম একথা 
বাদলবাবু জানেন না। কাজেই বাদলবাবু.ক আমি অনুরোধ করতে 5।ই, সত্যিকারের 
কর্ম-পদ্ধতি জানতে হলে সেখানকার রাজনীতি, অথনীতি ও নাভব অবস্থা সম্পকে 
ওয়াকিবহাল হতে হবে। অথাৎ এই ধরণের জায়শায় ঘরে আসতে হবে। তিনি 
তো ঘুরে দেখেন নি কপ মস্তকের মতো শ্রিপুরায় বসে বসেই ভাবছেন ব্রিপূরাই 
হলো সমস্ত কিছু। আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, বামফ্রন্ট সরক.র বামফ্রন্ট সরকার 
এখন আর বিভ্রান্তি স্থঙ্টি করতে পারছেন না। সুতার কথা বলে আর নিরক্ষর 
অবুঝ পাহাড়ীদের আর ঠকাতে পারছেন ন বামফ্রন্ট সরকার। কাজেই, এই সৃতা 
সরবরাহ কে নাকি হয়েছে আমি তা বলছি__ 


এখানকার প্রান্তন এম, এল, এ গুণপদ জমাতিয়া যে কাগুকীতি করেছেন আমি 
তা রলছি। মাতা বাড়ী 31001 এর (00119111791) কোরার পাড়া গ্রামে সিদ্ধান্ত নিয়ে 
ছিলেন ষে, প্রতি গাঁওসভায় ৩৩ জন করে একটা 115 তৈরী করে তাদের স্তা দেয়া 
হবে! তদনুসারে কিল্লা গাও প্রধানও ৩৩ জনের [415 দিয়েছিলেন, কিন্ত বিশ্বাস হয় 
না বলে ৭৬ জনের [15 তৈরী করেএ গুণপদবাবু । এই ৭৬ জনের [15 দেখে 
3. 19. 0. কিংকর্তর্য বি হয়ে পড়েন এবং তাঁকে প রশবাবুর কাছে যেতে হয়-__ 
কিন্ত সেখানেও. কোন. উপায় নেই। . তিনি বলে দেননে নতুন 171$কেই দেওয়া 
হোক । এই ব্যাপ'রটা শেষ পর্যন্ত ধরা 'পড়লো এবং 71096 ও হলো। এই ভাবে 
সূতা দিয়ে মানুষ দের বোঝার চেস্টা করছেন গুপপাদ। আমাদের একটা সন্দেহ আছে । 
বামফ্রল্ট টাকা বাজেট করণ, নীতি গ্রহণ করুন, নীতি ঠিক র্লাথন। টাকাঠিক 
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করে কাধ্যক্ম ঠিক করে কাড়পাজি করা হয়। সত্যিকরের প্রয়োগ করা হয় না। 
এখন চিচাং পাওসভা” প্রধান লোকজন নিয়ে লানা কাজের জনা যান কিন্ত কিছুই 
হয় না। কারণ 9310901 (০1079111181) হলেন এ নরেশ ঘোষ। কাজেই এমন বাবহ।র 
দিয়ে, ভালো পরিকল্পনা গিয়ে, ভালো ভালো কথা বলে জনদাধারণকে আর কায়দায় 
ফেলা যাবে না। আমরা দেখেছি, প্রধান অমরেন্দ্র জমাতিয়! পিন্তরা থেকে মক্ছম পাড়া 
পযন্ত যে রাস্তা তৈরী করিয়েছেন তা এখনও পঠিস্কার হয় নাই। সন্দেহ হলে 
পরেশবাবুকে প্রিজ্ঞাসা করে দেখন। 


এ প্রধানগণ কি করেছেন যারা চার আনা পয়সা দিতে পারে না তারা 70০৫ 
(01 ৮/011 এর কাজ পাবে না। চার আনা পয়সা দাও, টিকিট করো, 0.৮. 
হও, তার পরে ০9০9৫ 601 ৬/0171 এর কাজ পাবে, এ হলো অবস্থা । আর একটি 
ব্যাপার, দীখিণ কোয়াযড়ার ছেত্রিলাল মলসম, তিনি শুধু গাও সদস্য নন. এক 


_ সদসাও বটেন, সেখানকার বাধ কেটে সমস্ত মাছ খেয়ে ফেলেছে । মাতাবঝাড়ী 
01121111771) নরেশবাবুও ভাগ পেয়েছেন। 


শ্রীনপেন চক্রবতী 8-130110 0101061, 911, মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ ঘোষ, 
তার অনুপস্থিতে তার বিরদ্ধে (1710€ করা হচ্ছে এটা ₹70059 এর দিক থেকে 
9021100 করা হোক । 


শ্রীনপেন্দ্র জমাতিয়া 8__মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে নরেশ ঘোষ উপস্থিত 
নেই এর জনা তো আমরা দাহী নই। কিন্তু উনি যদি জনস্বাথ বিরোধী কজ 
করেন, তাহলে _ - গণ্ডগোল__। 


স্পীকার 8-_তিন তো এখনে নেই---( অস্পঠ) 


শ্রীনগেন্দ্র জম তিয়াঃ-_যেটা আমি বলছিল।ম। এই মাছ খাওয়ার ব্য.পারে প্রমান চ!ইলে 
অমি দিতে পারি। দক্ষিণ বড়মড়া গাঁও প্রধান লিখিতভাবে প্রমান দিয়েছেন । কিন্ত 
এখন পর্যাপ্ত তার কোন প্রতিকার হয় না । কাজেই, এই ধরনের পরিকল্পনা এভাবে 
কাযণকর হয় না। আঙ্জিকে যে পানীয় জলের কথা বলা হচ্ছে, এটা খুব ভালো কথা । 
কিন্ত যেখানে উপজাতি ঘূব সমিতির প্রধান সেখানে এগুলো দেও: হয় না। যেখানে 
তাদের লাক আছেন সেখানে হলে সব ঠিক । এভাবে দলবাজী চলছে। 
এই ধরণের ডাংলা ভালো কাজের দাবী নেমেই আমি বক্তব্য রাখছি । মাননীয় 
স্পীকার স্যার, আমি আরও প্রমাণ দিতে পারতাম কিন্তু সময় হাতে কম। এই ভাবে 
চলতে থাকলে জন সাধারণকে কমবেশ কম সংস্থান দেওয়া সম্ভব হবেনা। এইথে 
বেকার সমস্যা সেটারও কোন সুরাহা হবেনা । কাজেই আপনাদের মধ্যে ষিনি 
প্রস্তাবটা এনেছেন, ঝাদল বাবুকে আবার বিবেচন। করার আবেদন রেখে আমার 
বজব্য শেষ করছি । 


শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া £- (মাননীয় সদস্য ককৃবরক ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন।) 

মিঃ স্পীকার $---শ্রীরসিরাম দেববর্মী। 

শ্রীরসিরাম দেববর্মী £__-মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী 
যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমি সেটাকে 'সমর্থন করি। এবং সমর্থন করি এই জন্য 
যে বামফ্রন্ট সরকার চায় গ্রামের ক্ষেত মজুর দিন মজুর যারা অভাবগ্রস্ত তাদের কাজ 
দিয়ে এবং সেই কাজের মধ্য দিয়ে গ্রামের উন্নতি সাধন করতে। কারণ আমরা দেখেছি 
যে গত দেড় বছরে বামফ্রল্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কাজের বিনিময়ে খাদ্য 
প্রকল্প ষে ভাবে গ্রামের রাস্তা হয়েছে ষে ভাবে পানীয় জলের বাবস্থা এবং বিভিন্ন জায়গায় 
অস্থায়ী বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যঘস্থা করে এসেছেম' তার দ্বারা গ্রামের মানুষ উপরুত 
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হয়েছেন এবং কংগ্রেস রাজত্বে আমরা দেখেছি প্রাতিটি বছরই গরীব অংশের মানুষ তারা 
অনাহারে মরেছে । কাজেই তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সর্ব 
প্রকার চেস্টা. করছেন এই কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের মধ্য দিয়ে। এই কাজকে 
আগামী দিনে আরও শক্তিশালী করার জন্য এই প্রস্তাবে যে ২০ হাজার মেষ্ট্িকটন 
চাউলের কথা বলা. হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করছি। কারণ আমরা যদি এই চাউল 
না পাওয়া যায় তাহলে সেই গ্রামের বেকারদের আমরা কাজ দিতে পারব না এবং বিশেষ 
করে বর্তমান আথিক বছরে যে খরা, আমাদের ভ্রিপূরাতে হয়েছে সেই খরার ফলে আউস 
ফসল সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। এবং সেটাকে পূরণ করার জন্য আমাদের কাজের বিনি- 
ময়ে খাদ্য প্রকল্পেকে চালু রাখা দগনকার। এবং শুধু কাজ চালু প্লাখলেই হবে না সেই 


ফসলের ক্ষতিপ্রণ করার জন্য আগামী বোরো ফসল্‌ রক্ষা করার জন্য যাতে বিভিন 
ছড়াতে অস্থায়ী বাধ তৈরী করে জলসেচের ব্যবস্থা কর প্রয়োজন--মাঙের বোরো ফসল 
রক্ষা করার জন্য। কাজেই বিগোধী গ্রপের মাননীয় সদস্রা এই প্রস্তাবখে সমালোচনা 
করতে গিয়ে যে সমস্ত বভ্ত'ব্য এখানে উপস্থিত করেছেন-আমি জানি যে উপজাতি যুব- 
সমিতি হেন্টারাপশান) এই ভাবে কাজের বিশিময়েখাদ্য ব্যবহার করছি এবং আমরা 
বিভিন গাও সভায় আমরা দেখেছি তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এইগুলি করে থাকেন। 
এবং আমি নিজেও দেখেছি যে তাদের নিজ দলের লোক ছাড়া আর অন্যকোন দলের 
কোন লোককে ক্ষেতের কাজ করতে দেওয়া হয় না। এখানে আমি একটা গাও সভার 
কথা আমি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে চাই--চাম্পাবাড়ী গাও সভার পুস্প দেববমা উপজাতি 
যুব, সমিতির সমর্থক-সে গত বছর প্রজার সময় কাজের বদলে খাদ্য প্রকলে 
যে কাপড় দেওয়া হয়েছিল সেই কাপড় গরীব মানুষকে না দিয়ে তার দলের প্রধান এবং 
অন্যান্য সদস্যরা মিলে নিজেরা নেওয়ার চেস্টা করেছিল এবং তখন সেখানকার জনসাধা- 
রণের অভিযোগের ফলে সেই কাপড় আটক করা হয়েছিল। মাননীয় সদস্য অভিরাম 


দেববর্মা এ সম্পর্কে জবাব দিয়েছেন এবং এর ফলেই আজকে দেখা যায় যে ত্রিপুরার 
ট্রাইবেলরা উপজাতি যব সমিতি ত্যাগ করে আমাদের দিকে আসছে । কাজেই এই যে 
ভাঙ্গন (ইন্টারাপশান) তার জন্য আমাদের যারা প্রধান (ইল্টারাপশান) তার প্রমান আজও 
দিতে পারেন নাই। কাজেই এই যে বিশ হাজার মেষ্রিকউন চাউল যা চাওয়া হয়ছে 
সেটা আগামী দিনে আমাদের কাজকে পরিচালনার জন্য অন্তত্য দরকার । এবং কেন্দ্রীয় 
সরকার থেকে মঞ্জরী আদায়ের জন্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সূম্টি করার 
জন্য এই হাউসে মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন, তাকে আমি সম্পূর্ণ 
সমথন করে আমার বক্তব্য শেষ করিছ। 


মিঃ স্পীকার ৪-_-মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব। 


শ্রীদশরথ দেব ৪-.-মিঃ স্পীক।র স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী যে বেসরকারী 
প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন সেই প্রস্তাব অন্তত পক্ষে আমি যা লক্ষ্য করেছি 
যারাই এই হাউসে এই ব্যাপারে বক্তব্য রাখেন তারাই এটাকে সমর্থন করেছেন। এবং 
বিরোধী গ্রপের পক্ষ থেকে যারা বক্তব্য রেখেছেন তারা অন্য দিকে সমালোচনা করলেও 


কিন্ত কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে চাউলের দরকার আছে, এটা তাঁরাও স্বীকার করেছেন। 
তাহলে একটা খুব সময়োপযোগী এবং ভ্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কল্যানে একটা 
প্রস্তাব আমরা পেলাম। এই কাজের বদলে খাদ্য আমরা সরকার-এ আসার পর থেকে 
ভ্রিপুরাতে আমরা সুরু করেছি। এর উপর বিস্তারিত বক্তব্য. আমি রাখব না । তবে 
এই ফুড ফর ওয়াক বা খাদ্যের বদলে কাজ--এটা ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামের সাধারন গরীব 
মানুষের পক্ষে একটা আশীর্বাদ হিসাবে আমরা পেয়েছি। যদি এই খাদ্যের বদলে 
কাজ প্রকল্প চালু না থাকতো তাহলে এবার সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘ সময্ন ধরে 
যে একটা খরা হয়েছিল তখন ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিশেষ করে গ্রামের গন্দীবৰ মানুষকে 
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বাচানোর অন্য কোন উপায় ছিল না এবং খাদ্যের বদলে কাছ চালু আছে বলেই এটা 
সম্ভব হয়েছে। ভ্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কম্ট হয়েছে এটা ঠিক কিন্তু আমরা অনাহার 
মৃত্যুর হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি। এই খাদ্যের বদলে কাজ চালু 
হওয়ার পর গ্রামের সাধারণ মানুষের এবং সামগ্রিকভাবে দেশে সবারই কতকগুলি 
নির্ধারিত স্পেসিফিক কাজ হয়েছে যেমন ১নং, এই খাদ্যের বদলে কাজ প্রকল্প চালু 
থাকার ফলে গ্রামাঞ্চলে যারা কর্মঠ যারা বেকার কাজ করার সামর্থ আছে কিন্ত কাজ 


করার কোন ক্ষেত্র নাই ওদের একটা বিরাট সংখ্যা তারা কাজ পেয়েছে। ২নং, গ্রাম 
যে সমস্ত কাজ চিরকাল অবহোলিত ছিল সেই কাজগুলি করা হয়েছে এই এই খাদ্যের 
বদলে কাজ প্রকল্প চালু হওয়ার ফলে গ্রামের উন্নাতি জন্য বেশ কিছু কাজ করা হয়েছে। 
গ্রামের অনেকগুলি নতন রাজ্জা খোলা হয়েছে এবং পুরানো রাস্তা মেরামত করা হয়েছে। 
এটা সামগ্রিকভাবে উনলয়নমূলক কাজের অন্তভুক্ত এবং এটা অত্যন্ত জরুরী ছিল। 
গত ৩০ বছর যাবত কংগ্রেসী রাজত্বে এগুলি অবহেলিত ছিল। তারপরে এই খাদ্যের 
বদলে কাজ প্রকলের মধ্যে দিয়ে মাছের চাষ, ফলের বাগান জলসেচ, পুরানো পুক্করিণীর 
সংস্করণ, জল নিক্কাষণ এই রকম বিভিন্ন ধরণের কাজ, সিজনেল, বাধ অনেকগুলি 
হয়েছে। এই খাদ্যের বদলে কাজ প্রকল্প যদি চালু না থাকতো তাহলে এই কাজগুলি 
করা সম্ভব হত না। কাজেই এই দিক থেকে এই খাদ্যের বদলে কাজ প্রকল্পকে ওয়েল- 
কাম জানাই এবং এর কাজের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করতে চাই। এই খাদ্যের 
বদলে কাজ প্রকল্প চাল থাকার ফলে চাউলের দাম উর্ধগতি হতে দেয় না। চাউলের 
দাম বাড়তে দেয় না। চাউলের দাম মোটামুটি একটা জায়গা ধরে রাখতে পারে এবং 
তাতে খাদ্যের বদলে কাজ প্রকল্প: কাজ করে মজুরী করে যারা চাউল পাচ্ছেন শুধু 


তারাই উপকৃত হচ্ছে না সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসমঙ্টি সবাই উপকৃত হন 
হাদি বাজারে চাউলের দাম অত্যন্ত ধরে রাখা যায়। এবার আমরা দেখেছি যে মাঝে 
মাঝে যখন খাদ্যের বদলে কাজ বন্ধ হত তখন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা আটা 
এবং চাউল আসা যখন প্রায় বন্ধ. হয়ে গিয়েছিল তখন দেখেছি এই ট্রেশু, চাউলের দাম 
বাড়ার যে ট্রেড প্পেটা হঠাৎ করে বাজারে চাউলের দাম বাড়তে শুরু করেছে। খাদ্যের 
বদলে কাজ আবার চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে কল্ট্রোলে আনা মোটামুটি সম্ভব 
হয়েছে। এবং এটা যদি চাল্‌ থাকে তাহলে মুদ্রাস্ফীতিকে খানকিটা চেক করা যায় 
সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় খাদ্যের বদলে কাজ এই প্রকল্পটি যদি আমরা 
চালু রাখতে পারি। কাজেই প্রকল্প হিসাবে এটা খুব ভাল প্রকল্প এবং এটাকে চালু 
রাখা দরকার। যে দিক থেকে আজকে যেমন এখানে প্রস্তাব উঠেছে, এটা বেসরকারী 
প্রস্তাব, আমরা সরকারের তরফ থেকে ইতিপ্বে দাবী করেছি যে ২০ হাজার মেট্রিকটন 
চলতি আথিক ব€সরের জন্য যাতে ব্রিপূরার জন্য বরাদ্দ করা হয়। এটাও বলেছি-- 
দিল্লীতে কিছু দিন আগে মুখ্যমন্ত্রী ও আমি গিয়েছিলাম তখন ফাইনেল্স মিনিষ্টার 


মিঃ বহগুণা থেকে আরম্ভ করে ডেপুটি চেয়ারম্যান টু দি প্ল্যানিং কমিশন, শ্রীভানু 
প্রতাপ সিং এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যারা এই বিষয়ে ভিল করেন প্রত্যেকের 
কাছে আমরা এই অনুরোধ রেখেছি যে এই চলতি আথিক বছরে ২০ হাজার মেষ্টকটন 
চাউল আমাদেরকে দিতে হবে। আপনারা জানেন জনতা সরকারের শেষের দিকে একটা 
সময়ে খাদ্যের বদলে কাজ প্রকল্পর্টি চালু রাখা হবে কি হবে না এই নিয়ে একটা বিতর্ক 
উঠেছিল এবঃ সেটার মীমাংসা হয় নি দুই তিন মাস 'পথ্যত্ত। খাদ্যের বদলে কাজ 
করার জন্য চাউল, গম পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ, শ্লিপুরা এবং অন্যান্য 
জায়গাতে । মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সদস্যরা বস্তার মধ্যে শুধু স্ত্রিপুরা আর পশ্চিম 
বঙ্গের কথা বলা হয় কেন? রিগৃরা ও পশ্চিম বঙ্গে যে ধরণের কাজ হয়েছে এই ধরণের 
কাজ অন্য কোন রাজ্যে হয়েছে বলে আমাদেরা জানা নেই। অন্তত্য কেন্্রীয় সরকার 
এই কথা বলেন না। যার জনা খাদোর বদলে কাজের প্রোষ্াম দেখার জন্য দিজী থেকে 


চ912106 তি [6901)16101)8 65 


লোক পাঠিয়ে ফটো তুলে নিয়ে গিয়ে মাদ্রাজ, বোগ্বেতে এক্সাজিবিশান করা হয়েছে এবং 


এটা ভ্রিপরার একটা গৌরব। তারপরে শ্রিপুরায় খাদ্যের বদলে কাজ যখন প্রায় বন্ধ 
হয়ে গিয়েছিল যখন চাউল, গম আসেনি তখন দারুন একটা অবস্থার সৃন্টি হয়েছিল। 
ত্রিপুরা সরকার তখন কেন্দ্রীয় খাদ্য নিগমের কাছে নগদ টাকা দিয়ে সরকারী খরছে 
চাউল কিনে এটা চালু রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে এই যে নূতন সরকার কেয়ার টেইকার 
মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সেই পুরোনো যার যার কোটা এটাকে রেস্টোর করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অতীতে ষে কোটা নির্ধারিত ছিল সেটা তারা দেবেন। ভাল 
কথা । আমরা তখন বললাম আমাদের তো এই চলতি বছরের জন্য ৮ হাজার মেট্রিকটন 
হচ্ছে বরাদ্দ। আমরা তো ইতিমধ্যে সাড়ে নয় হাজার মেষ্টিকটনের উপর খরচ করেছি 
তাহলে বাকী মাসগুলোতে কি করে কাজ চালু রাখব। আমরা তো কাজ করে মানুষের 
কাছে দিয়ে দিয়েছি। কাজেই আমাদের বেলায় কোন রেস্টোরেশনের প্রশ্ন নয়, আমাদের 
ত্রিপুরা রাজ্যের বিশেষ অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে ন্রিপুরার বরাদ্দ বাড়াতে হবে 
এবং চলতি আথিক বছরে ২০ হাজার মেশ্রিকটন খাদ্য আমরা চাই। 


রিস্ক নএপৃ০০৬পসীতিনান 
চলতি আথিক বছরে ২০ হাজার মেষ্ট্রক টন খাদ্য শস্য আমরা চাই। এই ২০ হাজার 
উন চাল আমাদের শুধু লাগবে খাদ্যের বদলে কাজ এই প্রকল্পে। এই প্রকল্পটি চালু 
করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে ১ পারসেল্ট বা আধা পারসেন্ট মিসইউজ হয়েছে। এই 
মিসুইউজ যাতে না হয় তার জন্য সরকার, বিরোধী পক্ষ, পঞ্গায়েৎ, গাও প্রধান ও জনগণ 
সবাইকে মিলে এর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া দরকার যাতে কোন অপচয় না হয়। 
কিন্ত দেখতে হবে, সামগ্রিক ভাবে ইনটোটালিটি এই খাদ্যের বদলে যে কাজ এই প্রকল্প 
ত্রিপুরায় সাফল্য লাভ করেছে এবং ভ্রিপুরা রাজ্যের বিরাট সংখ্যক মান্ষ তাতে উপকৃত 
হয়েছে। কাজেই সে দিক থেকে এটাও ঠিক, আমরা অন্যায় কিছু দাবী করছি না। 
আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে শুধু চাপ সৃষ্টির জন্য একথা বলছি না। ভ্রিপুরা রাজ্য 
ভারতবর্ষেরই একটি অঙ্গ রাজ্য এবং সবচেয়ে গরীব রাজ্য। ভ্রিপ্রা চত্র্দিকে থেকে 
একটি বিচ্ছিন্ন রাজ্য । এখানে শতকরা ৮০ ভাগের উপরে উপজাতি এবং উদ্বাস্তর 
জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত ঘ্রিপুরা রাজ্য। কাজেই এই ভ্রিপুরার আথিক অবস্থা খুব খারাপ। 


তারপরে আছে, বিরাট খরার ৩টি ফসল নম্ট হবার সংবাদ। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যর 
১৭১৮ লক্ষ মানুষের বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখেই কেন্দ্রকে আগাম জানাচ্ছি, 
আমাদের রাজ্যের এই অবস্থা। এই অবস্থা থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব কেন্দ্রের। কাজে 
কাজেই এই দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার এড়াতে পারেন না। মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এটা আমাদের চাপ সম্টি নয়। আমরা আগে থেকেই কেন্দ্রের 
সামনে ভ্ত্রিপুরার চিন্রটা তুলে ধরছি এবং কেন্দ্রকে অনুরোধ করছি, যাতে ২০,০০০ 
মেদ্রিকউন চাল চলতি আথিক বছরে কাজের বদলে খাদ্য প্রকলে চালু রাখার জন্য 
বরাদ্দ করেন এই কোটা আলাদা কোটা । রেশন ব্যবস্থার জন্য আলাদা কোটা । এই 
প্রকল্পের সঙ্গে রেশন কোটার কোন সম্পক নেই। এ সম্পকে আমরা আগেই কেন্দ্রীয় 
সরকারকে জানিয়ে দিয়েছি। এর আগে যখন একবার চাল বন্ধের কথা উঠেছিল, 
তখন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছিলাম কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
করেছি, বলেছি বেশীর ভাগ লোক আটা খায় না, এই জন্য চাল দিতে হবে এই প্রকলের 
কাজে। শেষ পর্যন্ত আমরা চালও বিলি করেছিলাম। এখনও যাতে চাল দিতে পারি 
সে জন্যই বলছি। আমাদের এই দাবী মেনে নেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অসুবিধা 
থাকতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে খাদ্য নিগম আছে। কেন্দ্রীয় সরকার 
বলেছেন, ভারতে যে পরিমাণ চাল আছে, তাতে ভারতের ৬৫ কোটি মানুষের জন্য যে 
পরিমাণ খাদ্য শস্যের প্রয়োজন তা সেখানে আছে। কাজেই ব্রিপূরার জন্য ২০ হাজার 
মেপ্রকউন চাল দিলে কিছু অসুবিধা হবে না। বরং ব্রিপুরার গরীব মান্ষ উপকৃত হবে। 
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কাজে কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সে দিক থেকে বিচার করলে এই প্রস্তাবকে 
আমরা উপযক্ত বলেই মনে করি। এই সঙ্গে সঙ্গে আমি আরো কয়েকটা কথা আপনারা 
সামনে বলব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রল্ট সরকারের কার্য কলাপের প্রাতি 
ক্রিটিক্যাল দৃষ্টি ভঙ্গী থাকা সত্বেও মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা মহাশয় তার 
বক্ততায় বলেছেন অনাহার্রে মরুক, ১৮ মুড়ায় না খেয়ে লোকদের থাকতে হয়েছে। 

ভেয়েসেস ফ্রম অপজিশন বেঞ্চ ৪-_-শুধু আঠারমূড়া নয় ত্রিপুরার আরো জায়গা 
আছে যেখানে লোককে না' খেয়ে থাকতে হয়েছে ।) 

হ্যা, সেটা ঠিক। আমরা এখনও প্রত্যেককে অনাহারে হাত থেকে রক্ষা করতে 
পারি নি। তবে অনাহারে যে মৃত্যু হয় নি সেটা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যই স্বীকার 
করেছেন। তাঁর এই শুভ বুদ্ধির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 


ভেয়েসেস ফ্রম অপজিশন বেঞ্চ $---দারিদ্রের বিরুদ্ধে বলুন) 

হ্যা, সেটাও বলছি। আমাদের দেশে গরীবের সংখ্যাই বেশী । দরিদ্রতা আমাদের 
দেশে আছে। কিন্ত যেখানে কংগ্রেসের ৩০ বছরের রাজত্বে শত শত লোক অনাহারে 
মরত সে অনাহারের হাত থেকেস ভ্রিপুরার মান্ষকে রক্ষা করতে পেরেছি এটা কম 
কৃতিত্বের কথা নয়। হরিনাথ বাবুর বাস্তব দৃষ্টির উদয় হয়েছে। একটু বুদ্ধি হয়েছে 
সে জন্য ধন্যবাদ জানাই তাকে। 


(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ ঃ---সাটি ফিকেট দিচ্ছেন) 


হ্যা, সার্টিফিকেট দিচ্ছি। যা সত্যি সে কথা বলতে সি,পি,.এম বিমুখ নয়। হরিনাথ 
বাবু যে লঙ্গরখানা খোলার কথা বলেছেন, সে কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি অবশ্য বলতে 
চাই, লঙ্গরখান। খোলার মত পরিস্থিতি ভ্রিপুরায় এখনও স্চ্টি হয়নি । সেই সঙ্গে সঙ্গে 
আমি তাদের জিজাসা করি, যখন হাছার হাজার মানুষ অনাহারে মরছে, যখন হাজার 
হাজার মান্ষ ক্ষিদার অনাহারের যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে মিছিল করেছিল, খাদ্যের দাবীতে 
খাদ্য দাও খাদা দাও বলে চিৎকার করছিল, সেই সুখময়বাবৃ, শচীন বাবুর আমলে 
সেদিন তো উপজাতি যুব সমিতির লোকের লঙ্গরখান৷ খোলার কথা বলেন নি£ 


(ভেয়েসেস ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ ৪--_আমরা যেদিনও লড়েছিলাম) 


কাজে কাজেই এটাই হচ্ছে লক্ষণীয় বিষয়। বিরোধী সদস্য মাননীয় রতিমোহন 
জমাতিয়া তার বজ্জতায় বলেছেন, বাদল চৌধরী বক্তব্য রাখতে গিয়ে মিজোরাম, নাগা- 
ল্যাণ্ড প্রভৃতি জায়গায় কথা টেনে এনেছেন। আমি তাই বলতে চাই, বাদল চৌধুরীতো 
কুপমণ্ডক নন। অর্থাৎ কুপমণ্ডকতায় ভুগছেন না। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, কুপ- 
মণ্ডক কারা? যারা আন্তজাতিক, যার সবার কথা ভাবেন, মনিপুরি-অমনিপুরি, হিন্দু- 
মূসলিম, পাহাড়ী-বাঙ্গালী, গরীব-দুঃখী তারা না যারা শুধু নিজেদের কথা ভাবেন তারা? 
সি,পি,এম, আন্তজাতিক দল। কাজে কাজেই সে সবার কথা ভাবে। কিন্তু যারা বলে, 
আমরা ট্রাইবেল, আমরা শুধু ট্রাইবেলের কথা চিন্তা করব, অন্যরা বাঁচুক কিংবা মরুক 
সেটা আমরা দেখবা ন। তারা কুপমণ্ডক? সি,পি,এম, জাতি ধর্ম নিবিশেষে সা ভারতের 
শ্রমজীবী মানুষের এঁক্য বদ্ধ 'সংগ্রামের "আহবান চায়, তারা সাম্পদায়িকতার বিরুদ্ধে 
লড়তে আহবান করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই সি,পি,এম, কুপমণ্ডুক নয়। 
যারা মান্র একটি সম্পুদায়ের নামে মানুষকে উদ্ছিয়ে দেয় তারাই কুপমণ্ডুক। যাক এটা। 
এখানে আমাদের বিচারের বিষয় বস্ত নয় এ বিষয়ে আমি যাচ্ছি না। 

মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়, তার ফুড ফর ওয়াক সম্পকিত 
প্রস্তাবটি হাউসে উপস্থিত করে যে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন তার জন্য তাঁকে 
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আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ঝ্নাঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই দাবী 
জানাচ্ছি যাতে কেন্দ্রীয় সরকার বতমান আথিক বছরে ভ্রিপূরা রাজ্যকে আরও বেশী 
করে চাল দেন। তাহলে পরে আমরা সামগ্রিক ভাবে ত্রিপূরা রাজ্যের গরীব অংশের 


মানুষের কাজ দিতে পারব। এবং সেই কাজের মধ্যে দিয়ে গ্রাম ব্রিপুরাকে আরও উন্নতির 
পথে নিয়ে যেতে পারব। যেটা হবে ভ্্রিপরা রাজ্য তথা ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্জলজনক। 
সেই দৃষ্টিকোন থেকেই আমি বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবকে সমর্থন' 
জানিয়ে আমার বভ্"ব্য শেষ করছি। 

মিঃ স্পীকার £--আমি শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়কে উনার উত্থাপিত প্রস্তাবের 
উপর জবাবী ভাষণ রাখার জন্য অনুরোধ করছি। 


শ্রীবাদল চৌধুরী ৫--মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার উত্থাপিত প্রস্তাবের উপর 
জবাবী ভাষণে আমার কিছ বলার নেই। 
মিঃ স্পীকার $--আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধরী কত. ক উৎথাপিত প্রস্তাবটি 
ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো £--- 
“এই সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে ত্রিপুরার ভয়াবহ 
গ্রামীন বেকার সমস্যার কথা বিবেচনা করে গ্রামীণ বেকারদের 
কমসস্থানের যারা গ্রামের রাস্তাঘাট, পানীয় জল, মৎস চাষ, 
ফলের বাগান প্রভাতি মাধ্যমে গ্রাম উনয়ন কলে ফুড ফর ওয়াক এর 
চাউলের বরাদ্দ বতমান আথিক বছরে কমপক্ষে ২০ (বিশ) হাজার 
টন করা হউক।” 


(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সবসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে যায়।) 


মিঃ স্পীকার £-_-মাননীয় সদস্যগন, আমাদের হাতে আরও একটি কর্মস্চী আছে। 
কিন্ত আমাদের হাতে সময় মান্তর ১০ মিনিট আছে। কাজেই আমি সভার কাছে অনুমতি 
চাচ্ছি যে, উপরোভ্ত কম্মসূচীটি যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষ, ততক্ষণ পর্যন্ত সভার কার্য্য চালা- 
নোর জন্য। 


শ্রীনূপেন চক্রব্তী $--মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা কতক 
আনীত যে ধরনের কমিটি গঠনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে, সে ধরনের একটা কমিটি 
আমরা এর আগেও করেছি। সেই কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবীরেন দত্ত মহোদয়ও 
আছেন এবং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাও আছেন। যে সমস্যাটি এখানে তোলা 
হয়েছে, সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সে সমস্যার উপর নিশ্চয়ই সে কমিটি আলোচনা 
করে তাদের বত্'ব্য রাখবেন। মাননীয় বিরোধী দলে সদস্যরা নিশ্চয়ই স্বীকার 
করবেন যে ১০১৫ মিনিটের মধ্যে একটা গুরুত্বপন বিষয়ের উপন আলোচনা কা যায় 
না। আমি আপনাদের প্রতিশ্রতি দিচ্ছি যাতে পে কমিটি আপনাদের আনীত প্রস্তাবের 
উপর অধিক শ্ররুত্ব দেন। [শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া--তাহলে আপনার এই প্রস্তাবটিকে 
বাই-পাশ করতে চান £) স্যার, এটা বাই-পাশের কথা নয়। এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত শুরুত্ব- 
পূর্ন। কাজেই আমি সে কমিটিকে অনুরোধ করব, যাতে সে কমিটি তাড়াতাড়ি বসে এবং 
পরবর্তী বিধান সভায় এ সম্পর্কে তারা তাদের রিপোর্ট উপস্থিত করেন। 

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-_--মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে 
প্রস্তাবটি আজকে হাউসে এনেছেন, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা 
বলেছেন, তা আলোচনা সাপেক্ষ। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, তাতে এই 
গুরুত্বপূর্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত হচ্ছে না। আমাদের এ সম্পর্কে বহমুখী বক্তব্য 
আছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয় আগে যা বলেছেন, সেটার উপর আমাদের 
সমর্থন আছে এবং আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনরোধ করছি যে সময় বাড়ানোর 
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প্রশ্নে উনি যেন উনার সমর্থন জানিয়ে এই গুরুত্বপূর্ন বিষয়ের উপর যথাযথ আলোচনার 
জন্য আমাদের সুযোগ দেন। 


শ্রীনপেন চক্রবর্তী ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, অনিদিষ্ট কাল তো একটা হাউস 
চলতে পারে না। উনারা আগে একটা সময় নিদিষ্ট করুন । 
শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়। ৪---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আমাদের আনীত প্রস্তাবের 
উপর আলোচনা করার জন্য এক ঘন্টা সময় চাচ্ছি। 
মিঃ স্পীকার £---মাননীয় সদস্য মহোদয়, আমি হাউসের অনুমতি নিয়ে সময় সীমা 
আধ ঘন্টা বাড়িয়ে দিচ্ছি। 
প্রোইভেট মেশ্বারস্‌ রিজিলিউশান) 

, মিঃস্পীকার $---সভার পরবতা কাধ্যস্চী হলো, “প্রাইভেট মেম্বারস্‌ রিজিউলিউশান |" 
আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রজিডি- 
লিউশানটি সভায় উৎথাপন করতে। 

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ৪---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজিলিউশানটি উৎ- 
থাপন করছি। রিজিলিউশানটি হলো ৪--- 


“উপজাতিদের বেআইনী হস্তান্তরিত ভামি প্রত্যপনেশ্ধ কাজ তরা- 
ন্িবিত করার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি 


গঠন করা হোক --- 

১। শ্রীবীরেন দত্ত চেয়ারম্যান, 
২। শ্রীসমর চৌধুরী সদস্য, 
৩। শ্রীহরিনাথ দেববমা সদস্য, 
৪। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া সদস্য, 
৫। শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববমা সদস্য, 


শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া £-_-মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রীদ্রাউ- 
কুমার রিয়াং যে প্রস্তাবটি আজকে হাউসে এনেছেন, সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমার 
বক্তব্য রাখছি। 

মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ইতিহাসের একটা ধর্ম যে রুহত্তর সমাজ গোল্ঠী 


ক্ুদ্রতর সমাজগোম্ঠীকে গ্রাস করতে থাকায় ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্রতর সমাজগোষ্ঠচীর অস্তিত্ব 
বিপন্ন হয়ে উঠে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি যে পাশাপাশি উপজাতি ও অ-উপজাতি 
জাতির বাস। অ-উপজাতিরা সংখ্যায় শতকরা ৭০ ভাগ এবং উপজাতিরা মাত্র ২৯ 
ভাগ। তুলনামূলক ভাবে আমরা দেখেছি যে উপজাতিরা শিক্ষ। দীক্ষায়, সংস্কৃতি, রাজ- 
নীতি ইত্যাদিতে অ-উপজাতিদের থেকে দুর্বল। ফলশ্র তিতে তারা আরও বেশী শোষিত । 
মাননীয় স্পীকার স্যার, উপজাতিদের জমি হস্তাত্তরিত হয়ে যাওয়াতে তারা তাদের স্বকীয় 
বৈশিষ্ট হারাতে বসেছে । যার জন্য ইতিহাসের মর্মীনুষায়ী আমরা আন্দোলনে ব্রতী 
হয়ে দাবী করেছি-অটোনমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিল, ১৯৬০ইং সাল থেকে বেআইনী 
হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দান। 

মাননীয় স্পীকার স্যার, দশদায় স্বৃত্ভিসমিতি উপজাতিদের জমি জোর করে কেড়ে 
নেওয়াতে অসহায় উপজাতিরা যখন সরকণরর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল, তখন 
দেখেছি সরকারী পুলিশ বাহিনী এ অসহায়দের পাশে এসে দাঁড়ায়ানি। আমরা দেখেছি 
দশদার আনন্দ নগর বাজারে মহাজনদের শোষণের হাজার হাজার উপজাতি রর শূন্য 
কংকালসারে পরিনত হওয়া। তেলিয়ামুড়ায় দেখেছি সরকার সহায়তায় বেআইনীভাবে 
বিনামূল্যে মহাজনদের উপজাতিদের জমি গ্রাস করতে। 
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মাননীয় স্পীকার শ্যার, এমনি করে আমরা দেখেছি অমরপুরের বাঙ্গী বাড়ীতে, উদয়পুর, 
বিলোনীয়৷ সমস্ত জায়গায় অর্থাৎ সারা ত্রিপুরায় উপজাতিরা এমনি করে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। 
যার্দের হাতে জমি ছিল, যাদের হাতে খাবার ছিল, যাদের শরীর পরিপু& ছিল আজকে তারা 
শোষণের স্বীকার হয়ে কংকালে পরিণত হয়েছে এবং অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে | মাননীয় স্পীকার, 
স্যার, আজকে কেন এই অবস্থা হলো? ইতিহাসের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এটার বিচার করতে 
হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এট] আমাদের জান] আছে যে এক কালে ৩* বছর আগেও 
আমরা উপজাতির] সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায় এ মাটিকে শাসন করেছি, এঠ মাটির সঙ্গে আমাদের 
আত্মীয়তা আছে । আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তান গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অত্যাচারিত, 
অবহেলিত এখন বিপয্ন উপজাতির] হাজারে হাজারে, লক্ষ লক্ষ এখানে এখানে এসে প্রবেশ 
করেছিল আশ্রয়ের জন্য। সেদিন আমরা দেখেছি মার্কসবাদী কমুযুনিষ্ট পার্টি শুধু উপজাতিকে 
নিয়ে যার! সংগঠিত হয়েছিল, তারা সেপধিন তাদের পাশে এসে দাডিয়েছিলেন। এটা অত্যন্ত 
বাস্তব এবং যানবিক আমরা সেটা স্বীকার করি। কিন্ত তাদের পাশে দাড়িয়ে তারা “য 
আওয়াজ তুলেছিলেন, তাদের পাশে দ'াড়িয়ে তারা যে দাবী করেছিলেন, সেটা আজক 
কতখানি ন্যায়সঙ্গত হয়েছে, কতখানি উপযুক্ত হয়েছে সেটা আমাদের ভাবতে হবে। যদি 
হ্যায়সঙ্গত অধিকার থাকে তাহলে তাদের পাশে দীডাতেহবে। আমরা দেখেছি যখন মগরা 
এসেছিল তখন বামফ্রণ্ট সরকার বলেছেন আমরা তাদের সাময়িক আশ্রয় দেবার চেষ্টা করছি 
কিন্তু এখানে তাদের জায়গা হবে ন1, তাঁতের অধিকার রয়েছে যে বাংলাদেশে সেখানে তাদের 
সংগ্রাম করতে হবে, সেখান তাদের বশচতে হবে, সেখানে তাদের বাস্তভ,মি রচনা করতে 
হবে এবং সেখানে তাদের চিরকাল বাচতে হবে কারণ ত্রিপুরায় তাদের জন্য জায়গ! হবে ন1। 
ত্রিপুর! শুধু ত্রিপুরীদের জন্য। এখানে এই ত্রিপুরার মানুষদের, রুষকদের, কর্মচারীদের এবং 
সাধারণ মান্ুষের প্রশ্ন তথা অর্থ নৈতিক প্রশ্নে সেদিক থেকে ত্রিপুরার বানফ্রন্ট সরকার বলছেন 
যে তাদের এখানে পুনর্বাসন দেওয়] যায় না বরঞ্চ তাদেরকে সাময়িক আশ্রয় দিয়ে পদনরায় 
যখন ফিরে যাবার মতে] পরিবেশ স্ষ্টি হবে তখনই তাদের ফেরৎ পাঠানে] হবে। ঠিক তেষনি 
উদ্বাস্ত্দের বেলায়ও তারা বলতে পারতেন এবং সেটাই ছিল ন্যায়সঙ্গত । তারা বাংলাদেশ 
ছেডে চলে এসেছে । জন্মভ,মি বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা ছিল, জন্মগত অধিকার 
ছিল। বামফ্রণ্ট সরকার মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি তখন কেন এই প্রশ্ন তুলেন নি, কেন 
তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর আওয়াজ তুলেন নি, তারা শুধু বলছে যে ওখানে আশ্রষ নিতে হবে 
এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উপজাতিদের ভবিষৎ অন্ধকাবে নিমজ্জিত হয়েছে। সেটার ঠাঁতহাস 
আজ শুরু হয়েছে, উপজাতিদের শোষণের ইতিহাস, উপজাতিদের বিপক্বের ইতিহাস এবং 
উপজাতির আজকে মৃত্যুমুখে চলার পথে । যারা সাম্রাজ্যবাদে বিরোধী, সার] মার্সবাদে 
বিরোধী, যার! ক্ষদ্র সংখ্যালঘু মানুষের স্বার্থে কথা বলেছে এবং যারা মার্কসবাদে বিশ্বাসী 


আজকে তার! কি বলতে পারেন? যারা! ক্ষদ্র সংখ্যালঘু, যার! শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত তাদের 
পাশে লক্ষ মক্ষ মানুষকে জায়গ! দিয়ে, যারা চতুর তাদের পাশে বাস করে তাহলে উপজাতি- 
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দের অন্থিত্ব বিপন্ন হবে এট] কি মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি বুঝে না? এটা কি মার্কসের 

থিওরি সমর্থন করবে না? মাননীয় স্পীকার স্যার. আজকে মার্কস থিওরিকে সমর্থন করেও, 

মার্বসবাদের আদশকে সমর্থন করেও আমরা বলতে পারি এঘানে উথজাতিদের সংখ্যালঘু কর। 

এবং নিশ্পেষণের স্বযোগ করে দেওয়া কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত হয় নি স্থঙরাং এটা বৃহত্তর সমাজ 

গেণঠীর সম্প্রসার নবাদ, মার্কসধাদকে তারা প্রশ্র॥ দিয়েছেন এবং তারা দাবী করছেন ৬৬ 

পারসণ্ট উদ্বাস্তকে জায়গা দেবেন। তাদেরকে যদ্দি ছু কাণি করে জায়গা দেওয়া হয় তাতেও 

কুলাবে না । আজকে বামফ্রট সরকার তাদের সমদা। নিয়ে খ্যন্ত হয়েছেন। কিন্তু আমাদের 

জুমিয়া! ভাইরা যাঁরা খেতে পায় না, যাদের শরীরে রক্ত শ-ন্যতা দেখা দিয়েছে এবং যাদের 

শিক্ষাদীক্ষা নেই তাদের কথা কি বামফ্রণ সরকার ভাবছেন ? মাননীয় স্পীকার স্যার, 

এককালে তেলিয়ামুঙায়, এককালে দশদাখ সমণ্ত ভমি উপজাতিদের হাতে ছিল। আজকে 

সেই (তিলিয়ামুঙায় রাস্তা হয়েছে, দোকানপাট হয়েছে এবং হলেকট্রক দিয়েছে কিন্তু সেই 

জায়গায় উপজাতির আজকে কোথায়? কথখজন উপজাতি সেই রাস্তায় চলাফেরা বরছে এবং 

কয়জন উপজাতি সেখানে দোকানপাট করছে । মাননীয় স্পীকার স্যার, এমনি করে উপজাতির! 
আজকে এই অবস্থায় এসে দীডিয়েছে। এর জন্য দায়ী কার? সেটা ইতিহাসের মানদওই বিচার 
করবে | 


যর্দি কেউ এই সাআজ্াবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে তাহলে ইতিহাসের একটা বিরাঁট ভুলকে 
তারা ধামাচাপা দিতে পারবে | ইতিহাস কাউকে ক্ষম। করবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, 
উপজাতিরা আজকে বিপন্ন, তার] আজকে সংখালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে এবং বুহত্তর 
শত্রর মুখে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । এমনি করেই উপজাতিদের আজকে বিপধ্যত্ত করা 
হয়েছে এবং তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন কর] হয়েছে । এরজন্য যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকেন তাহলে 
তার জন্য কি ইতিহাসের কাছে কৈফয়েত দিতে হবে না? মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রণ্ট 
সরকার আমাদের বার বার বলছেন যে আমরা নাকি নাগা, মিজোদের কথা বলছি। কেন 
বলবো না? আমরা যদি বলি বিহারের কথা, যদি বলি পশ্চিমবঙ্গের কথা, তাদের সঙ্গে 
আমাদের কি করে তুলন। করবো? তারা শিক্ষিত জাতি, তার! উন্নত জাতি, দীর্ঘ বছর ধরে 
তারা কালর্চারড হয়ে আসছে, আমর] তো৷ তাদের কথা বলতে পারবে না? তাদের সঙ্গে 
তুলন। করতে পারো ন1 সেই মিজো এবং নাগারা যারা অশিক্ষিত ছিল এবং আমাদের 
চেয়ে সংখ্যায় কম ছিল তারাও আজকে শতকরা ৪৫ জন শিক্ষিত হয়েছে । তাদের দিকে 
আমাদের চোখ পড়বে না? তারা যদি উন্নতি করতে পারে, তারা যদি এগিয়ে যেতে পারে 
তাহলে তো৷ আমাদেরও উন্নতির দ্রিকে চোখ পড়বেই । এখানে বলা হচ্ছে উপজাতির কোন 
দিনই এগিয়ে যেতে পারবে না উপজাতিদের অনেক দোষ রয়েছে এবং উপজাতিদের অবনতির 
জন্য উপজাতিরাই দায়ী । কিন্তু মিজোরা আজকে কি করে এত উন্নতি করলো, তাদের উপর 
যদি শোষণ চলতো, তাদের উপর যদ্দি পরিবেশ চাপিয়ে দেওয়া হতো তাহলে মিজোদেরও 
আমাদের মত একই অবস্থ। হতে। কাজেই ইতিহাসের যে কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে সেই 
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বৈশিষ্ট্যগুলি কোন্‌ জাতি, ধর্ম, স্থান! কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ল হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না, 
কাজেই ইতিহাস তার গতিপথে আজকে উপজাতিদের বলছে যে তোমরা রীণস্তা ভুল করেছ, 
তোমর] অনিবার্য কারণে আজকে এই অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। আজকে আমরা পাবী 
তুলেছি যে যারা শোষিত, যাঁরা অবহেলিত, যাঁরা নিগীডিত তাদের পাশে বামফণ্ট সরকারকে 
দাড়াতে হবে এবং তাদের মুখে ভাত দিতে হবে, তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাঁর 
জনয ১৯৬০ সাল থেকে যে বে-আইনী জমি হস্তান্তর হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে 
তাদের ধিপন্ন করে তোল] হয়েছে । বামফ্রণ্ট সরকার তাদের পাশে এসে দাডিয়েছেন তাদের 
রক্ষার জনায এবং ১৯১* সাল থেকে দাবী ভলেছেন যে উপজাতিদের বে-আইনী হস্তান্তরিত 
জমি ফিরিয়ে দেওখা হউক। কিন্তু কোথায় বামফ্ণ্ট সরকার কি করতে পেরেছেন» উপ- 
জাতিদের বে-আইনা হস্তান্তরিত জমি “ফরৎ দিতে পাগেন শি? শ্রীন্থময় সেনগুপ্রের আমলে 
ঈমারজেন্সীর সময় যিনি উপজাতিদের ১নং শক্র ছিলেন সেই স্ুগময় সেনগুপ্ত ও ইমারজেন্সীর 
সময় উপজাতিদের কিছু জমি .ফরৎ দিয়েছিলেন | 


আজকে যারা অ-উপজাতিরা জমি দখল করে বসে আছেন, বামফ্রন্ট সরকাণ শারা সই জমি 
উদ্ধার করতে পারছে না। তারা উপজাতিদের জনা কুভীরাশ্র ফেলছেন । তারা শিজেধের 
দলীয় স্বার্থে তারা ভোট পারার জন্য, তারা নির্বাচনের সমধ প্রতিশ্রতি দিখেছিলেন যে, 
তারা হস্তান্তপ্িত জমি ফিরিয়ে দেবেন] কিন্তু তারা ত1 করছেন না। তীরা ইপভাতিদের 
উন্নতির জনা, তাদের সমন্যা সমাধানের জনা তাদের হাতে দায়িজ দিচ্ছেন না বা বলছেন না। 
এই “লাঁকসভ] নির্বাচনের সাথে সাথে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনও হতে হবে। 
কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এহ উপজাতিদের রক্ষার জন্য, তাদের মুক্তির জনা, 
তাদের হতিহাসের আলোতে আনার জন্য চেষ্টা করা দরকার। আমার মুন হয় 
উপজাতিদের নতুন যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটা ধামা চাপা দেওয়ার জন্যই বামফ্রণ্ট সরকার চেষ্টা 
করছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রণট সরকার নির্বাচনে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে- 
ছিলেন তা রক্ষা করতে পারেননি । তারা তাদের দেওয়া প্রত্শ্রিতি রাখতে [চষ্টা করুন আমি 
এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রীনূপেন চক্রবস্তী :__মাননীয়স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং যে 
প্রস্তাবটা এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করি । টাকা যার হাতে জমি তার হাতে যায়। 
অর্থাৎ বডলোকদের হাতেই জমি যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, উপজাতিদের গরীব মংশের 
মানুষ, তপশিলীদের গরীব অংশের মানুষ এই জমির জন্য লঙাই করছে। সে২ লডাই বিভিন্ন 
ভাবে খিভিন্ন জায়গায় আত্মপ্রকাশ করছে । আমরা দেখেছি যেমন ধরুন, ত্রিপুরার কথা, যদি 
দেখা যায়, এখানে একটি আইপ আছে যে, ডি, এমের পারমিশন ছাড়া বা এ]াডঙাইসানী 
কমিটির পারমিশন ছাড়া কোন জমি ট্রাইবেলরা ননব্ট্রাইবেলের কাছে বিক্রী করতে পারবে না। 
কিন্তু দেখা যায়, ট্রাইবেলর এসে বলছে আমাকে একটু লিখে দিন আমি যাতে আমার জমিটা 
নন-উ্রাইবেলের কাছে বিক্রী করতে পারি। কারণ কি? কারণ হচ্ছে ট্রাইবেলরা হচ্ছে গরশীব। 
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তাদের জমি কেনার মত এত টাকা তাতের নেই। নন-্ট্রাইবেলদের বেশী টাক] দিয়ে কেনার 
ক্ষমতা আছে। কারণ নন-ট্রাইবেলর1 গরীব নয়। স্থতরণাং এইভাহে ট্রাইবেলদের জমি 
নন-ট্রাইবেলদের হ্কাতে হস্তান্তরিত হয়। আইন অমানা করেও লক্ষ লক্ষ লোক তাদের 
জমি বিক্রী করে দিচ্ছে। আইনের সম্ভবত ফাক ছিল ন1। রামফ্রণ্ট সরক।র ক্ষমতায় আসার 
পরে সেই হস্তাস্বরিত জমি ফিরিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করছে। গরীব অংশের মানুষের জমি 
যখন ধনিকগোষ্ঠীর হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে এবং হচ্ছে, এই সমস্যাটি যখন মার্কসবাদী 
কমিউনিষ্ট পার্টি ক্ষমতায় এসে এই সমস্যাটিকে বড় বলে মনে করেছে ॥ কারণ এটা হচ্ছে একটা 
জাতীয় সমস্যা । এখানে উপজাতি যুবক যার] রয়েছেন তার] শ্বগ্রসর হতে পারে না যদি না 
তাদের পেছনে রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি যেদিন 
থেকে এখানে এসেছে, সেদিন থেকে তারা এই জমি হস্তান্তরের কাজট! হাতে নিয়েছে । যারা 
বিরোধী বেঞ্চ থেকে বক্তৃতা করছেন তার] সেদিন কি করেছিলেন? মার্কসবাদী কমিউনিষ্ 
পার্টিরা যখন আন্দোলন করছিল এই বিষয়টি নিয়ে তখন তাদেরকে জেলে রাখ! হয়েছিল । 
উপজাতিদের বলা হয়েছিল কংগ্রেসের টুপি মাথায় না দিলে তার! তাদের জমি ফেরৎ পাবে না। 
তাদের উপর অত্যাচারও হয়েছিল 1 সেই সমস্ত অত্যাচার করেছিল, সেখানকার জোতদাররা 1 
আজকে তার! সেই কংগ্রেসকে সারটিফিকেট দিচ্ছে। এবং বলছে তারা ট্রাইবেলদের উপকার 
করেছে । এইটা খুবই দুঃখের বিষয়। মাননীয় স্পীকার সার, আমরা নির্বাচনের আগে 
প্রতিশ্রতি দিয়েছিলাম, ট্রাইবেলদের এলাকা রিজার্ত কর, হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেওয়া এবং 
উপজাতি সংলন এলাকায় ৬ষ্ঠ তপশিলী অনুযায়ী জেলা পরিষদ গঠন কর সম্পর্কে । 
আমরা ত শুধু স]ার, ট্রাইবেলদের ভোট পেয়ে এখানে আসিনি । বাঙ্গালীরাও আমাদের 
বিপুল সংখ্যায় ভোট,দিয়েছে। ভোটের বাক্স খুললেই দেখতে পাবেন। তারা আমাদেরকে 
দুহাতে ভোট দিয়েছে । কাজেই এই সমস্যার কথা গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে আমাদের 
যার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বলতে পেরেছিল, তারা বুঝতে পেরেছিল যে এটা কোন বিশেষ 
জাতীর স্বার্থে নয়, এটা হচ্ছে একট] গরীব অংশের মানুষের স্বার্থে রক্ষা! করার জন্য ব্যবস্থা কর! । 
যারা সংখ্যালঘু তায়দর রক্ষা! করা দায়িত্ব হচ্ছে যারা সংখ্যায় বেশী তাদের । তাদের রক্ষা 
করার জন্য নাগাল]াণ্ডে যেতে হবে না, যেতে হবে না মিজোরামে | ব্রিপুরাতেই তাদের রঙ্ষা 
করার ব্যবস্থা হবে। এর নাম হচ্ছে গণতান্ত্রিক দুপ্বিভঙ্গী । গণতান্ত্রিক এক্য, উপজাতি ও 
বাঙ্গালী গরীব অংশের মানুষের মধো ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে । কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, 
আমরা যে ক্ষমতায় এসেছি ২ বছরও হয়নি । এর মধো আমর] অনেকগুলি হস্তাস্তরিত অমি 
ফেরত দিয়ে দিয়েছি । আবার গরীব অংশের মান্ছষ যার] তাদেরকে টাকা দিয়ে দিয়েছি । 
সেই সমস্থ টাকার জন্য আমর] দিল্লী গিশ্মেছি। তাদেরকে বুঝিয়ে টাকা আনতে হয়েছে। 
কারণ ওদের টাক] না দিয়ে ওর! আবার ভূমিহীনে পরিণত হয়ে যাবে] কাজেই তাদেরকে 


টাকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে জমি ফেরত নিয়েছি। আর যার] বেশী জমির মালিক অর্থাং 
যারা জোতদার শ্রেণীর লোক তাদেরকে টাক! দেওয়া হবে না। তারা জমি থেকে এত আয় 
করেছে যে, তার] এমনিতেই লাভবান হয়েছে। 
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এই বিশ্রামগঞ্জে, তেলিয়ামূড়ার মত. কয়েকটা! এলাকার মধ্যে বেশীর ভাগ ই্রাইবেল জমি অউপ- 
জাতির হাতে চলে গেছে বে-আইনী ভাবে । সমাজের. বিশেষ করে মহাজনের অংশ যারা, 
জোতদারের অংশ যারা, তাদের হাতেই চলে গেছে এবং তারাই “আমরা বাঙ্গালীর” আন্মো- 
লনে নেতৃত্ব দিয়ে জমি হস্তান্তরের কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে । আমাদের সরকার জানে, যে 
কোন্‌ লড়াইটা কোন্‌ সময় করতে হবে। এই যে *আ'মরা বাঙ্গালীর” আন্দোলনটা সা 
হয়েছে, সেটার জন্য এ কথা মনে করলে তুল হবে যে শুধু “'আনন্দযাগখরাই” এর মধ্যে আছে ' 
বা ছিল, আর কেউ নেই বা আর কেউছিল না। অবশ্য আনন্দমাগধুরা এ আন্দোলনটা শুরু 
করতে পারে । কিন্ত প্রতিক্রিয়াশীল বাঙ্গালীদের মধ্যে, যাঁর জোতদার, যারা সব চেয়ে বেশী 
উপজাতিদের জমি হন্তান্তরিত করে নিজেরা ভোগ দখল করেছে, তারাহ সব চেয়ে বেশী 
আতঙ্কিত হয়ে এটাকে রাজনৈতিক স্তরে নিয়ে গেলেন । মাক'বাদী কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে, 
বামক্রণ্ট-এর বিরুদ্ধে একটা সংগ্রামের বিষয়বস্ত হিসাবে উপস্থিত করলেন। আজকে যাননীয় 
সদশ্যরা দেখতে পাচ্ছেন যে সামনে একটা ইলেকশান, আর সেই ইলেকশানে আপনারা 
এটাকে ইন্থ্য করতে চান। ইন্থ্যট] কি ষে ট্রাইবেলদের স্বার্থের পক্ষে কারা আছেন আর স্বার্থের 
বিপক্ষে কারা আছেন। কিন্তু আমাদের কোন ইস্থ্য নাই। অবাগো্ঠী অবামজোট যখন বলে 
স্বশাসতি বিলের বিরুদ্ধে কারা ছিলে, কার! আছ, তারা এক হয়ে যাও, এই ,হস্তান্তরের বিরুদ্ধে 
যারা যারা আছ তার! এক হয়ে যাও। তাহলে এক হওয়ার জন্য প্রভাব দিচ্ছে কারা, লড়াইটা 
কোন জায়গায়, লড়াইট] কি, লড়াইটা কিশ্যাম ও রামের এক কানি জমি আদায় করতে 
পারলাম কি, পারলাম না, এটা? না লড়াইটা হচ্ছে সামাজিক ভাবে ত্রিপুরায় টাইবেলরা 
থাকবে কি থাকবে না, প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে ত্রিপুরা সরকার যদি আবার যায় তাহলেই 
উ্রাইবেলদের অস্তিত্ব আবার বিপন্ন হতে পারে । যদি এট! ইহ্টয হয় তাহলে মাননীয় বিরোধী 
দলের সদশ্যদের আমি জিজ্ঞাসা করি আপনারা কোন পক্ষের কাকে সাহায্য করতে চান, 
কোন লড়াইর মুক্তি চান, এখানে একটা কমিটি গঠিত হলে এই লড়াইয়ে জিততে পারবেন ? 
এট কি একটা কমিটি শুধু বীরেন বাবু আর হরিনাথ বাবুর একটা কমিটির ব্যাপার |. কাছেই 
মাননীয় সদন্দ্দের মনে রাখতে হবে যে এই যে লড়াই আমর! করেছি পাহাড়ী এবং বাক্ালী. 
দের আলাদা করে রাখার চেষ্টা করেছিলেন । অথচ যারা গরীব অংশের মাছুয। হারা 
শ্রমজীবি মান্য তারা যাঁদ একতাবন্ধ না হত তাহলে বামক্রট সরকার হত না তাহলে উপ. 
জাতিদের হ্বশীসিত বিল হতনা। তাহলে পরে যে টুক জমি আমরা উদ্ধার করেছি তাও 
হত না, আর তাই হচ্ছে বাস্বব, ঘার| এই বাস্তবের কথ বলছেন, এটাই হচ্ছে ইতিহাস, যে 
যে ইতিহাস বেশী পিছনে ঘুরবার মত ক্ষমতা আমাদের নেই, যেমন ভারতবর্ধ ভাগ হয়েছিল 
দেই ভারতবর্ধকে আবার একত্রিত করার ক্ষমতা আমাদের নাই | তাদের যদি থাকে তারা 
করবে। পাকিস্তানে সেধানে জায়গা ন॥ পেয়ে নান] জাম্গায় ঢুকেছিল, তাদের যদি কেহ 
আবার পাকিস্তানে পাঠাতে পারেন, তাহলে পাঠাবেন সে ক্ষমতা আমার নেই, কাজেই: 
বাস্তবক্ষেত্রের যে ইতিহাস, সে ইতিহামটা হল? প্রত্যেকের জীবন স্তর আছে। সে ছোট 
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জাতি হউক, বড় জাতি হউক, .ট্রাইবেল হউক, সে সংখ্যায় যদি ৫ হাজার-হয়, তরু. অমর 

. দে & ছাজার সংখ্য। ল্খুরও একটা জীবন আছে, আরও একটা ভাষা আছে, তারও. একট! 
অীবিনধারনের রীতিনীতি আছে, আমি এক রকম পোষাক পড়তে পারি, সেখানকার 
ইাইবেলর1 আর একরকমের পোষাক পড়তে পারে, কিন্তু আমাদের মত তাদেরও একটা নিজন 
সত্বা আছে তাকে কে রক্ষা করতে পারবে । ভারতবধের সমস্ত শ্রমজীরি যান্যরে যার! 
এঁকাবদ্ধ করে গণতন্ত্রকে যার! শক্তিশালী করে. তাদের সেই.শক্তিকে যদি বন্ধু হিষাবে না নিই 
তাহলে পরে কোন দিনই ট্রাইবেলদের অস্তিত্ব রক্ষা করা যাবে না। আজকে আপনি-.লড়াইে 
করছেন, এই লড়াই সাওতালরাও করেছে অন্য জায়গায়, এই লড়াই ওরাত্রা করছে, এই 
লড়াই মুণ্ডরা করেছে, এই লড়াই বোম্বাইর মধ্যে মহারাষ্ট্রের মধ্যে ওয়ালিরা করছে, কোন 
জায়গায় করছে না ট্রাইবেলরা লড়াই? তা৷ ছাড়া যাদের কথা আপনারা বলছেন তারাই তো 
আজকে লড়াই করছে, হয়তো তুল করে করছে এবং আপনার যখন মাননীয় বিরোধী দলের 
মদস)রা বলেছিলেন আ-নাগাল্যা্ড, আ-হ] মিজোরাম তাহলে পরে সম্ভবত অস্ত্রটা তার! 
নিতেন ন।, যদিও সেখানে একজন ট্রাইবেল মৃথ্যমন্ত্রী আছেন, তবুও সেখানকার খবরও 
আমর] রাখি, সে আমার প্রতিবেশী রাষ্ট্র, কাজেই বিধানসভার মধ্যে আমি দে আলোচনা 
করব না, যে নীতির মধ্যে সে আলোচনা করেছি, সেটা আমি একা করিনি, আরও. "জন 
মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, সে এলাকার মধে। এখনও একটি ঘাদও গজাচ্ছেনা। 


মিং স্পীকার :£--মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার এখানে আর ৫ মিনিট সময় আছে। 


প্রীনুপেক্জ চক্রবর্তী £__আমার সময় আর লাগবে না, আমি ৫ মিনিটের মধ্যেই শেষ করুব। 
কাজেই.আমাদের বুঝতে হবে এটা কি রাজনীতি করার বিষয়, এটাকি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট 
পার্টি আর বামক্রণ্টের কাজকে একটা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জনা আজকে একটা 
প্রস্তাব আমরা এখানে আনব আর তা!র পরেই কালকে আমাকে ভোটের বাক্ষে ভোট দেবে । 
রাজমীতিটা.এত ঠনকা না, এত হালকা জিনিষ না, এই জিনিঘটাকে বুঝতে হবে যে. সত্ব 
মত্যিকোন শক্তিকে সে যে সাহায্য করবে, আর কোন্‌ শক্তিকে শক্তির তারা বিরোধীতা 
করতব আছকে আমার ত্রিপুরার সমত্ত উপজাতিদের বুঝতে হবে" বা ঠিক করতে হবে যে 
“নামি 'কেশন পক্ষের, আমরা. বাঙ্গালী যার] করেছিল, যারা ন্বশাসিত বিলের - বিরোধীতা 
কম্েছিজ) যারা উপজাতিদের জমি হগ্তাস্তরিত করেছিল, তাদের আমরা সাহ্থায! করব, 
না কামক্রশ্টের বিরোধীতা করব, যার] ৪ দা কর্মদ,চী পিয়েছিলেশ সেই শজির বিরোধীতা 
করে হাকের বিরুদ্ধে মান্ৃষকে উদ্কানী দেব” । এটা হচ্ছে সমগ্র উপজাতির কাছে আজকে 
সমিদ্ছে বড় গর ।-গুধু একটা ভোটের বাক্সের জনাই লড়াই হয়, লড়াই ভোটের বাক্সের মধ্য শেষ 
হূক্ষেপাত্রে না, ভোতটর বাঝের. মধ্যে মান্গষের সমস্ত সমস্যার মীযতস! হয় এ কখা! মার্কসবাদী 
কমিউনিষ্ট পাটি: বিশ্বাস করে না। ভোটের বাঝের মধ মানুষের গণচেতনা প্রকাশ পায়। 
জের আদল জিনিফটাকে জানল সত্যটাকে দেখতে চেষ্টা করে । এই ভোটের বাসের মধ্য 
অঁয়ের পুল! আছ, অনেক কানা আছে, অনেক: পথ আছে। একমার মার্কসবাদী কমিউ- 
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নিষ্টর! দেখিয়ে দেয়, এই*দেখ তোমার শক্র এথানে যেতে হবে, ওখানে যাবার পথে অনেক 
কীট।, অনেক দূরে, অনেক কঠিন, তবু আমি এগচ্ছি। সারা ভারতবর্ষে সমস্ত রাজ্য থকে, 
এটা এই কথা নয় ষে পশ্চিমবর্গ ত্রিপুরা আর কেরালা কিন্ণা। দেখতে হবে পশ্তিম্রজে 
ত্রিপুরাতে কেরালাতে আজকে কেন এত বড় একট] সংকট যেখানে সমস্ত ভারতবর্ধের মধ্যে দেখা 
যাচ্ছে সেখানে একটা পঞ্চায়েত নির্বাচন মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে বিরোধী পার্টি মার্ব্নবাদী 
কমিউনিষ্ট একক ভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে যায়। এটাই ইতিহাস, কোন ইতিহাসের কথা আপনি 
বলবেন, যে ইতিহাস মণর্কসবাদশ কমিউনিষ্ট পার্টি আজকে করেছে। কেরালার ৬৫ কোটি 
মানুষ আজকে দেখেছে যে এরা একটা রাস্তায় চলেছে, সে রাস্তাটা হচ্ছে ন্বৈরতস্ত্রের বিরুদ্ধে 
সাশ্্রদায়ীকতার বিরুদ্ধে এবং উপজাতীদের সাহাধা করে, এটা সমস্ত নিপীড়িত মানুষকে 
সাহাধা করে, এটা কোন বাঙ্গালী জাতি নয়, পাহাড়ী জাতি নয়চ এটা কোন তপর্শিলী জাতি 
নয়, এটা হিন্দু না, মুসলমান না, এট! শ্রমজীবি মানুষের, গরীব মানুষের যে একতা, সেই 
একতায় সমস্ত মাহ্থঘকে গণতান্ত্রিক একতার দিকে বুঝিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জাতীয়তার যে একতা 
দিয়ে গড়া যে শক্তি। কাজেই এই স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে 'যদদি 
'এঁকাবদ্ধভাবে অগ্রসর হতে পারেন তাহলে মাননীয় সদসারা আজকে যে উপস্থিত 'করেছেন 
সে কাজ আমাদের পক্ষে সহজ হবে। এটাই রাস্তা এই কাজে আমাদের 'লাহাষ্া করুন, 
এই কাজে যদি সাহাধ্য করতে পারেন তাহলে ত্রিপুরার সমস্ত উপর্জাতিদের“" উপকার 
করবেন । . 


ষিঃ স্পীকার £- মাননীয় মুখা মন্ত্রী মহোদয় আর কত সময় লাগবে, ইচ্ছা করলে আরও 
কিছু সময় বাড়াতে পারেন। 


প্রীবুপেদ চক্রবতী :- মাননীয় . অক্ষ্াক্ষ মহোদয়, আমি আর ১ মিনিটের মধ্যে শেষ 

করছি । আজকে আমি অনুরোধ করছি, আমি আগেই কলেছি, যে ক'মটি গঠন কর। হয়েছে 
পঙেই কমিক ঘাতে অ+রওভ্রুত'কাক্জ করতে পারে সেই সবদ্বিকে'ঙ্গজর 'দেবেন এবং 'পপ্কারের 
কাছে পরামর্শ দেবেন, কি করে আমরা অগ্রসর হতে পারি এবং ধাতে আবাদের সরকারএই 
'সশ্কাজ 'আরও ক্রুত ফপায়িত করার জন্য লমন্ত।'শক্তি নিক্োগ করতে পারেন, তার-চেষ্ট1! করবেন । 


. মিংস্পীকার £ মাননীয় সদন্য শ্রী প্রাউকুমার রিয়াং কর্তৃক উতাপিত প্রস্তাবটি আমি 
ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :. *“উপজাতিদের বে-আইনী হস্তান্তরিত তুমি প্রত্যার্পনের কাজ 
তরাদ্বিত করার জন্য নিম্নলিখিত সদন্তদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হোক-__ ১। শ্রীবীরেন 
দত্ত, চেয়ার যান, ২। শ্ীসমর চৌধুরী, সদন্। ৩। আ্রীহরিনাথ দেববর্া, সদস্য, 
৪1 ই্রনগেজ্জণজমাতিয়া, বস্য,, ৫ | শ্রীবিদ্যাচন্র দেববন্ধা, সদস্য । 


প্রস্তাবাট সভাকর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ট-এর ধ্বনি ভোটে বাতিল হয়ে যায়| 
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ভেলিডিকৃটরি অবিটরি ডিকৃটা। ৮ 
' মিঃস্পীকার £- আজ অধিবেশনের শেষ দিনে আপনাদের সকলের সহযোগিতার জন্য 
জানাই আত্তরিক ধন্যবাদ । এবারে অধিবেশনের প্রথম দিনে একটু উত্তাপের সৃতি হয়েছিল 
সেটা কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির মাধ্যমে । কিন্তু দুঃখের বিষয় বিরোধীপক্ষের লদস্যগণ চেয়ার থেকে 
যখন বক্তব্য রাখ! হচ্ছিল, তখন তাতে কর্ণপাত করলেন না। উল্টে চেয়ারের উপর কতকগুলি 
অবাঞ্ছিত উক্তি নিক্ষেপ করলেন। 
আসল ব্যাপারটা হল-_সরকার পক্ষের একজন যাননীয় সদশ্য তার নন-অফিসিয়েল 
রিজিলিউশানের বিষয়টি ও মাননীয় সদশ্যের নামটি সংযুক্ত করতে সম্মতি দিয়ে বিরোধী পক্ষকেই 
সাহায্য করতে চেয়েছিলেন । নচেৎ বিরোধী পক্ষের সবটাই বাদ পড়ে যেত। 


আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যখন তিনি এদিন বললেন ফে, বিরোধী 
পক্ষের যেমন বিরোধিতা করার অধিকার আছে তেমনি তাকে প্রসিডিউর রুলের চার দেয়ালের 
মধ্যে নিবন্ধ রাখতে হবে। বিরোধী পক্ষের আমার যুবক সদশ্ত বন্ধুদের সেগুলি মেনে 
চলার উপদেশ দেওয়া আমি কর্তবা বলে মনে করি। 


সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা বিষয় হল যে__রা্পতি অটোনমাস ডিগ্রুক্ট কাউন্সিল বিলে 
যে সম্মতি প্রদান করেছেন সেই বিষয়ে ঘোষণা । এই বিলটি উপজাতিদের জীবনে নবীন 
অরুণোদয়ের সুচন! করছে। রাষ্রপতির 'সম্মতিগ্রদান এই বিলকে আইনে পরিণত করেছে, 
ভাই তার জন্য তাকে আমর। আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। 


এখন আমি ঘোষ্গা! করছি এই সভ1 অনির্দিষ্ট কালের জনা মূলতবী রইল । 


[90915 1910 01) 1136 12016 
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১। জরুরী অবস্থার সময় কোন মহকুমায় কতজনকে বলগপুবক জল্মনিয়ন্তন 
অল্োপচারে বাধ্য করা হয় এবং এদের ঘধ্যে এখন পর্যন্ত কতজন শারীরিক 
ভাবে অক্ষম হয়ে গড়েছেন? 


ই। উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোরীয়, কতজনকে টানি দারা রান রি 
হয়েছে? 

| উত্তর 

১। জরুণ্লী অবস্থার সময় কাহাকে ও বরপর্বক জদ্মনিয়ন্ত্ অক্োপচারে বাধ্য 
করানোর কোন প্রমানিত তথ্য এখন গর্যান্ত পাওয়া যায় নাই। 


ই। প্রশ্ন উঠে না। 


ঢ90618 1814 01000679016 ৮] 


/১৫116660 9081150 08650017 ০. 39 
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প্রশ্ন উত্তর 


১। গানিসাগর সৈলেনবাড়ী গ্রামে ১। পানিসাগরের ছেলেনবাড়ী 
চছৈলেন ছড়ার ভাঙ্গন হতে গ্রামে ভ.মিক্ষয় রোধ করার 
ভমিক্ষয় রোধ করার জন্য কাজ পরীক্ষা নিপীক্ষাধীন 
সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ আছে । 
করেছেন কিনা ? 

২। এখন পর্যন্ত কত পারমাণ ২। বেশ কিছু ভূমি ক্ষতিগ্রস্থ 
ভমি উক্ত ছড়ার ভাঙ্গনের ফলে হয়েছে তবে সঠিক তথ্য 
ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে? এখন ও জানা যায় নাই। 

৩। উক্ত গ্রামবাসী ভ.মিক্ষয় রোধ ৩। হ্যা। 


করার জন্য সরকারের কাছে 
কোন আবেদন করেছেন কি? 


/৯07010650 0015-5181760 03955101010 টব ০. 69. 
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১। চলতি আথি'ক বছরে কি কি এবং কি পরিমাণ কুষিবীজ অন্যরাজ্য থেকে 
সংগ্রহ করা হয়েছিল? 


২। রাজ্যে যে সব রুষিজাত বীজ তৈরী করা সম্ভব হোই বীজের গণাঙণ 
রক্ষ।র জন) সাট্টি'ফাইডসিডস স্কীম নেওয়া হয়েছে কিনা। 


৩। হয়ে থাকজে তার কারন , এরং 
8) না হয়ে থাককে তার কারন? 


৫ এ উত্তর ৮! 1 ০০৯৫ 8,০15 
১। চলতি আর্থিক বগসর ১৯৭৯-৮০ সালে খারিফ মরশুমের জন্য যে পরিমাথ 


৪ “47865888019 চ১০৪৩৫৪০৪৪- (21 962050661, 1979) 


বিডি বীজ অন্য বাজ ঞে্ঘক সংগ্রহ করা. হইয়াছে তাহার হিসাব 


এইরাপ ৪--_ 
বিভিন্ন বীজের নাষ-_ 


শক্কাজাললীল ধান $-..সাটি'ফায়েড সমতল 
জমির জন্য 
ফাউড্ডেশান 
সমগ্তল জমির জন্য 


সারি ফায়েড 
“টিলা জমির জন্য 
পাট $-_ _সাঁটি ফাঞজেড 
স্ীউতেশান 


মেস্তা পাট $- __সাটি ফায়েড 
ফাউণেখান 


গম ৪ --টুণথ্ফুলী লেভেলড 
ফাউণ্ডেশান 


রর 


বিভিন্ন বীজের নাম-_ 


অল্পহর $--ঠুথফল্লী লেতেল্ভ, 
স্থরটা ₹-এ্গার্টিকানেড, 
বাদাম $- _পাঁ্টিছাক্টে ও 
জেতেল্ত, 
শুপারী ৪ উল্দত জাতের 
২ হাযা। 


খারিফ ফসলের জনা অন্য রাজ্য 
হইতে'আংপ্রহ কৃত বীজের পরি- 
মাণ (মেটিক টন হিসাবে ) 


আছি তেও ০০০০৯০০০০৪০ আনতে 


ংই১ব৭.৩৩০ 
-৬.৬৭০ 


২৬৫0০ 


ঘেউ ২২৬,২০০ 


“৩,৪৩২ 
” 0,৯২০ 


মোট--.. ৩.৫৫২ 
0,0৭৫ 





১২,৭২০ 
9,989 


মোট-_- ১২.৭৬০ 
খরিফ ফসলের জন্য অন্য গাজ্য 
হইতে সংগ্রহ কুত বীজের পরিমান 
(মেটিক উনে ) 





৮০০ 
১০600 রর 
পব60৩ 


৫6০.০৩৫০টি বীজ 


৩। র্ুষকদের নিকট স্থানীয় উৎপাদিত বীজ বিজি করায় পূবে যাহাতে বীজের 
উৎ্কর্ষতা ও সগাগুণ স্মহো ০০০১ 


৬.3 ।সাস্উঠে, না । 


৮৪. 7৩৫৯, 149199176, 18846... ?%, : 
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প্রশ্ন 


১। বর্তমান আধিক বছরে ফুড ফর ওয়াকের মাধ্যমে উপজাতি এলাকাতে কয়া 
1%1771-08118£6 করা হয়েছে ? 


ূ উত্তর 
১1 বর্তমান আথিক.বছরে নতুন কোন 1৬1)1)1-0902585 করা হয় নাই। 


প্রশ্ন 
২। এই জলাশয়গুলিতে কি পরিমান মাছের (পানা ছাড়া হয়েছে (তার পৃঞ্জক, 
পৃথক হিসাব) 
উত্তর: 


২। পর্ন উঠেনা। 


/৯00010194 90911160.-096391101 ০. 77 
৪9--51771 01006518010. ৪৫, 


৬/]|] 1155 11010015 554 ০1 (16 1008911 [752807001৮৩ 
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প্র 


১। ইহা কি সত্য. ধর়্নগর ) শনিছড়া বিদিন নাঞ্ের বাড়ীর নিকটে জমিতে 
প্লামনবাঁসীরা তলের সন্ধান পেয়েছেন ? 


২। সত্য হলে উক্ত এলাকাম় তৈল অনুসন্ধান কার্য্ের জনা সরকার কোন হ্যবন্থা 
গ্রহন করিবেন কিছ? 


উত্তর 
১। তথ্যটি সঠিক নহে। 
২। প্রচ্ম উঠেনা'। 


/80101806৫, 9181160:0968092, 79 
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গ্রয় 
১। কদর) হাযগাতাজেবর়্ মানে -রোন: সরকঃনী-এছুদেদস, আছে, ফির» 
২। থাকিলে ইহা চালু অবস্থার আছে কিনা ; এবং 


৪0 4১88617019 [91০০59৫17)83 (2108 9500201061, 1979) 


৩। চাল্‌ না থাকিলে তার কারন, এবং করে পর্য্যন্ত তা ঢালু হতে গারে বলে 
আশা করা যায় £ 
উত্তর 


১। কদমতল।তে কোন হাসপাতাল নাই। তবে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। 
এবং উত্ত প্রাথ।মিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১ এক) টি এম্বলেন্স আছে। 


২। অচল অবস্থায় আছে। 


৩। চাকার অভাবে অচল অবস্থায় আছে। খব শীঘ্রই তাল করার ব্যবস্থা নেওয়া 
হইতেছে। 


/৯৫10106 51910160 00650100 ০. 81 
3/--91711 17817 010911) 92112. 


৬/11| 010৩ 1100+916 1৮11015061-11)-01181785 01 [0৩ (26810 ৫ 1চ681111/ /০1121৩ 
[06811100610 05 10168১০৫ 0 56216 :-_ 


প্রশ্ন ্ 


১। তালতলা ডিসপেন্পারীকে প্রাইমাদী হেঞ্থ সেন্টারে পরিণত করার পাঈ- 
কল্পনা সরকারের জাছে কিন।॥ 


হ। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাকরা হতে বলে আশা করা যায়? 


উত্তর 
১। না। 


৯। প্রশ্ন উঠে না। 
/৯01710060 9121160 99511090 ০. 111 


৪/--91011 [10289181095 


৬11] 010৩ 270181016 1৮111)13161-11- এ ০1005 /0110910075 10008100610 65 
915896৫ (০ 50806 :-_- 


প্রশ্ন 


১। ১৯৭৯ সালে খরায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের কত টাকার কত পরিমাণ বীজ ধান 
ও অন্যান্য বীজ সাহায্য বাবত দেওয়া হয়েছে? 


উত্তর 


১। সাহাব্য বাবৎ প্রদত্ত ধান ও অন্যান্য বীজের গরিঘাণ ১৬,৪২২ টনি ঞএখং 
তায় মৃজ্য ২৩,৬৮,৯৫৩ টাকা । 


4৯৫00010650 9181154 0306930917০. 115 
5 :-791011 91081 0100101 


01 [10612010015 71110151517 10-00918 01 08 ০০০780%5 1965:0080 0৩ 
0168560 10 80৪9-_ 


প্র 


(১) ল্যাম্পস এবং প্যাক কো-অপারেটিতগুলির মাধ্যমে কোন খ্জকে কত টাফা 
কৃষকদের খণ দেয়া হয়েছে । 


(২) এই খপ প্রহীতাদের মধ্যে খেত মঞ্জুর এবং পরীর কৃষকদের সংখ্যা কত? 


সিঃডি99 1০816 00 (৩ 18019 - ৬ 


উত্তর 
101015161 10-019186 ০1 016 0০001618116 19621007015 


(৩) ল্যাম্পস্‌ এবং প্যাকস্‌ কো-অপারেটিভ গুলির মাধামে ক্কষকদের দেয়া খণেয়, 
পরিমাণ এইরাপ (বলক ভিত্তিক ) $-_ 


বলকের নাষ মোট খণের পরিমাণ 

(টাকার হিসাবে ) 
সদর নথ (যোহনপর) ৬,৪১,৯৬৬০০ 
সদর হাউথ (বিশাল গড় ) ১২,৬৪,৫৬৯০০ 
সদর ইভ্ট (জিরানীয়া ) ১০,১৮,২৭৯:০০ 
তেলিড়।ম.ড়া ১৪,১৫,৫০০০০ 
খোয়াই ২,৫৭,১০০*০০, 
মেলাঘর ২,৭৮,১৫১০০ 
সাতচন্দ ১৫,৪৭৯২৯২*০০ 
বগাফা ১০,১৫,৫৮১০০ 
মাতাবাড়ী, উদয়প ৭,৫৪,৯০৫*০০ 
রাজ নগর ৩,৯০,৭০০০০ 
অমরপ.র ১৪,১২,০৯৫-০০ 
কুমার ঘাট ৬১৪৬)০৫২০০ 
সালেমা ২,৪৪,৯৩৫'০০ 
পানসাগর ৩,১১,৯৬৭-০০ 
ছামনু *২১৮৮৯৯০০০০ 
কান্দনগ য় .৭,৪৯,১৩৩'০০ 
গল্ডাছড়। স্স্মট 8৪ 0০0*৯০ 
(২ এই খন গ্রহীতাদের মধো ক্ষেত মুর ও গরীব ক্ধকদের সংখ্যা ২৫,৪০৪ 

(২৫,৪৯৪) 


/800010060 91080760 08650101 1০. 121, 
9 :--91011 77811080706 08708. 


৬11] 005 17010016 1৬11119151 11770178189 ০1 0186 7১00110 ড/০0110 106০8120601 6৩ 
0158$60 (0 51806--৮ 


প্রশ্ন 
১। বিশালগড় ব্লরকাধীন জাঙ্গালিয়া থেকে সৃতার মুড়া নকুল পথ্যন্ত রাস্তাটি এবং 
লালসিং ম্‌ড়া থেকে সুতারমুড়ান্কুল পধ্যান্ত রাস্তা্টির কাজ আদোঁ না হওয়ায় 
কারণ কি? 


উত্তর ৃ 
1100 71101905110-006186 01 005 7./.19. 001 891058100) 1715)0100৩1 -.. 


১। বিশাজগড় ( জাঙ্গ লিজা ) লালসিংমূড়া রাস্তা সুতারমূড়া হাই সূল পথ্যন্ত উদনপ়নে্ 


৪ /১8৪611015 01006501788. (219 960160100া, 1979) 


জন্য ১৯৭৮ ইং অক্টোবর মসে ৮,৭৪,৫০০ টাক।র একটি এস্টিমেট মঞ্জুর 
করা হইয়াছে । মাটির কাজ করার জন্য ১৯৭৯ সনের মাচ্চ মাসে ঠিকাদার 
নিযুক্ত করা হইয়াছে । 

ধিশীলগড় হইতে লাল সিংমুড়া পযন্ত মাটির কাজ চলিতেছে । মাটির 
কাজ প্রয়োজনীয় প্রস্থ অনুযায়ী সবন্র করা সম্ভব হয় নাই জমি না পাওয়ার 
জন্য। 

ললালসিং মুড়ী বাজারের নিকট রাস্তাটি রাঙ্গ। পানিয়া নদী অতিক,ম করিবে। 
এঁ নদীর উপর একটি এস, পি, টি, ব্রীজ তৈরী করিতে হইবে। জলের গতি- 
বিজ্ঞান সংকাত্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে । তথা।দি সংগ্রহের পর 
প্রয়োজনীয় নকসা তৈরী হইলে পর দরপন্ত্র আব্হান করা হইবে । 


রাঙ্গাপানিয়। নদীর পর অথাৎ লালসিংম.ড়া হইতে জতারমড়া পষ্যপ্ত অংশে 
মাটির কাজ আগামী মরশুমে আরভ্ত করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়, 
দি ধান কাটার পর জমি পাওয়া যায়। এরই অংশে পর্বে কাজ আরম্ভ করা 
যায় নাই যেহেতু রাঙ্জাপানিগ়া নদীর উপর ব্রীজ নাই এবং বিশাবগড় হইতে 
লালসিংম্‌ড়া পথয্যত্ত মাটির কাজ অসম্প্ণ | 


/৯00]ণাশাছাট 9৯087 00895710৭ : 122. 
9: 9লাতা 85793৬71080 
ডা1]] 016 7০0+015 1411015061411-0119186 ০1 10106 1768101) 2110 [21115 ৬101016 
[06181071570 %5 0158560 (0 50966 : 
... প্রশ্ন 
১1 শ্রিগুয়ার কতজন ছান্ সরক।রী কোটায় ডাত্তারী পড়বার জন্য প্রিপ্রান্ন 
যাইয়ে পেছেন। (১৯৭২ইং থেকে ১৯৭৯ইং পয ্ত) 
হ। এপর্যন্ত কতজন চিক্ৎিস। বিজ্ঞানে রুতকাষ। হয়ে ত্রিপুরায় ফিরে এসেছে ? 
উত্তর 


১1 ৩৪৪ জন ছা্র/হান্লী শাক্গারী গড়বার জন্য সরকারী কোটায় ব্রিপুরার বাইরে 
গেছেন। (১ই৭২ ইং হইতে ১৯৭৮ইং পযন্ত )। 
১৯৭৯ইং সালে ডাজ্ারী পড়বার জন্য বিভিম রাজা হইতে ৫১টি আসন পাওয়া 
টয়াছে। ভর্তির ব্যাপারে এখনো চূড়ান্ত তথা দপ্তরে পোছায় নাই। 
ই। ১৯৭২ইং হইতে ১৯৭৯ইং পযন্ত মা ১৯ জন চিকিতসা বিজানে ক্ৃতকায'] 
হয়ে প্লিপুরায় ফিরে এসেছেন । তার মধ্যে ১০ (দণ) জন কাজে যোগদান করিয়াছেন 
এবং বাকী ৯ (নর) জন চাকুরীর জন; আবেদন করিয়াছেন । 


মা ॥ 


/১191117151) 51২51) 30165710 খ০. 123 
৪১---91)1 1630890 112)07001 

 স্কা|। 01917077016 2%11019161 107-0118186 ০01 019 ৮. ৬/. 10011. 86016855010 

9686৪ শ্” . 
প্রশ্ন 

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন পর্স্ত কতজন বেকার যুবক 
চিকাদাসী কাজির জনা পা্টনায়শিপ, ভিত করেছে এবং এনলিষ্টন্ট করেছে, বিভাগ 
€ ফ্িভিক হিসাব )। 


চ১৪19613 111৫ 00 095 ৪16 83 


২। তাদের মধ্যে কতজন বেকার যুবক ঠিকাদারীর কাজ পেয়েছে ? 


উত্তর 


১। বিভাগ ভিতিক ঘিসাব .নিঙ্নে দেওয়। হইল £-_ 


বিভাগ 


ক) সদর 

ঘ) খোয়াই 

গ) কমলপর 
ঘ) কৈলাসহর 
, ও) ধর্মনগর 
5) উদয়পুর 
ছ) সোনাষড়! 
জ) বিলোনীয়া 
ঝ) সাব্র ম 

৪) অমরপর 


বেকার যবকের সংখা সংস্থার সংখ) । 
৫৭৪ ১৯০ 
১৩৫ 8৫ 
৫৭ ১৯ 
১২ ৪ 
২৪ ৮ 
৪৩৮ ৯১৪৬ 
৯৪ ৩ 
৭২. ৪ 
৩৯ ১২ 
৬ ২ 
মোট 8 ১৪৫১ ৪৭৩ 


২। ৯৬৬ জন বেকার যূনক ৩২২টি সংস্থার মাধ্যমে কাজ পাইয়াছে। 


/৯৫7010060 92160 (01765901017 1০ 124. 
8 ১1)11 হিয়া 1017081৭861). 


প্রশ্ন 

১। বতমান আথিক বৎসরে 
ধর্মনগরস্থ তিলখৈ বেতাঙ্গী 
গ্রামে একটি ডিপটিউ ন- 
ওয়েল বসানোর সিদ্ধান্ত 
থাকা সত্বেও এসন পর্যাস্ত 
কার্যকরী না হওয়ার 
কারণ কি? 


২। বতমান আর্থিক ব€সরেই 
: ওই প্রকজটি কার্যকরী হে 
কি? 


১। ভিলথেৈ, বেতাঙ্গী গ্রামে ভিপ- 
টিউব ওয়েল বজানোর জন্য 
দরপন্তর আহ্খান করা হইস্জাছে। 


২। বর্তমান আথিক বগসরে 
ডিপটিউ লওচেজটি বসানোর 
কাজ কার্যকরী হওয়ার আশা 
করা বাল । 


/01)800654 9051160 (399501010 [ব০. 126. 
85৮ 971 [2] 07217 ৪00. 


প্রশ্ন 
১ ক্ুঘিকাজে জল সেচের জন্য 
ছড়া ও ছোট ছোট নদীতে 
ক্জ্ইত গেট নির্খানের পরি- 
কল্পনা উপলব্ধি করেন 


উর 
১। হ্যা। 


84 £588200019 10০56৫109 (218 5৩0651061, 1979) 


২। থাকিলে ধর্মনগর বিভাগে ২। দেওছড়ার উপর স্লইচ গেট 
তিলথে, বিলখথে, দেওছড়া (ডাইভার সন হ্কীম) করার 
এবং হাফলং ছড়াতে পরিকল্পনা বতমান আথিক 

ক্লুইচ গেট নির্মানের বৎসরে অন্তভূ'স্ করা হই- 
ব্যবস্থা করা হবেকি? ছে । তিজথে, বিজলথে ও 


হাফলং ছড়াতে অন্রাপ কাজ 
বিস্তারিত অনুসন্ধনের পর 
উপযৃক্ত বিবেচিত হইলে অর্থ 
সংকুলানের ভিভিতে ভাবধ্যতে 
হাতে নেওয়া যাইতে পারে । 


71091 71157810175, 


/৫1711060 9081164 00650101) ০. 130. 
39 91101 8808৫ 01/0801)01% 


৮111 (0৩ 17100019 111015691 17-018189 ০1 1176 [76810 890 চ211/ ৬/০18176 
10609100010 09:0168560 60 90816 :-- 


১। জি, বি, হাসপাতালে “ফিজিওথেরাপি” সেল্টারের কাজ কবে নাগাদ চালু 
করা হবে। 
২। কিকি কারনে এই ফিজিওথেরাপি সেন্টার চালু করতে বিলঘ হচ্ছে। 
৩। সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? 
ঠাঘ৩৬ 
1111157751২ [াব-07/015 0েছ মানাল মান 0 5৮811 


৬121774৯177 1012১ 1২1 লান 
(৪116 01 (106 7৬011715051) £ (91071 ৬1612081002 73170511011) 


১। পৃত্তদপ্তরকে প্রশাসনিক ঝনুমোদন দেওয়া হইয়াছে এবং জি, বি, হাসপাতালে 
স্থান ও নির্বাচন করা হইয়াছে । নির্মানকার্য্য সম্পূর্ণ হওয়া মান্তই সেম্টারটি 
চালু করার বাবস্থা করা যাইবে। 

২। মিমান কার্যের বিলম্বের জন্য। 

৩। সেপ্টারটির নির্মান কাজ তাড়াতাড়ি সম্পূণ করার জন্য পৃভদপ্তরকে অনুরোধ 
জানানো হইবে । 


£১01010160 9051166 0055000. ০. 135. 
মা টি 585 51771 98080 (00000150179, 


- 111 00৩ 70207916 810018161-10-00081856 ০01 056 175910) 806 2101196121৩ 
10698100626 :66 015856৫ 00 8916-- 


১| ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্র কবে নাগাদ চালু হচ্ছে । 
২। কি ফি কারনে ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করতে বিজ হচ্ছে 
৩। সরকার এ ব্যাপারে কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন ? 
১১১21 
ঠ1ব1৩158২-11-0728607 05 28 তান ঠা) ড151.5815 
| 108৮২ াাাখন 
(9106 01 036 7110015161) - 98811 ৬156081/81708 91)0571010, 

১) তারিখ নিদিষ্ট হয় নাই। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালু করা হইবে। 


28515 7910 010 (116 "18016 ১] 
| 


২। ভারত সরকার ও ভাবা আনবিক কেক্দ্র হইতে 00081 7172 এর জন্য 
প্রয়োজনীয় 906০1০91101) না পাওয়ায় । 


৩। ভায়ত সরকার এবং ভাবা আনবিক কেন্দ্রের সঙ্গে 09051 71201 
এর প্রষ্জোজনীয় ঘরের 9০910020101) এর ব্যপারে চিঠি দ্বারা যোগাযোগ 
রাখা হইতেছে এবং দপ্তরের ০০61 ছাড়া ও মাননীয় মধ্যমন্ত্রী মহোদয় 
নিজেও €(0০০816 17১191) এর /৯11০021)0 এবং ১০617080101 জানাইবার 
জন্য চিঠি লিখিয়াছেন। 


/৯101৬1771570 ০১1৮ 0570 0202]7101৭ ০. 136. 
[39-৮9111 99081 00170800181. 


৬11) 0105 13018915 1৮111015057 111-017816 01 1116 1110015117/ 10610910161) ০৩ 
16956 00 90506 :-__ 


প্রশ্ন 


১। কাগজের কল খোলার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের কোন আশ্বাস 
রাজ্য সরকার পেয়েছেন কিনা এবং 


২। পেয়ে থাকলে কাগজের কল খোলার ব্যাপারে সরকার এখন পষস্ত কিকি 
উদ্যোগ নিয়েছেন ? 


উত্তর 
১) বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন । 
২) প্রশ্ন উঠে না। 


/1)111111210 ১1415510305 7110 8 0,141. 
39- 91011 [২0001695/21 1095, 1৬]. 4৯, 
৬/1]| 085 17010016 1111015021 117-01191759 ৮০01 77131761193 09 0168560 10 91806 :-_ 
প্রশ্ন 


১। শ্রিপুরা রাজের গরীব মবস্যজীবীদের স্বার্থে যৎস্জীবী করপোরেশন 
গঠন করার কোন পরিকজনা সরকারের আছে কিনা ? 


উত্তর 
১। হা, আছে। 
প্রশ্ন 
২। হাদি থাকে তবে কবে পযন্ত কাযাযকরী হবে বলে আশ করা যায়? 
উত্তর 


২। আগামী আথি'ক বগসরে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে৷ 


/101৬151) ০141২1২7210 2069110৭ 0. 142. 
চ৩--০1211 1ত001659/121 1085. 
11] 006 17010016 101015161 11770108156 01 076 7১00110 ৬/০115 10019810060 


৮৩ 1016896৫ 00 9906 :-_ ্ 


প্র 
১। কনজপুর মরাছড়া আমবাস৷ রাস্তার কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে ? 


6 /859510019 [১1০০6601179 (2156 ১9101617091, 1979) 


২। এ বছরেই মাটির কাজ সম্পণ করে ইট সোলিং এর কাজ আরম্ভ হবে 
কি? 


৩। উত্ত রাস্তায় ধলাই নদীর উপর (কনলপুরের নিকট ) পাকা ব্রীজ তৈরী 
করার কোন পারিকল্পনা বতমান সরকারের আছে কিনা। 


৪। যদি থাকে, তবে এ বিষয়ে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ? 
উভভর 
7116 2111018661 11-0110150 01 079 1». ৬/. 10). 9111 73810991011) 1514,30117001, 

১। এই রাস্তার ১ও ২ নং গ্রপের মাটির কাজ এস. পি. টি. ব্রীজ এং 
কালভাট সহ শেষ হুইয়াছে। ওনং গ্রপের মাটির কাজ এস. পি, টি. ব্রীজ সহ এবং 
8 নং গ্রুপের মাটির কাজ চলি এছে । আর ৫ নং গ্রুপের কাজ এন পি. টি, ব্রীজ 
এবং কালভাট সহ আংশিক শেষ হইয়াছে। জমি না পাওয়ায় কোন কেন স্থানে 
মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয় নাই। 


২। জমি অধিগ্রহনের কাজ সম্পন না হওয়াম্ন মাটির কাজ ১৯৭৯-৮) সালে 
শেষ হইবে না। ১৯৭৯-৮০ সনে সলিং এর কাজের কোন প্রস্তাব নাই। 


৩। একটি বেইলী ব্রীজ তৈরী করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচমাধীন আছ । 
8 জস্ভাব্তা পরীক্ষা করার জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে। 


101৮1111770) 51 41২1270 3055110৭ 9. 143. 
90100 :_-0010110151101) 01560] 05৩ 131,020 0৬61 11৮01 13118181105 
1৬1811110 80817001 01) 16110/21 [80110109% 1080 610. 
3১ _81071 ি0155%/81 1025, 
৬/111) 0106 11017016 1৩11115161 111-0108160 091 11)6 19. ৬. 161981077700 1916856 
10 56916 :-- 


প্রশ্ন 


১। খোয়াই ফটিকরায় রাস্তায় মানিক ভাগারের নিকট ধলাই নদীর উপরে 
স্টিল স্ট্রেস ব্রীজটির কাজ আগার্মী অক্টোবর মাসেরই সম্পূণ করার পরিকল্পনা আছে 
কি না, 

২। যদি থাকে, তবে পূর্তদপ্তর এ বিষয়ে কি উদ্যোগ নিচ্ছেন, 

৩। উক্ত রাস্তায় আঠার মুড়া ফুট হিল হতে মানিকভাগুার অংশে মাচির কাজ 
এবং ধলাই নদী হতে ফটিকরায় অংশে ইট সোলিং এর টা এ বছরেই সম্পণ” করার 
পরিক্ষনা আছেকি? - 

১। না। তবে আগামী মাচ্ভ মাসে শেষ করা যাইবে আশা করা যাল্স । . 

২। ১ নং প্রশ্পের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ও প্রশ্ন উঠে না। 

৩.। না) 


রা 
ঃ স্ব |] 


1১810015 মা 01) [16 18019 8? 


/৯01110060 91760 001651101 ০. 145 
3)-_-9111 [8511121719৩ 321112. 


ড/]) 0০ 171017016 1/1019101-10-0112186 ০1 1116 ৮116 /0110 17681010911 
১০ 1916958% (0 51806 :__ 


১ । 


| 


৭ । 
রা 


৬ । 


২। 


প্রগ্ন 


চম্পকনগর হইতে ভূগুদাস পাড়া হইয়া মান্দাই বাজার পর্য্যন্ত রাস্তা বর্তমানে 
কি অবস্থায় আছেঃ 


মান্দাই বাজার হইতে চাচু বাজার পহ্্ত রাস্তা তৈরীর কাজ গত তিন বৎসর 

আগে সরক্কার হাতে নেওয়া সত্ত্বেও এখন পয্যন্ত শেষ না হওয়ার কারণ কি? 
উত্তর 

মাটির কাজ চলিতেছে । 


বাজেট বরাদ্দ অনৃযায়ী সম্ভবপর কাজের অগ্রগতি হইয়াছে । 


৯8011111160 9121160 001631101 ০. 146 
8/--917 13851)111]) 1960 981109 


প্রশ্ন উত্তর 
জিরাণীয়া ব্লক এলাকাতে ১। নদীর মুখ পরিবর্তন 


কোন নদীর মখ পরি- করিয়। জগ সেচের 


বর্তন করে জামতে স্থায়ী ব্যবস্থা করার পরিকজনা 
জলসেচের পরিকল্পনা সরকারের হাতে আপা- 


আছে কিনা ? ততঃ নাই। 
থাকিলে কবে নগদ তাহা ২। ১নং উত্তয়ের পঞ্জি- 
শুরু হবে বলে আশা 


প্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন জাসে 
করা যায় । না। 


/৯011010060 91817160 03986501017 1৭০. 147 
8৬--9101 7২851111817 1060 981708 


৬111 09611010016 15111719060 17-0118186 01 116 ০০-00679101/6 19019911106 
52 10169590 10 90809 :-__ 


| 
চি 


৩। 


১ 
চু 


বর্তম।ন বংসরে খরা পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য গ্রাম এলাকার সমবায়ের 
মাধমে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন কি? 


করে থাকলে সেগুলি কি কি? 


সমবায়ের মাধ্যমে কনজামশন খণ বিতরণে কতজন ঢাঘি উপরুত হইয়াছে 
তাহার মোট অংকের সংখ্য। কত ? 


/১9৬/57২ 

হ]া। 

(ক) খরাম্ম ক্ষতিগ্রস্ত সভ) চাষীদের আধিক সহায়ত দানের উদ্দেশ্যে ভ্রিপুরা 
কন্জামশান ক্রেডিউ রুলস ১৯৭৮ এর ৬নং ধারায় খর প্রদানের 
সীমা শিথিল করিপ্লা ৭৫.০০ হইতে ১০০.০০ টাকা বরা হইয়াছে । 


8%8 /8990101)]) 7১100961785 (219; 9500000৩1, 1979) 


(খ) সমবায় উপবিধির বিধানশিধিল করিয়া খপ খেলাপী রুষক সদস্যদের 
কবজাম্পশাণ খণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 


(গ) প্যাকস্‌ সমিতি সমূহে যেখানে ম্যানেজার নিয়োগ কনা হয় নাই সেইসব 
সমিতিতে কনজাম্পশান খণ বিলির জন) সেক্রেটারীদের ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছে। 


ঘে) স্বর মেয়াদী খণ যাহা ভ্ত্রপুরা ষ্টেট কোঃ অপারেটিভ ব্যাঞ্চে লিঃ এ 
পরিশোধ যোগ্য হইয়াছে সেই খণ মধ্যম মেয়াদীতে রূপান্তরিত করার 
সিদ্ধত্ত গৃহীত হয় এবং অনুরুপ ব্যবস্থা অবলপ্নের জন্য কমাশিয়েল 
ব)াঞ্চ সমূহকে ও মন্রোধ করা হয়। 


৩। কন্জাম্পশান খণ বিতরণে মোট ২১,৩১৪ জন কৃষক সভ্য উপকৃত হইয়াছেন। 
মোট টাক।র অংকের পরিমাণ ২১,৩১,৪০০। 
4৯1)10060 ০. 159 & 
3 9111 1551190 1৬192001)007 
প্রশ্ন 
১। ভ্ত্রিপিরাতে কত রিফিউাজ পরিবার এখনো পুনবাসন পায়নি ? 
উত্তর 
বর্তমানে অন্ত্রবিডাগের অধীনে কেবলমান্ত্র আমতলীতে পি, এল. হোম নামে 
একটি ক্যাম্প আছে। সেখানে ২২৪টি পরিবার আছে. তারা এখনো পুনবাসন পায়নি । 
প্রশ্ন 
২। এদের পনর্বাসন প্রাপ্তির ব্যাপারে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন 
কয়েছেন ? 
| উত্তর 
উত্ত পরিবার গুলির মধো পুনর্বাসন যোগ্য ২৮টি পরিবারের জন্য পরিবার লি্ু 
৭৯০০,০০ টাকা হিসাবে অক্ষিজীবি ভিত্তিক খন দানে প্নর্বাসন দেওয়ার জন! 
স্তারত সরকারের অনুশ্োদন আছে । এবং বাকী পরিবার গুলির মধো যত পরিবার 
পুনর্বাসন যোগ্য-হয়ে তাদের অনুরাপ ব্যবস্থা অবলঞ্থন করা হংব । 
এর ৃ 
এদের পুনবাসনের ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি ভঙ্গি কি? 
অবশিষ্ট পরিবার গুলি সম্পকে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে যখনই যত পরি- 
বার প্‌নবাসন যোগ্য হবে তখনই এত গরিবাকে ব্যবসা এবং জীবিকা. ভিডিকে খন 
দিয়ে পনবাসিত করা হবে। 


অতিরিক্ত তথ্য 
শ্ত্িপুরায় ১৯৫০ ইং সন হইতে ২৫।৩।৭১ ইং পর্যান্ত সর্বমোট ১১৫,৩৮৯ টি 


পরিবার অন্ গুনর্বসতি বিভাগে রেজিম্ড্রী তুক্ত' হইয়াছে । তল্মধো ৭৬,১১৫ পরিবারকে 
সরকার কতৃক পুনর্বাসনের নিমিত খান মঞ্জর করা হইয়াছে । ৭,০৬৫ টি পরিবারকে 





78013 [910 012 0175 (8019 ৃ 8৪ 
ভারত সরকারের নিটদ্দিশ ক্রমে পুনবাসিনের জন্য গ্রিপুরার বাহির অন্য রাজ্যে পাঠানো 
হইয়াছে এবং বর্তমানে ২২৪টি পরিবার অন্য বিভাগের অধীনে আমতলী পি, এল, 
হোমে আছে। অবশিন্ট ৩১,৯৮৫ পরিবার সরকার হইতে কোন রাপ সাহাধ্য নেগ্ত 
নাই। এবং ঘর সমস্ত পরিবারের মধ্যে ১৮৪২টি পরিবার ভিন্ন অন্য পরিবারের গতি- 
বিধি সম্বন্ধে অন বিভাগ জাত নহে। 


উপরোত্দ রোজচ্চীকৃত ৩১.৯৮৫ টি পরিবার যাহারা ১৯৬৪ ইং 'এর পর 
২৫।৩।৭১ ইং এর মধ্যে ভ্রিপরায় আসি়্াছিল তাহাদের মধ্যে ৮৪২ টি পরিবার 
রিলিফ ক্যাম্পে ভর্তি হয়, এবং পরবস্তা কালে অন্তর বিভাগের অজ্ঞত সারে ক্যাম্প 
ছাড়িয়া চলিয়া যায়। 


বর্তমানে উক্ত ৮২২ টি পারবারের জনা পরিবার পিছু ৭৯০০ টাকা হারে 
অকুষিজীবি খন মঞ্জরের জন্য ভারত সরকারের নিকট লিখা হইয়াছি অদ্যাবধি গণ 
মঞ্জরী না পাওয়ায় বিগত ৩০।৮।৭৯ ইং তারিখে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নিকট উজ 
খণ মঞ্জরের জন্য বক্তিগত চিঠি ও লিখা হইয়াছিল এবং মাননীয় প্রধান মন্ত্রী উক্ত 
চিঠির প্রাম্তি সংবাদ জানা হইয়াছেন । এবং ইহা বিবেচনাধীন আছে । 


বর্তমানে যে সমস্ত উদ্বান্ত পরিবার ক্যাম্পের আবাসিক হিসাবে আছে শুধু 
তাহাদের পনবসতির জম্যই ভারত সরকারের অনুমোদন আছে। 


7074৯ 1520191-/11৬7 49912150912 


/83561001) 4১৫10510650, 9806৫ 0. ব্ব০. 165. 
39 :--911 [20081100172 201). 


ড1]] (09 1+1103091-107-0118189 ০1 006 /010161 17050811019 106. 


0০6 1198560 
(০ 51206. 





এ-. শা শীপ্পীপপজ্  প। ক এস পি ১০:৯৯ আপ 
পাশ শা শী পা ৮ শী শিস 


$111)19061 10-01121766 911 99)0910 [২19610. 


ররর পর রস ++ পা সস সপ 








প্রশ্ন 

১। ধর্মনগর বিভ্ভাগের শাস্তিপ্ঞ ( উদতাকালী ) পন্ড হাসপাতলটির জন্য স্থায়ী 
হর তৈরী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? 

উত্তর 

$। ধর্মনগর বিভাগের শাস্তিপুর এ ( উপ্তাখালী) কোন পশু হাগপাতাজ :মাই। 

তবে উপ্তাখালীতে ( শান্তিপর) একটি গো-প্রজনন উপ.কেন্ত্র আছে । 
/৯001860 90160 09690020 খ০. 170 
95 :--91)11 ৪101 1083. 


ড/1]] 016 7001016 1411015151 10-018180 ০1010 20010 ০0115 10601 যোঃতাট ৩ 
168560 10 50806 :-_ 


১। আমবাসা-গল্ডাছড়া রাস্তাটির গুরুত্ব বিবেচনা কয়ে 'জর়াড়ী 'ভিন্তিতে সেটা 
করানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আড়ে কি না, 


9) /88010019 [য় ০0০6০৫1785 (219 360060961, 1979) 


ই। নাথাকলে তার কারন কি £ 


১। হা্যা। 
ই। প্রশ্ন উঠে না। 
/১01011060 9021160. 0065010103০. 171 
3/---91)11 ৪01 1)89. 
ড/1]1 075 1300916 7110151৩1-177-0118186 01 016 2৮119 06 01656৫ 10 51800 :__ 
প্রশ্ন 
১। ভীর্থমুখ থেকে ডেম সাইড পর্যন্ত রাস্তাটি সলিং মেটেলিং করার কোন 
পরিকল্পনা আছে কিনা, 


ই। থাকলে, কবে থেকে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়, এবং 


৩। না থাকলে তার কারণ কি £ 
উত্তর 


১। হ]া। 
২। ইটের জন্য দরপন্ন আহবান করা হইয়াছে । উপযৃজ্জ ঠিকাদার নিযুত্ত' হইলে 
কাজটি আরম্ভ করা যাইবে বলিয। আশা করা যায়। 
৩) গ্রপ্রথ্থ উঠেনা। 
/৯01010060 9121790 0063(1017 0. 172 
9---91011 [80] 1085. 


ডা] 076 [7017616 7111015161-10-01120159 01 (156 2... 06 12198390 (0 51216 :-_- 
প্রশ্ন 


১। রাজাপুর, রাজনগর, রাধানগর € বিলোনীয়া বিভাগের ) এইসব ম্থানের 
গভীর নলকৃপগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকয়না সরকারের আছে কিনা, 


২। থাকলে কবে গয্যন্ত কাধকরী হবে? 


[86 101715161-10-01)2169 01 1186 290110 ৬/01155 12610216006) :--9161 8210)8- 
080) 18101006া. 


- উত্তর 
১। হ্যা। 
ই। আ্বাগামী ১৯৮০ সালের মাচ্রট মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন কর হইব বালমা 
আশা করা য্বায়। 


৩1 এ প্রশ্ন উতেনা। 
/80101060 981165৫ 0806501010০. 179 
৪--9101 91098 08800181099 31779. 
ড/1]| 06170101016 1+111015091-117-008186 ০1 005 90110 ৬/015 10908107601 
[16895৫৫০ 818£6 
প্রশ্ন 
১। চলতি আর্থিক বৎসরে খোয়াই বাচাহবাড়ী হইতে গোপাল নগর রাস্তাটি এম, 
এন, পিতে ধরা হয়েছে কিনা, 


১ | 
| 


২। 


৩। 
৪1 


81960 1910 ০1. (76 (৪16 9] 


ঘি ধরা হয়ে থাকে ভাহলে কবে থেকে কাজ আরম হবে বলে আশা 
করা যায় ? 


উত্তর 
না। 
এ প্রশ্ন উঠে না। 
/৯৫7010050 9625৫ 006911010 ০. 180 
3--131092, 017. 1050 9211715 
প্রশ্ন উত্তর 
ইহা সত্য যে, আগরতলা ১। মাঝে মাঝে সরবরাহ 
শহরোপকণ্ঠ অরুহ্ধতীনগর বিঘ্ন হলে'ও একটানা 
হায়ার সেকেও্ডারী স্কুল ৬ মাস জল সরবরাহ 
সংলগ্ন অনেক বাড়ীতে বন্ধ হয় নাই। 


ওয়াটার সাপ্লাই কানেকসন 
থাকা সত্ত্বেও প্রায় ছয়মাস 
যাবৎ জল পাচ্ছে নাঃ 


ইহাকি সত্যযেএ সকল - ২। প্রশ্ন উঠে না। 
বাড়ীর ম।লিকরা বড়দোয়ালী 
ওয়াহার সাপ্ল।ই সাব ডিভি- 
সান এবং একজিকিউটিব 
ইনজিনীয়ান্ন পি, এইচ, 
ইনাজনীয়।রিং ডিভিনন এর 
নিকট বার বার রিপোট 
'কর। সত্বেও কোন প্রতিকার 


পাচ্ছে না এবং 

সত্য হইলে ইহার কারণ ? ৩। প্রশ্ন উঠেনা। 

(ক) ইহার প্রাতকার কলে ৪! কে) এপ্রশ্থ আসে না। 
কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা. 

হচ্ছে ? | 

(খ) কতদিনে এই অব্য- (খ) এ প্রন আসে লা। 


বন্থার প্রতিকার সম্ভব 
হইবে বলে আশা করা 
যায় ? 


চ$ :885610619 ৮1০9০660105 (218 36016172৮61, 19৭9 


02117 800 5781২1710 ৩7255710 0. 185. 
89--51011 10810111969 9৫118, 1, 4. 


প্রশ্ন উত্তর 
১) কৈলাশহর বিভাগে কতটি জায়- ১) ১৮টি জায়গা 
গায় ক্ষুদ্র জল সেচের পরিকজনা গ্রহণ 
করা হয়েছে? 
২) এর মধ্যে বত মানে কতটি প্রকল্প ২) ১৭টি. গ্রকল্প ঢালু আছে। নদীর 
চালু আছে ? গতি পরিবত্তণ করায় প্বব কাঞ্চন 


বাড়ী প্রকল্প হইতে জল সরবরাহ 


করা সম্ভব হয় নাই। তবে ১টি 
১৪ অশ্বশতি সম্পন্ন ডিজেল পাম্প 


বসাইয্মা জল দেওয়া হয়। 


৩) উল্তল্প ধুমান্ড়ায় একটি জল ৩) প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে পাম্প মেশিন 
সেচের মেসিন বসাবার ঘর তৈরী নৌকায় স্থাপন করার পরিকল্পনা 
করিতে প্রায় এক বতসর মত দেরী ছিল এবং সেই অনুসারে নৌকার 
হওয়ার কারণ কি? ' কাজ কল্পার জন্য ঠিকাদার নিযৃক্ত 

করা হইয়াছিল। কিন্ত ঠিকাদার 
কাজ করে নাই। পরে উজ্জ পাম্প- 
গুলিকে নৌকার পরিবর্তে পাম্প 
হাউসে স্থাপন করা হয় ও "সেই 
অনুসারে কাজ ও. অতি সম্প্রতি 


আরম্ত হইয়াছে । 
8) কবে পর্যন্ত উক্ত মেসিন চাল 8) উল্ত' প্রকল্প হইতে ডিসেম্বর মাসের 
হবে বলে আশা কর যায়? ১ম সপ্তাছে, জল সরবরাহ করা 


সম্ভব হইবে বলে আশা করা যায়। 
অপারেটরের জন্য ঘর ইতিপূরবেই 
শেষ হইয়াছে ৷ 


চাও 11) টো লা 71288. 
ঠবাঘা580785--5, 
10101061০01 /0101060 00681101 :-- 2. 
89---9107 10011 106009017. 
উ/111 006 13007016 1411718061 (77908786 ০ 101)6 111009079 96081170617 ৮৫ 


চ18880-60- 8৫946 
প্রশ্ন 


১) ১৯৭৯-৮০ ইং সনে স্রিপুরাপ্ ট্রোডিশানেল হেগুল্ম ইাষ্ট্রিজ- এর উদ্তিকজে 
কি প্রহণ করা হয়েছে । এবং ১ 
২) ৮ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে? 


১ এবং ২) তাঁত শিল্প উন্নয়নের জন্য নিনিসিত ইং সদ দিদির গকরিকজনা- 
ভলিও ব্যয় বরাদ্দ জনুমোদিত হইয়াছে 


৪ [810 01 1106 79016 


পরিকল্পনার নাম 


১1 স্তা পরিবহনের উপর" ৫9.% 


মহ । 
৩ । 
৪। 


ও । 


৮। 


ভর্ভ,কী প্রদান । 

তাতবস্ত্র বিক্রয়ের উপর রেহাই। 

মহিলা সমবায় সমিতি পরিচালন অন্দান। 
তাত সনিতিগুল্লির ত।ত সরঞ্জাম 
খরিদের জন্য ৭৫% অনুদান । 

দুঃস্থ উপজাতী এবং তাঁতীদের মধ্যে 
স্তা এবং সপ্জাম খরিদের জন্য 
অন্দান। 

তাঁত ঘর নিশ্মাণ/মেরামত প্রকজের 
জন্য ১০০%অন্দান । 

জেলেদের মধ ১০০% অন্দানে নাইলন 
স্তা প্রদান । 

সৃপ্ত তাত সমিতিগুলিকে পুনজি বীত 
করার জন্য ঃস্ 


ক) তাত ঘর নির্মাণের জন্য অন্দান 
খ) কার্যকরী মুলধন খণ 


৯ | 


১০। 
১১ । 
৪১০২ | 


১৩। 
১৪। 
৪৫ । 
১৬। 


১৭ । 
খঠৈ | 


৭১৯ | 
খ০। 


৪) 


উৎপাদিত তাঁত বস্ত্রের পরিবহনের উপর 
৫০% ভর্তকী 


তাঁতী সামিতিগুজিকে শেয়ার মলধন খপ 
তাত শিল্পের বাৎসয়িক আলোচনা চক্র 
তাত সমিভিগুজিকে প্রাস্তক অথখপস 


তাত শিল্রে বিশেষ প্রশিক্ষণ 

বহিরাজ্য তাতীদের শিক্ষা জমণ 

তাঁত গবেষণা ও নক্সা কেন্দ্র, কৈলাসহর 
ভাত শিল্পের পরিচালন কেন্দ্র 

(জগ্রপী তাত, শি, কেন্দ্র) 

তাত শিপ দপ্তয্পন্ে শজিশালী করা 


দক্ষিণ প্্রিপুরা জেলায় তাত গবেষণা 
ও নক্সা কেন্দ্র খোলা 


আদর্শ নক্সা কেন্ত স্থাপন ব্রজপ্‌রে 
তুতী সামিতির উৎপাদিত তাঁত বন্তের 


' বিক্রির কনিশন ফেরত দওয়া 


সাইজিং এবঃ ক্যালেশুরিং 
গ্াযষ্ট স্থাপন 


১০ 


১১৭৯৮৩ই* বনে বায় বরা 
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94 /৯556111015 010০6601105 (2191 96106617061, 1979) 


ঠাপা ঢাখ9141২570 30185710ট8 ০. ও 


9 :--91)71 10011 000 10506 202. 


11] 00617015016 14110019061 17701215601 01611100569 10619810706 06 
0168560 10 50806 :-_- 


প্রশন 

(১) ১৯৭৮-৭৯ ইং আর্থিক বৎসরে কতজন তাত শিল্পীকে ৭%/. ভতুকীতে 
স্তা দেওয়া হয়েছে? 

(২) ১৯৭৮-৭৯ ইং আর্থিক বৎসরে কজন তাত শিল্পীকে ১০০/. ঘর মের়া- 
মতের সাহায্য দেওয়া হয়েছে। 

উত্তর 

(১) ১৯৭৮-৭৯ ইং আথিক বংসরে ৬,৬৬৬ (ছয় হাজার ছয় শত ছিষটি ) জন 
তাত শিল্পীকে ৭৫./. ভতু'কীতে স্তা মঞ্জর করা হইয়াছে! 

(২) ১৯৭৮-৭৮ ইং আর্থিক বৎসরে মোট ১.৭ ৫০ জন তাঁত শিল্পীকে ১০০./. ঘর 
মেরামতের সাহাধ্য (অনুদান) মঞ্জর করা হয়েছে। 

/01]7াা50 91450 306510 ঘ0. 5. 
১ :--91]1 1211121 9212]. 

ড1]] 716 1701016 1111015667 11770110186 ০01 1076 111001509 1961021110910 06 
016256 00 36869 :__ : 
প্রশন 

(১) এ পথয্যন্ত কয়টি বিধিবদ্ধ, সংস্থা বা সমবায় সমিত্তিকে গ্রিপুরা খাদি ও 
গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ সাহায্য মঞ্জর করেছেন ? 

(২) এ সকল বিধিবদ্ধ সংস্থা বা সমরায় সমিতির নাম কি কি এবং বছর 
ভিত্তিক সাহাযোর পরিমান কত? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব); 

(৩) কোন বছর কিসের চিত্তিতে সাহাযা মঞ্জরের সিদ্ধান্ত হয়েছে ? 


৬ উত্তর 
(১) একটি । 
(২) উত্ত সমিতির নাম ভাচী “অন্তর নগর হাষিদাস পল্লী শিল্প সমবায় সমিতি ।” 
উক্ত সমিতিকে এককালীন নিম্নবর্ণিত সাহায্য দেওয়া হইয়াছে__ 
ক) আবতক বায় ( অনুদান )__ ১,২০০০০ 
(25০00111108 £911% 101 [0101856 ০0 


0106. 1/1910856 00 হি5. 200/- 761 10101) 
1017 515. 7001001)9). 


খ) অনাবর্তক ব্যয়-_ | 8,৭০০০০ 


(017-90811711) 21210 001 100801856 
০01 (০918 110 601017)170189), 


গ) খাপ (৬৬10 7.021)-- . ৫,০০০০০ 








মোট $--- ১০,৯০০০০ 


28959 1810 017 0175 08016 93 


(৩) ১৯৭৮-৭৯ ইং আর্থিক বছরে উত্তর সাহাযা মঞ্জর করা হয়। উপরিউন্ত 
সমবায় সমিতিকে সাহায্য দানের জন্য 5500. 1২98151181 ০1 0০0-00 ৪০0০9196193 
€(061108] 2016 ), আগরতলা এবং ভ্রিপুরা খাদি ও গ্রামে।দ্যোগ পর্ষদ, কনে'ল 
চৌমুহনী, আগরতল। যস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । যদি ও গ্রাযোদ্যোগ কমিশনের 
নিধ14ত স্কিম অনুযায়ী অথ সাহায্য দেওয়া হয়। 


/10117720 0191/৯২157) 0069110 ০0. 17 
39 :-__5111719201121 92100217. - 


ড/।|| 116 170177016 1৬1110151051 17-0112158 01016 4৫110016016 10919167161 0৩ 
[168,56৫ [9 90209 :-_ 
প্রন 
১। পাগুবপূরে কুলতলী বাজারে ভি, এল, ডব্লু কেন্দ্রে ঘর কবে পথ্যন্ত মেরামত 
বান্তন করেতৈরী করাহবে £ 
১। ইহা কি সত্যি, বর্তমানে এ ভি, এল, ডব্লু কেন্দ্রের ঘরটি সম্পণ' অচল হয়ে 
রয়েছে £ 
৩। নৃতন ঘর নিম্মানের পর্বে কি বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং 
৪। নেওয়া হলে তার বিবরন ? 
উত্তর 
14]াব15770২ যাব-০714098 05 /081001777075 (501 8. 7২1৭) 


১। বর্তমানে স্থানীয় পঞ্চায়েতের ঘরটি সাময়িক ডাবে ভি, এল, ভব্লু কেন্দ্র 
হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে এবং এ ঘরটি মেরামতের জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত 
কতৃপক্ষকে অন.রোধ করা হইয়াছে । 


পাশুবপুরে উপযুক্ত খাস জমি অথবা দান সত্ব হিসাবে কোন জায়গা না 
পাওয়াতে এখন পর্যন্ত এ এনাকার গ্রাম সেবক কেন্দ্রের জনা ঘর তৈমার করা সম্ভব 
হয় নাই। উপযুক্ত জামর জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত ধানের সাথে যোগাযোগ করা 
হইয়াছে এবং জমি পাই:লই এ এলাকার গ্রাম সবক কেন্দ্রের ঘরটি তৈয়ার করার 


ব্যবস্থা করা হইবে। 
হ। না। 


৩। পঞ্চায়েত প্রধান যোগাযেগে উপয,জ্ত একটি ঘর ভাড়া করার জন্য চেষ্টা 
করা হইতেছে। 


৪। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান যোগাযোগে ভি, এল, ভব্লু কেন্দ্রের ঘর তৈয়ার 
করার জনা উপষ্‌ জব জমি পাওয়ার চেম্টা করা হইতেছে। 


56 /58560001) ৮০০৩৩৫718৪ (219 5621670৮৩, 1979) 
/১01700 000-51871৩৫ 09551101 [ঘ০. 18, 
891 818018] ওগরাঞো, 


/111 010৩ 11010016 1411019161 17-0188185 ০1 10176 76810) ৪7 22011) ভ৮ভিাত 
[0৮১৪৮000671 0৩ 1916856 10 81969--- | 


১। মধুপুর হাসপাতালটির গুহ নির্মানের জমা কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে 


কিনা 
২। নেওয়া হলে কাযাকরী কবে পথ্যন্ত তা করা হব বলে আশা করা যায়। 
এবং 
৩। নতুন ঘর তৈরী না হওয়া পথ্যন্ত কোথায় কিভাবে টিকিংসার কাজ 
চালাফনা হবে? 
উত্তর 
১। হ্ন্া। 


২। পূর্তদপ্তরকে [901001081 3811001010 দেওয়ার জনয অনুরোধ করা হইয়াছে । 


75070102] 381706101) পাওয়া গেলেই কাজ আরম করা হইবে । 


৩। প্রাঙন ভিস্পেন্সারী ঘরে যেভাবে চিকিংসা চলিতেছে সেভাবেই 
চলিবে । * 

/১৫20106 007-902160 0888০॥ ট০. 20, 

89--91011 16810111096 81009. 

ড/।1] 005 15017,015 1401015061 17-0118180 ০01 1115 /১01100010116 106128910750671 ৮৩ 


[1688601০৪৪৩ 
ঠ5৬/575, 


১1. সরকারী তত্বাবধানে যে ফলের বাগান কর হন্ন তাহা হইতে ১৯৭০ স. 
হইতে ১৯৭৮ সন পধ্যপ্ত প্রতিবতসরে মোট কত টাকা আম হইয়াছে 
তাহার বৎসর ভিত্তিক এরং মহকুমা ভিত্তিক হিসাব। রর 


২। বাগান রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য সারা ব্রিগপুরাম কতজন কর্মচারী আছেন 
তার বিভ্তাগ তিন্তিক হিসাব। 


৩। কমচাল্সীদের বেতন ও ভা বাবদ যে টাক খরঢ হয় তাহা বাঙানের 
(ঘাট জআান্র অপেক্ষা বেশী না কম? 


উত্তর 
১1 শুথ্য পংগ্রহ করা হইতেছে। 


আর তত গত 





[21110600016 ১01021117121700171, 0০৬61111061 [১11771106, 
10008, 00৬61701161] 11659, /১08110212. 
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